বাত 
[ ত্রবাধিক জাতক সংস্করণ ] 


ভ্িত্তীন্র শখগ 


শসনপন্ধতি-_ভারত 


€কলিক।ত।, বর্ধমান ৪ উত্ববহ্জাকথবিছ্যাপয় কতক সংকলিত 
ব্রৈবাধিক স্াতক পরীর প্রা্রবিভ্ঞানের পাঠ্যস্চী 
অস্ঠঙগিরে লিখিত ) 


শ্রীশিবনাথ চক্রবর্তী, এম. এ. 
লসধ।ক্ষ, মাপ্রসাদ কলেজ, কলিকাতা, 

*/৯]) [1001940106201) 10) [১091165051, বাঈত ই (৫রবাষিক স্রাতক সতম্কবণ 
১ম, ০য ও ৩য খও), 'অরতন্থা, 'ধনবিল্ান ও পৌব্বিজ্ঞান", 
'প্র1গএ্বিশ্ববিগ্থালয শ্রেণী ধনবিজ্ঞান ও পে বিজ্ঞান, 
'বাণিজ)ক শোৌববিজ্ঞন ও ধনবিজ্ঞান" 
প্রভূত গ্রপ্ধ প্রণেতা 


মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড 
পুস্তকবিক্রেত৷ ও প্রকাশক 
১০, বঙ্কিন চ্যাটাজী স্বীট, 


কলিকাতা-১২ 


প্রকাশক £--উ্দীনেশচন্দ্র বস্তু 


মডার্ণ বুক এজেল্দী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে 


১০, বঙ্ধিম চ্যাটাজ স্্ীটু, কলিকাতা-১২ 


প্রথম সংস্কবণ-__নতে "রঃ ১৯৬০ 


মূল্য-_পাঁচ টাক! মাত্র 
আসাম এজেণ্টস্‌ £ মুদ্রাকর £ দেবেশ দত্ত 
বি. বি. ব্রাদাস” এগ কোং অরুণিম। প্রিণ্টিং ওয়ার্ক 
কলেজ হোষ্টেল রোড, ৮১, সিমলা স্ত্রী, কলিকাতা-৬ 


গৌহাটা-১ 


পঞ্চম সংস্করণের ভুমিক! 


ভারত শাসনপদ্ধতির পঠন-পাঠনের ক্রমব্ধমান গুকুত্ব উপলব্ধি করিয়া এই 
সংস্করণে ভারত শাসন-ব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগ, ট্রপ-বিত্ভাগ ও নানা তথ্যের 
বিশদ আলোচনা করা হ₹ইল। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে 
যাভাতে শিক্ষার্থীগণের নিভুর্ল ধারণ! জন্মে সেই উদ্দেশ্ঠে ভারতের বিভিন্ন অংশ- 
যুক্ত একটি পুর্ণাঙ্গ মানচিত্র এই সংস্করণে সংযোজিত হইল । কেন্দ্রীয়, রাজ্য এ 
স্থানীয শাসন সংস্থাঞ্লি এবং বিচার ব্যবস্থ। সম্পকিত সংস্থাগুলি সম্পর্কে 
ছাত্র-ছাত্রীগণ যাহাতে অবহিত খাবে, €দজন্য এই সংগ্কাগুলির কাঠামো 
যথাযথ স্থানে সংযোজিত হইল। তর যুক্করাসীয় ব্যবস্থাব সিত অপরাপর 
ুক্তবাষ্ীখ ব্যবস্থার তুলনামূলক ভ্লীর্টাবও স্থানে স্থানে কর! ভইযাছে। প্রত্যেক 
'অধ্যায়ের শেষে সংঙ্িপস্]৭ প্রণাবলী দেয়া হইল। পুস্তকের শেখে 
প্রয়োজনীয় প্রশ্নসমূতের্ট উনরের ইংগিত দেণয|। হইল। আশা করি, পুস্তক 
পাঠে ছাত্র-ছাত্রীগণ বিশেষভ।বে উপকৃত হইবেন । রী 

বিভিন্নক্ললেজের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকগণ পুস্তকখাঁনিকে যেদপ সমাদরের সহিত 
নি ও তজ্জন্য তাভাদেব নিকট আন্তবিক কুণ্তজ্ঞতা জ্ঞাপন কবিতেছি। 
শিযাণি? ও প্রেপকে ধন্যবাদ জানাই । 









শ্যামাপ্রসাদ কলেজ 
কলিকাতা-২৬ শ্রীশিবনাথ চক্রবর্তী 
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সূচীপত্র 


বিষয় 


প্রথম অধ্যায় 
শীসনতন্ত্রের ব্রমবিকাশ 
ভাবতের নূতন শাসনতন্ত্র, সংন্গিপ্রসার, গ্রশ্ন। 





শ[সনতয্৪ ১৯৩৫ সালের ভাবতশাসন আইন, সংক্ষিপূসার, 
| 


ৃ তৃতীয় অধ্যায় 
ভ।রতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠন 


ভাবত যুক্কবাগ্রের বিভিন্ন অংশ, বাজ্যপুনগঠন কমিশনের 
স্পারিশ, বাজ্যপুনগঠন বিল, রাজ্যপুনগঠন আইন ও 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান রূপ, রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, 
“আঞ্চলিক সভার গঠন ও ক্ষমতা, সংক্ষিগুসার, প্রশ্ন । 


চতুর্থ অধ্যায় 
প্রস্তাবন! 
ভারতেপগ শাসনতন্ব্ের প্রস্তাবনা, সমালোচনা, ভাবত ও 
সাধারণতন্ব ব্াষ্রসমূহ, সংক্গিপসার, প্রশ্নাবলী । 


পৃষ্টা 


৩৩ 


বিষয় পষ্ঠা 
পঞ্চম অধ্যায় 


ভারতের নাগরিকত্ব ও মৌলিক অধিকারসমূহ ৩৯ 


নাগৰিকত্ব, ভারতে নাগরিক অধিকারের বিলুপ্তি, নাগরিক- 
গণের মৌলিক আঁধিকারসমূহ, ১। সাম্যের অধিকার, 
২। ম্বাধীনতার অধিকার, ৩। শোমণের বিরুদ্ধে অধিকার, 
৪। ধর্মসন্বন্বীয় স্বাধীনতার অধিকার, ৫ শিক্ষা এ 
সংস্কৃতিগত অধিকার, ৬। সম্পত্তির অধিকার, ৭। শাসন- 
তান্ত্রিক উপায়ে প্রতিকাকেং। অধিকার, ১। হেবিষ্নাম্‌ 
কর্পাস, ২। ম্যান্ডামাস্‌, ৩। এহিবিশন, ৪ | পাটি রাবি, 
৫। কৌ-এয়ারেন্টো, মৌলিক" ২ধিকারগুলির বৈশিষ্ট্য, 
সমালোচনা, সৎক্ষিপ্ধসার, প্রশ্বাবলী। ২ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশ সবক নীতি ৫৫ 
নিদেশাম্মক নীতি, সমালোচনা, নিদেশাশ্মক নীতিগুলির | 
তাৎপধ, মৌলিক অধিকার ৭ নিদেশাম্বক নীতি, 
সংক্ষপগ্রুসার, প্রশ্নাবলী | 


সপ্তম অধ্যায় 
যুক্তরাস্ত্রীয় শাসনব্যবস্থা ৬২ 
রাষ্ট্রপতি, রাষ্ট্রপতি নিয়োগ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, (১) শাসন- 
পরিচালনার ক্ষমত।, (০) আইনপ্রণয়ন-ক্ষমতা, (৩) অর্থ- 
সংক্রান্ত ক্ষমতা, (৪) বিচার-বিষয়ক ক্ষমতা, (৫) জরুরী 
ক্ষমতা, (ক) জরুরী অবস্থার ঘোষণা, (খ) রাজ্যগুলিব 
'শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা-সংক্রান্ত ঘোষণা, (গ) অর্থ- 
সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণা, রাষ্পতির ভিটো 


( ৩ 7) 
বিষয় পষ্ঠা 


প্রয়োগ ক্ষমতা, রাষ্্পতি-পদের কয়েকটি শাসন- 
তান্ত্রিক ত্রুটি, ইংলগ্ডেব রাজা ও ভারতের রাষ্ট্রপতি, 
রাগ্রুপর্িচালন1 ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির পদমমাদ]| ও প্রভাব, 
ভারতের রাষ্ট্রপতি ও মাঞ্চিন বাগ্থপতি, '্উপ-বাষ্টরপতি, মন্ত্ি- 
পরিষদ, ভাবত স্ক্নকারের বিভিন্ন দপ্তর, শাসন পরিচালন! 
ব্যবস্থা, মন্ত্রিপরিষদের কাধ ও ক্ষমত!, মন্ত্রিপর্ষদের বিভিন্ন 
সংস্থা, মন্্রিপক্ষিদের সহিত রাষ্পাতর সম্পক, মন্ত্িপরিবদেব 
সহিত প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক, মন্ত্িপরিষদেব সঠিত আইনসভার 
সম্পর্ক ও মন্ত্রিগণের দাযিত, নযসত্রীর ভুমিকা ও পদমযাদা, 
ভারতেব প্রধানমন্ত্রী ও ঞ্রর্টিণ প্রধানমন্ত্রী, ভারতের মহা 
ব্যবভাগ্রিক, ভারতেরঞ্লিপান ভিসাব-পরীক্ষক, সণন্গিপূসার, 


গরশ্লাবলী | 







অগুম অধ্যায় * 
৮ পল ১০৬ 
লামেন্ট, পাজযসভা, ব্লাজ্যসভার ক্ষমতা ৭ কা, উচ্চ- 


পঞ্িবদ হিসাবে রাজ্যসভাগ্ স্থান, লোকসভা, লোকসভার 
ক্ষমতা ও কায, পালামেন্টের সন্যগণের অধিকারসমূত, 
পালামেপ্ট সভার কাধ এ ক্ষমতা, রাজ)সভা ও লোকসভার 
মধ্য সম্পর্ক, পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের যুগ্ম আপবেশন, 
স্পীকার, ভারতীয় পার্লামেন্টে বিরোধী ধলের ভূমিকা, 
আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি, পার্লাযেণ্টে অথ-সংক্রাস্ত বিল, আইন- 
সভার বিভিন্ন সংস্থা, আয়-ব্যয়ের উপর পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণ- 
ক্ষমতা, ভাবতের পার্লামেণ্ট, বুটিশ পার্লামেন্ট এ যাফ্িন- 
যুক্তপাধ্রের কংগ্রেস, সংন্গিপ্তসার, প্রশ্নাবলী । 


নবম অধ্যায় 
ৃ যুক্তরাস্ট্ীয বিচারব্যবস্থ। ১৩৪ 
স্বপ্রিম কোর্ট, স্প্রিম কোটের ক্ষমতা, (১) আদিম বিভাগ, 





বিষয় পৃষ্ঠা 
(২) আপীল বিভাগ, (৩) পরামর্শ বিভাগ, (৪) মৌলিক 
অধিকার সম্পকিত বিভাগ, স্থপ্রিম কোর্টের ভূমিকা, 
ভারতের স্বপ্রিম কোর্ট ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের হপ্রিম কোট, 
সংক্ষিঞুসার* গ্রশ্নাবূলী | 


দশম অধ্যায় 
রাজ্যশাসন কতৃপক্ষ ১৪৩ 

রাজ্য শাসনব্যবস্থা, শাসনকর্ঠপক্ষ, রাজ্যপাল, রাজ)পালেব 
নিয়োগপদ্ধতি, ৮ শাসনবিভাগীয় ক্ষমত!, 
আইনধিষয়ক ক্ষমত|, অর্থ ক ক্ষমতা, বিচার-বিষয়ক 
ক্ষমতা, পাজ্যপাল পদের শাসনতাঁতিক তাৎপয,মন্ত্রিপবিষদের 
সহিত প্লাজ্যপালের সম্প, নরিপরিকী ব্প্যমন্্ী, বাজ মহা- 
ব্যবহ।রিক, সংক্ষিপ্তপা, প্রশ্নাবলা। 


একাধশ অধ্যায় 

রাজ আইনসভ! »১১৫৬ 
রাজ; আইনসভা, বিধান পরিষধ, বিনান সভা, প্াজ্যগ্ুপিণ 
আইনসভার গঠন, কেন্দ্-শাসিত অঞ্চলে স্থানীয় সভা, 
রাজ্য আইনসভাব ক্ষমতা পু কাষ, রাজ্য আইনসগাব ক্ষেত্রে 
ছি-পবিষদের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি, অর্থ-সংক্রান্ত আন, 
মন্ত্রিপরিষদের সহিত আইনসভার সম্পর্ক, জম্মু ৪ কাশ্মীরের 

অবস্থা, সংক্ষিপ্ঠসার, প্রশ্নাবলী । 


দ্বাদশ অধ্যায় 
কেন্্রশাসিত অঞ্চল এবং তপশীলভুক্ত ও উপজাতীয় এলাকার 
শাসনব্যবস্থা! ১৬৭ 


, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, তপশীলভুক্ত ও উপজাতীয় এলাকা, 
সংক্ষি্রপার, প্রশ্নাবলী । 


বিষয় 
ত্রয়োদশ অধ্যায় 


রাজ্যের বিচারব্যবস্থ]! 
দেওয়ানী আদালত, ফৌজদারী আদালত, উচ্চ আদালত, 
কাধ ও ক্ষমতা, আদিম ক্ষমতা, আপীল ক্ষমতা, ভারতে 
বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা, ভারতে বিচারব্যবস্থাব বৈশিষ্ট্য, 
ভারতে বিচারব্যবস্থা, সংক্ষিপ্ুসার, প্রপ্নাবলী। 


চতুদিঅধ্য।য 





শাসনতন্ত্রের সংশোধন 


শাসনতন্ব সধ্টের্ণনের পদ্ধাত) ভারতের শাসনতন্থের 
সংশোধন টুহিনসমূত, সংক্ষিপসার, প্রশ্নাবলা । 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


ক্ষমতা বণ্টন 
যুক্তরাষ্ঠ ও রাজ্যগুলিব মধ্যে ক্ষমতা-বিভীজন, কেন্্ীয় 
সরকার এ বাজ্য সরকারের মধ্যে আইন-প্রণয়ন ক্ষমতার 
বণ্টন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিগ মধ্যে শাসনক্ষমতার 
বণ্টন, কেন্ত্রীয় সরকারের সহিত রাজ্যসরঞাবগুললব রাওস্ব- 
বিষয়ক সম্পর্ক, সণক্ষিপ্তসার, প্রশ্নাবলী । 


ষোড়শ অধ্যায় 


যুক্তরাষ্ট্রের সহিত রাজ্য সরকারের শাসন-সম্পর্ক 
ৃ্‌ শাসন-সম্পর্ক, সংক্ষিপ্তসার, প্রশ্নাবলী । 


পষ্ঠা 


৯৭৯. 


১৮৪ 


১৯৩ 


২০৩ 





বিষয় 
সপ্তদশ অধ্যায় 
ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রক্কৃতি 
ভারতে যুক্তরাহ্্ীয় ব্যবস্থায় রাঁজ্যগুলির স্থান ও অন্যান্থ 
যুক্তরাষ্ট্রের সিত উুলনা, ভারতের শাসনতস্ত্রের যুক্তরা্ত্রী 
এ এককেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য, যুক্তরাস্্রীয় বৈশিষ্ট্য, এককেন্রীয় 
শাসনব্যবস্থার নৈশিষ্ট্য, সংক্ষিপ্ুসাঁর, প্রশ্নাবলী | 
অগ্রাদুশ অধ্যায় 
ভারতে দলব্যবস্থ। | 
জাতীয় মভাসভা1 কংগ্রেস, জব য় কংগ্রেসের বর্তমান 
নীতি, ক'গ্সেসের সংগঠন, সরবুরী ও বে-সরকাবী 
কংগ্রেসের সম্পর্ক, ভারতের সাম্যবাদী সা, স্বতন্ত্র দল, 
* ভিন্দট মহাসভা, ভারতের শাসনক্ষ্ত্প্রে দলাই, ব্যবস্থা 
ভামকা, সংন্দিগ্রসার, গুশ্রাবলী । 
উনবিংশ অধ্যার 
ভারতে ভোটদান ব্যবস্থ! 


নিবাচকমণ্লী, নিবাচন সংসদ, ভাবতে প্রাপ্তবয়স্কের 
ভোটাধিকার, সংঙ্গিপুসার, প্রশ্ন । 


বিংশ অধ্যায় 
রাষ্ট্রকত্যক ও রাষ্টরভৃত্য নিয়োগ পরিষদ 
রাষ্ুকৃত্যক, ভারতে জনপালন কৃত্যক, কেন্দ্রীয় রাষ্ভূত্য 
নিষ্সেগ পরিষদ, রাষ্্রভূত্য নিয়োগ পরিষদের কাধ, 


সমালোচনা, রাজ্যভূত্য নিয়োগ পরিষদ সংক্ষিপ্তসার, 
প্রশ্নাবলী । 


পৃষ্টা 


২০৭ 


২১ 


২৩০ 


(৭ ) 


বিষয় পৃষ্টা 
একবিংশ অধ্যায় 


ভারতে সরকারী ভাবা ২৪৫ 
ভারতে ভাষা সমন্যা, সরকারী ভাষা, আঞ্চলিক ভাষা- 
সমৃ, সংখ্যালঘুদের ভাষা, স্বপ্রিম কৌর্ট ও উচ্চ বিচারা- 
লয়ের ভাষা, বিশেষ নির্দেশ, ভাষা পরিষদ ও পার্লা- 
মেণ্টারী সংস্থা, সংক্ষিপ্তসার, প্রশ্নাবলী । 








শীসনতন্ত্রে সংখ্যালঘু সন্প্রদ গ্য বিশেষ ব্যবস্থা ২৫০ 
গণতন্ত্রে সংখ্যালঘুদের ৪্্টীনি, তপশীলী জাতি, তপশীলী 
সম্প্রদায় ও অন্যপ্রঞ্লিজূরত শ্রেণীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, 
ইজ-ভারতীয় জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, সংক্ষিপ্তসার, 


ভ্রয়োবিংশ অধ্যায় 


পশ্চিমবঙ্গে স্থানীয় শাসন ২৫৫ 
স্থানীয় শাসন কাহাকে বলে, বিভাগ ও বিভাগীয় শাসন- 
কতা, জেলাশাসক, মহকুমা শাসন, থানা, স্থানীয় স্বায়ত- 
শাসন, কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান, পৌর-প্রতিষ্ঠানের কাজ, 
পৌঁর-প্রতিষ্ঠটানের আয়ের উৎস, সাধারণ পৌঁর-প্রতিষ্ঠান, 
স্মধারণ পৌর-প্রতিষ্ঠানের কাধ, আয়, সেনানিবাস 

১ প্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ স্বায়ত্ুশাসন প্রতিষ্ঠান, জেলাবোর্ড, কাধ, 
জেলাবোর্ডের আয়, স্থানীয় বো, ইউনিয়ন বোর্ড, 
কার, আয়, গ্রাম পঞ্চায়েত, পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, 
অন্তান্ত আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান, কলিকাতা নগরোন্নয়ন গ্রতিষ্ঠান, 
কলিকাত! বন্দর-রক্ষক প্রতিষ্ঠান, পশ্চিমবঙ্গে স্তানীয় 
স্বায়গুশাপন ব্যবস্থার ত্রুটি, সংক্ষিপুসার, প্রশ্নাবলী । 


(৮) 
বিষয় 
চতুবিংশ অধ্যায় 


ভারতের শাসনতন্ত্রের অন্তভূক্ত বিবিধ বিবয়বন্ত 
বিবিধ বিষয়এসংক্গিপ্রুসার | 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় 


ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পকে কয়েকটি অভিমত 
অভিমণত, সংক্ষিঞ্চসার | 


পরিশিষ্ট (১) 


প্রশ্ন ও উত্তরের ইংগিত 


পরিশিষ্ট (২) 
, পুনগঠিত গ্রামীণ স্বায়নব শাসন, জিলা পরিষ 
আঞ্চলিক পরিষদ) বাম, আয, সরকারের সহি 

নৃতন ব্যবস্থার ক্রুটি। 






পর্ণানক্রমিক সুচী 


পষ্ঠা 


২৭৫ 


২৭৮ 


২৮৯ 


৩০৬ 


বাত 
দ্বিতীয় খও 


শসনপদ্ধতি-_ভারত 





সার্থক উত্তরাধিকারী বলিয়। গ্রমাণিত করিয়াছে, অপরদিকে সেইরূপ তাহার 
ভবিষ্ং গোঁরবপূর্ণ ভূমিকা স্থচিত করে। বহুদিন পর্যন্ত ভারত পরাধীন ছিল। 
মুপলমান শাসকগণ বহু শতাব্দী ধরিয়! ভারত শাসন করিয়াছিলেন এবং শেষ 
পধন্ত তাহারা ভারতের অধিবাসী হইয়া নিজেদের ভারতী বলিয়া পরিচয় 
দিতেন। কয়েকজন ব্যতীত অন্যান্ত মুসলমান নৃপতিগণের শাসনকালে সকল 
সঞ্প্রদায়ের লোকই সমান হুখ-ছু খের অধিকারী ছিল; ব্যবসায়-বাণিজ্যক্ষেত্রেও 
সকলের সমান্স অধিকার ছিল। ভারতের ধনরত্ব ভারতেই থাকিত, সাত সমুদ্র 
তের নদী পার হইয়া তাহা বিদ্বেশে চলিয়া যাইত না। 

ভারতের অফুরস্ত ধনরত্বের লোভে আরুষ্ট হইয়া পোতৃীঞ্, স্প্যানীয়, 
ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী ও সর্বশেষে ইংরাজ জাতি এদেশে মুখ্যতঃ 
বাণিজ্যব্যপদেশে আগমন করে। বণিকের ছল্পবেশের অস্থরালে প্রত্যেকটি 
জাতির উদ্দেশ্ত ছিল মুসলমান শাসকগণের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া 
এদেশে রাজ্যস্থাপন কর] এবং ভারতবাসীকে খুষ্টধর্ষে দীক্ষিত কর1। ভারত ও. 


. 4 রাষ্টতৰ 


গ্রতীচোর এন্তান্ত দেশগুলির সহিত বাণিঙ্য করিবার উদ্দেস্টে যোল শত 
ধৃষ্টাকে রাণী এলিজাবেথ-প্রদ্তত সনদবলে যে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়, 
শেষ পর্যস্ত সেই কোম্পানীর অদক্ষ ও সুচতুর কর্মচারী রবার্ট ক্লাইভ ছলে-বলে- 
কৌশলে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজন্দৌলাকে পরাজিত করিয়া এদেশে বৃটিশ 
শাসনের গোডাপত্বন,করেন। পাশ্চাত্য অগ্ান্ত জাতিগুলি ধীরে ধীরে স্থেচ্ছায় 
বা প্রতিযোগিতার অসামর্ধ্যে এদেশে বুটিশ কর্তৃত্ব স্বীকার ক্রিয়া লইতে 
বাধ্য হয়। ১৭৫৭ খৃষ্টাবে পলাশীর যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরে ১৭৬৫ খুষ্টাবে 
কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উডিস্তার দেওয়ানী লাভ করিয়া কার্ধতঃ এদেশ 
শাসন করিতে আরম্ভ করিল। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হইল। 
১৭৬৫ থুষ্টাৰৰ হইতে আরম্ভ কুরিণ ১৮৫৮ থুষ্টাব্য পর্বস্ত এদেশ ইস ইতিয়া 
কোম্পানীর শাসনাধীন ছিল। শাসনধ স্ুপরিচালিত করিবার উদ্দেশ্থে এই 
সময়ে বৃটিশ পার্লামেণ্ট সভা কয়েকটিংশাইন বিধিবদ্ধ করিয়া কোম্পানীর 
শাসনকার্ধ নিয়ন্ত্রথ করে। ১৮৫৭ খুষ্টাবে "শী শাসনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী 
এক বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়। শাসকগোষ্ঠী এই অব্থানকে “সিপাহী বিস্রোহ 
নামে ভিহিত করিলেও ভারতবাসিগণ এই বিদ্রোহধ্েজ্তাহাদের জাতীয়তা- 
বোধের শ্বতঃস্ফৃ্ত প্রথম সংঘবদ্ধ অভিব্যক্তি বলিয়া! ম [রিন। বিদেশী 
শাসনের অবসান ঘটাইয়! স্বরাজ লাভ করিবার এই লী, 
নিষ্্রহত্তে দমন করিতে সমর্থ হইলেও ইংলগ্ডের রাষ্ট্-ধুরদ্বরের] ভারতবাসীর 
স্বাধীনতা স্পৃহার সম্যক পরিচয় পাইয়াছিলেন। এতঘ্যতীত রবার্ট ব্লাইভ, 
ওয়ারেন হোেষ্তিংস প্রমুখ কোম্পানীর শাস্কগণ কর্তৃক অনষিত অন্তায়, অবিচার 
ও অত্যাচারের কাহিনী বিদিত হইয়া ইংলগ্ডের জনমতও এদেশে কোম্পানীর 
অনন্ত শাসননীতির প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে 
১৮৫৮ খুষ্টাবে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে একটি নৃতন ভারতশাসন 
আইন রচিত হয়। এই আইনের সহিত মহ্তারাণী ম্বয়ং তাহংর ভারতীয় 
প্রজাবৃন্দের উদ্দেশ্তে একটি ঘোষণা প্রচার করিয়! ভারতীয় জনমতকে খুশী 
করিবার চেষ্টা করেন। এই আইনের দ্বার! ভারতে কোম্পানীর শাসনের 
অবসান ঘটে। এই সময় হইতে ভারতশাসনের ভার প্রত্যক্ষভাবে স্থয়ং 
ইংলগ্েশ্বরী গহণ করেন। 

স্বাধীন 'ভারতের শাসনতন্ত্র বুল পরিমাণে বৃটিশ সরকার কর্ৃক রচিত 
'ারতশাঁসন স্বটইনের দ্বারা গ্রভাবিত হইয়াছে । সুতরাং বর্তমান শাপনতত্ত্রের : 


শাস্নতগ্ের ক্রমবিকাশ ১ 


সহিত লম্যক্‌ পরিচয় লাভ করিবার অন্ত পূর্বতন বৃটিশ সন্বকার-প্রসীত ভারত- 
শাসন আইনগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচন! অত্যাবশ্যক বলিয়া! মনে হয় 

১৮৫৮ খুষ্টাবজের ভারতশাসন আইনের প্রবর্তন করিবার প্রধান উদ্দেশ্য 
ছিল শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া হুনিয়ন্ত্রিত কর1। এইজন্য একজন 
ভারতলচিব (99০:568 ০£ 58869 10: [70618 )গনিযুক্ত' হইলেন। ভারত- 
সচিব ইংলগ্ডের কেবিনেট লভার একজন সাস্ত ও ভারতশাসন ব্যাপারের জন্ত 
পার্লামেন্ট লভার নিকট দায়ী ছিলেন। ইহার পর ১৮৬১১ ১৮৯২ ও ১৯০৯ 
থৃষ্টাবে যথাক্রমে তিনটি ভারতশাসন আইন রচিত হয়। কোম্পানীর শাসন- 
কালে ১৮৫৩ থুষ্টাব্দের চার্টার আইনে বারজন সরকারী সদস্য লইয়! কেন্দ্রীয় 
সরকারের গ্রথম আইনসভ। গঠিত হইয়ািরা ।* শেষোক্ত তিনটি আইনের ছারা 
প্রাদেশিক শাসনক্ষেত্রেও পরোক্ষ নির্বাচুষ্টগি তিতে প্রাদেশিক আইনসভার সৃষ্টি 
হয় এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইু্ীসভাকে আলাপ-আলোচন] করিবার কিছু 
ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ১৯ বের মর্পেমিণ্টো আইন দ্বারা মুসলমান 
সম্প্রদায়ের জন্ত পৃথক্‌ নিরু&্শি নীতি ন্বীকূত হয়। 

১৯১৯ খুষ্টাব্ব ভারতের শালনব্যবস্থা নীতিগতভাবে ও কীর্যতঃ 










জনসাধারালিধি মধ্যে স্বাধীনতালাভের আকাজঙ্ষা তীব্ররূপে দেখা যায় । ১৯১৪-১৮ 
খুষ্টাবঝে জার্মানীর সহিত প্রথম মহাসমরে বিপদ্গ্রস্ত হইয়া ভারতের সাহায্য ও 
সহযোগিতালাভের উদ্দেশ্তে ভারতসচিব স্বয়ং ভারতে পদার্পণ করিয়া! ভারতীয় 
জনগণকে গপনিবেশিক স্বায়তশাসন দিবাপ প্রতিশ্ররতি দান করেন। ফলে, 
১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মন্টেগু-চেমস্ফে্ড সংস্কার আইন পাস হয়। এই আইনের 
প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বিকেন্দ্রীকরণ নীতির প্রথম প্রবর্তন । এই আইনের খারা 
প্রাদেশিক সরকারগুলির শাসন-সংক্রান্ত বিষয়সমৃহকে বেন্ত্রীয় সরকারের 
বিষয়সমূহ হইতে পৃথক করিয়া অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বসম্পন্ন প্রাদেশিক বিষয়- 
সমূহের শাঁসনব্যবস্থায় শ্বায়ত্তশাসন প্রবতিত হয়। ন্ুতরাং ১৯১৯ খুষ্টাবের 
শাসনসংস্কার আইনের দ্বারা ভারতে যুক্তরাহীয় শাসনব্যবস্থা ভিত্তিতে 
দায়িত্বনীল সরকারের সুচন। করা হয়। এই ব্যবস্থার দ্বার] প্রাদেশিক শাসনের 
বিষয়গুলিকে সংরক্ষিত ( চ8989798 ) এবং হস্তাত্তরিত ([7809258 ) এই 
দুই ভাগে ভাগ করিয়া, গ্রথমোক্ত বিষয়গুলি গভর্ণর গবয়ং আইনসভা-নিরপেক্ষ 
উপদেষউ মণ্ডলীর যাহায্যে শাসন করিতেন এবং হস্তাস্তরিত বিষয়গুলি প্রাদেশিক 


৪ রাষুতব . 


আইনসভার' সদস্যগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত মন্ত্রিমগুলীর সাহায্যে পরিচালিত 
হুইত। হস্তান্তরিত বিষয়গুলির শাসন-পরিচালনার জন্ত মন্ত্রিমগ্ুলী আইন- 
সভার নিকট দায়ী ছিলেন, কিস্থু সংরক্ষিত বিষয়গুলির শাসন-পরিচালনার জনক 
নিযুক্ত উপদেষ্ট মণ্ডলীর আইনপভাঁর নিকট কোন দায়িত্ব ছিল না। প্রাদেশিক 
শাসনব্যবস্থা এই অদ্ডুত বিভ্লাগ দ্ৈতশাসন (7958:015 ) নামে পরিচিত হয়। 
দ্বৈতশামনব্যবস্থা ভারতে কোনদিনই জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। ভারতীয় 
জনগণ জাতীয় কংগ্রেস মহাসভার নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হইয়! মহাত্মা গান্বী-প্রবতিত 
অহিংস সংগ্রামের ছারা পূর্ণ স্বাধীনতা অজনের জগ্ত বদ্ধপরিকর হয়। ১৯১৯ 
খু্টাবের সংস্কার আইন ভারতে কতদূর কাধকরী হইয়াছিল তাহা অনুসন্ধান 
করিবার নিমিত্ত বৃটিশ পার্লামেণ্ট ক: সাইমন কমিশন্‌ এদেশে প্রেরিত হয়। 
এই কমিশনের বিবরণীর ভিত্তিতে কা আর একটি ভারতশাসন আইন 
বিধিবদ্ধ হয়। নৃতন আইনের বিশ্যেত্ব ৮ল যে, বুটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্য- 
সমূহকে লইয়া যুক্তরাণ্ীয় ভিত্তিতে বৃহত্তর '*্রত গঠনের প্রস্তাব। নূতন 
আইনের দ্বার! প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা হইতে দ্বৈতশা' নব্যবস্থার বিলোপসাধন 
করিয়া "কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় দ্বৈতশাসনের গরবর্তন কবাদ। ১৯৩৫ খুষ্টাবের 
আইনান্দারে কেন্দ্রীয় শাসনের বিষয়গুলিকে ঢুই ভাগে ১ হয়। 
প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা, বৈদেশিক ব্যাপার, উপজাতীয় সম্পকিত এবং সংক্রান্ত 
ব্যাপারগুলির শাসনতার গভণব্র-জেনারেলের হস্তে হস্ত হইয়াছিল। এই 
চারিটি পংরক্ষিত বিষয়ে শাসনপরিচালনার ভার গভর্ণর-জেনারেল কর্তৃক নিযুক্ত 
তিনজন উপদেষ্টার উপর প্রদত্ত হয় ও অন্ঠাগ্ত বিষয়গুলির শাসনক।য গভর্ণর- 
জেনারেল কর্তৃক মন্ত্রপরিষদের পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত হইত । গ্রার্দেশিক 
শাসনক্ষেত্রে প্রাদেশিক গভর্ণরগণ মন্ত্রিপর্ষদের পরামর্শ অন্ুসারেই শাসনকাষ 
পরিচালিত করিতেন । ১৯৩৭ খুষ্টাব্দেব ১লা এপ্রিল হইতে আরম্ত করিয়া 
১৯৪৭ খুষ্টাবের ১9ই আগষ্ট পযন্ত এই শাঁসনব্াবস্থা ভারতে প্রবত্তিত ছিল। 
১৪৩৫ খুষ্টাবের ভারতশাসন অইঈমও ভারন্তীয় জনগণ কক গৃচীত হয় নাই? 
এই আইনের দ্বারা ভাবতে যে যুকুরা্েব পরিবন্ননা করা হইয়াছিল তাহা 
কোনদিনই কাযকরী হয় নাই । কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক--উভয় শাপনক্ষেত্রে এই 
আইন গভর্ণর্জেনাবেল ও প্রাদেশিক গভর্ণরগণতে এত বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ 
কন্য়াছিল যে, এই আইন দ্বার প্রবতিত শাফনব্যবস্তাকে কোন মতেই 
দায়িত্বশীল শাদনধ্যবস্থা বলা চলে ন। 


শাসনতন্ত্রের ক্রমবিকাশ € 


১৯৪৭ থৃষ্টাব্বের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের (17117 151679795709 
$6, 194 ) দ্বারা ভারতীয়গণের হস্তে বৃটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরিত 
করেন । স্বাধীনত| আইন পাঁন হওয়ার ফলে ভারতবধ বিভক্ত হইয়া! ভারত ও 
পাকিস্তান, এই দুইটি ভোমিনিয়নের হ্ষ্টি হয় এবং এই ছুইটি ভোমিনিয়নের 
গণপরিষদ্‌ (00715618850 488361701 ) ক্বাধীনুভাবে « ঠাহাদের শাসনতগ্ত্ 
গঠন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। তদন্চসারে ভারতীয় গণপরিষদ ভারতের 
জন্ত নৃতন সংবিধান রচনা কারয়া ১৯৪৯ খৃষ্টানদের ২৩শে নভেম্বর ভারতীয় 
জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে এ সংবিধান গ্রহণ করে । ১৯৫০ খুষ্টাব্বের ২৬শে 
জায়ারী আন্রষ্টানিকভাবে নূতন সংবিধান অন্যায়ী শাসনব্যবস্থা প্রবতিত 
হয়। 









ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র (6 ০০019110500 01 170019 ) 

এপ্রায় তিন বৎসর কঠোর পঠিলিঘ করিয়! ভারতীয় গণপরিষদ্‌ যে শাসনতন্ত 
বচনা করেন, ১৯৭৯ খঠিবান ১৬শে নভেম্বব বেলা ১১টা ১* মিনিটের সময় 
ভারতীয় গণপরিষদেন্ট্ীভাপতি ডঃ বাজেন্দপ্রলাদ উহাতে স্বাক্ষর গুদ[ন করেন। 
ভারতীয় সংক্ি্র্ণ বোধ হয় পৃথিবীর যধ্যে বৃহত্তম সংবিধান । ২৫১ পৃষ্ঠা 
সঙ্থলিতঞ্রই সংবিধানে ১৮ পৃষ্ঠা সুচীপত্রস ৩৯৫টি সুত্র,৮টি তপশীল এবং ২২টি 
অধ্যায় দৃষ্ট হয়। নূতন শালনতন্বকে "ভারতীয় সংবিধান" আখ্যা দেওয়া 
হইয়াছে । ইংরেজী ভাযায় রচিত হইলেও হিন্দী এ ভারতীয় অন্ঠান্ত গ্রধান 
ভাষাসমূহে ইহার অন্তবাঁদ করা বাইতে পারে। ভারতের শাসনতন্ত্র যে শুধু 
বৃহত্তম তাহা নহে, জটিলতার দিক দিয়াও এই শাসনতন্ত্রের প্রতিযেগী বিরল । 
সাধারণ লোকের পক্ষে ইহার বিভিন্ন শ্তত্র, ধারা ও উপধারার তাত্পর্য হদয়ঙ্গম 
কর] একরূপ অপাধ্য ব্যাপার । 


৪ 


সওক্ষিগ্তসার 


শাসনতন্ত্রের ব্রমবিকা শ 

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া উংরাজ সেনাপক্িক্লাইভ ভারতে 
বুটিশ শাসনের গোঁডাপত্তন করেন। ১৭৬৫ সালে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী 
বাংল1, বিহার এ উডিগ্ঘার দেওয়ানী লাভ করিয়া কার্যতঃ এদেশ শাসন করিতে 


৬ রাষট্রতত্ব 


আরম্ব করিী। ১৭৬৫ হইতে ১৮৫৮ পর্বস্ত ভারত কোম্পানীর শাসনাধীন 
ছিল। এঁ সালে ভারতের শাসন কর্তৃত্ব কোম্পানীর হাত হইতে ইংলগ্ডেশ্বরী 
আহারালী ভিক্টোবরিয়া শবয়ং গ্রহণ করেন। ১৮৬১, ১৮৯২ ও ১৯০৯ সালে 
যথাক্রমে তিনটি ভারত শাসন আইন রচিত হয়। এই আইনগুলি ঘ্বারা 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলির হষ্টি হয় এবং এই আইনসভাগুলিকে 
আলাপ-আলোচনা করিবার ক্ষমতা দেওয়া! হয়। ১৯০৯ সালের মর্লে-মিন্টো 
আইন ঘার! মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন নীতি স্বীকৃত হয়। ১৯১৯ 
সালে মণ্টেগু-চেম্সফোর্ড সংস্কার আইন পাস হয় ও প্রাদেশিক শাসন ব্যাপারে 
আংশিকভাবে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৬৫ সালে আর একটি 
ভারতশাসন আইন পাস হয়। এইআইনের দ্বার। বুটিশ ভারত ও দেশীয় 
রাজাসমূহকে লইয়া যুক্তরান্্রায় ভিদ্বি১খ১ একটি বৃহত্তর ভারত গঠনের প্রস্তাব 
ছিল। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বাধীনে জাতীঘ্ কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মত 
হয়। ১৯৪৭ সালে ভারতীয় স্বাধীনতা আই দারা ভারতীম্মগণের হজ্জে 
বৃটিশ সরকার ক্ষমতা হতান্তরিত করেন। ১ সাল ২৬শে এপ্রিল 
ভারতীয় গণপরিষদ কর্তৃক রচিত নৃতন সংবিধান গৃহীশুৎ্দ্য় এবং ১৯৫০ সালে 
২৬শে জানুয়ারী আনুষ্ঠানিকভাবে নূতন সংবিধান অন্যায়. শাসন ব্যবস্থা 
প্রবতিত হয়। ্ 








প্রন্ম 


1.1017869 610, 09৮১1061091) 91 0100 (00951601017) 01 [0010 


হ্িভীস্ত্র অধ্যাস্ত 
ভারতীয় শাসনতন্ত্রের উৎস ও টবশির্ন্য 
(১০০::০6৪ 2100 76860755 01 (176 117018.8 00185610011019) 


ভারতের নৃতন শাসনতন্ত্র বু তথ্য-সম্বলিত ও জটিলতাপুর্ণ হইবার অন্যতম 
কারণ হইল যে, এই শাসনতন্ত্র কোন একটিমাত্র দেশের শাসনতন্ত্র অন্তসরণ করিয়া 
গঠিত হয় নাই, পরস্ত পৃথিবীর 7855 প্রভাব ভারতের শাসন- 
তন্ত্রের উপর পরিদৃষ্ট হয়। ভার রর রন শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ এই উপ- 
মহাদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী বিভিন্ন ধর্মমতাবলঘী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে 
জাতীয়তাবোধ অঙ্ছু্জ রাখিরপর্প উদেশ্ত প্রণোদিত হইয়া শাসনতঙ্্কে সুদৃঢ় 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিতরর্ষিরিবার জন্য বিভিন্ন দেশের প্রচলিত শাসনতস্ত্রগুলি 
হইতে ভারতে প্রঙ্গাজ্য অংশগুলি গ্রহণ করিয়াছেন । ভারতের "বর্তমান 
শাসনতন্ত্র এরি থুষ্টাব্দের ভারতশাসন আইন দ্বার বিশেষভাবে প্রভাবিত 
হইয়াছেন এতঘ্যতীত বৃটিশ, আইরিশ, ডোমিনিয়নসমূহ, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
বর্ণা, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশগুলির শ[সনতন্ত্রের প্রভাব ভারতীয় 
শাসনতন্ত্রের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাকরী হইয়াছে । 

১৯৩৫ থুষ্টাবের ভারতশাসন আইনের মত এই নূতন সংবিধান শুধু 
কতকগুলি শাসনতান্ত্রিক আইনের সমষ্টিমাত্র নহে। শাসনতান্ত্রিক আইন 
ব্যতীতও বহু অর্থনৈতিক নিব'চন সংক্রান্ত, ভাষা-সম্পকিত ও শাসনব্যবস্থা 
বহিভূত অন্য নানা বিষয়ের অবতারণা এই শাসনতন্ত্রে কর! হইয়াছে । কয়েকটি 
বিষয়ে ১৯৩৫ খুষ্টাব্ষের ভারতশাসন আইনের অন্তরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ কর! হইলেও 
অন্ত অনেক বিষয়ে ভারতশাসন আইনের সহিত ইহার সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা 
যায়। দারিত্বশীল প্রজাতন্ত্রী শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন ও যুক্তরাধীয় ভিত্তিতে প্বতন 
প্রদেশগুলি ও দেশীয় রাজ্যগুলির একত্রীকরথ হইল ১৯৩৫ খুষ্টাব্বের ভারতশাসন 
আইন হইতে নৃত্তন শাঁসনতন্বের প্রধান পার্থক্য । * 

" ভারতের সংবিধানের প্রন্ভাবনা (:6800216) ও মৌলিক'অধিকারগুলি 
( ০5425090651 81:65 ) মাঁফিন ৃক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র হইতে গৃহীত 







৮ রাষ্রতত্ব 


হইয়াছে। শাসনব্যবস্থার নির্দেশাআ্রক মুল নীতিগুলির (1015806159 
[11700170195 ০1 96%০ 701105 ) উৎস হইল ম্বাধীন আয়ারল্যাণ্ড ও বর্গাদেশের 
শাসনতত্্ব। গ্রেট বৃটেনের পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার প্রভাব ভারতের 
শাসনতন্ত্র জম্প্ভাবে পরিলক্ষিত ভয়। কিন্ধু ভারতীয় যুক্তরাষ্্রব্যবস্থা ক্যানাডার 
যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শে “গঠিত, হইযাছে। ক্যানাডার যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপভাবে 
ভারতে সমুদয় শাসনক্ষমতাকে তিন ভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় 
সরকারকে অপেক্ষারুত অধিক ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছে । পূর্বে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্্ট চারিটি বিভিন্ন শ্রেণীর অঞ্চল লই! গঠিত ছিল। এবিষয়ে সোভিয়েত 
যুক্তরাষ্ট্রের অন্থর্ভক্ত চারিটি বিভিন্ন শ্রেণীর র্াজোব সভিত ইহার কিছু 
সাদৃশ্ঠ ছিল। « 


ভারতের শাসনতগ্ত্রের উপাদা নক 01977767165 01 1119 1770181) 
00715961606107 ) 


প্রত্যেক দেশেরই সংযিধান নানা উপাদানের সঈস্₹য়ে গঠিত হয় এবং বিভিন্ন 
প্রভাবে প্রভাবিত হয়। ভারতের সংবিধান লিখিত হই্ল্ও ইহা সংকলনের 
যোডশ বৎসরের মধ্যেই নানা প্রভাবে পুষ্ট হইয়াছে। ভি পাসনত়ের 
€ধান উপাদানগুলি হইল £__ - 

১। আদি শাসনতন্ত্র (02168091 007861690100 )--১৯৪৯ সালের ২৬শে 
জানয়াবী এই সংবিধান ভারতীয় গণপরিষদ্‌ কর্তৃক গৃতীত হয়। ২৫১ পৃষ্ঠা- 
সম্বলিত এই মংবিধানে ১৮ পৃষ্ঠা সুচীপত্রসহ ৩৪৫টি স্বত্র, ৮টি তপশীল এবং ২২টি 
অধ্যায় দৃষ্টয়। ইহা বিস্তারিতভাবে লিখিত এবং ভারত রাষ্ট্রের রাজ্যগুলি ও 
অন্তান্ত অঞ্চলের শাসনতাস্ত্রিক আইন-কান্ভন ইহার অস্ত£ুক্ত | 

২। শাসনতাস্ত্রিক সংশোধন আইন (410062007067068 01 608 007386360- 
1০0 )--এ পর্যন্ত সতেরটি সংশোধন আইন পাস হইয়া আদি শাসনতঙ্্ের 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটিয়াচ্ছ ! ভবিষ্যতেও এইরূপ বন্ধ সংশোধন আইন পাস 
হইবে। এই সংশোধন আইনগুলিও ভারতীয় শাসনতম্ত্রের অবিচ্ছেচ্চ অঙ্গ 
হিসাবে পরিগণিত হয়। 

৩। ভাঞ্জতের পার্লামেন্ট সভা কর্তৃক রচিত সংশোধন আইন (851150090- 
627 38568668) -শালনতত্্ব অন্রসারে ভাবতের পার্লামেণ্ট সভা সাধারণ আইন 
প্রণয়ন.পদ্ধতিতভে ভারতের শাসনতত্ত্রের কতিপয় বিষয় সংশোধন করিতে 


ভারতীয় শাসনতন্ত্রের উৎস ও বৈশিষ্টা ৯ 


পারেন । আজ পধন্ত পার্লামেন্ট সভা এরূপ বহু সংশোধন আইন'পাস করিয়াছে, 
বথা, ১৯৫৭ সালের আটক আইন, ১৯৫৫ সালের নাগরিকতু আইন, ১৯৫৬ 
সলের বাংলা-বিহার স্থান বিনিমর আইন, ১৯৬০ সালের বোম্বাই ব্বাজ্য 
পুনর্গঠন আইন গ্রভৃতি। পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক প্রণীত এই আইন গুলিও 
শাঁসনতস্ত্বের আবস্টিক উপাদান বলিয়] বিবেচিত হয়।- 

৪1 সুপ্রীমকোট ও শ্রাইকোটসমূহের সিদ্ধান্ত (00110191 1)30381079 )-- 
শাসনতন্ত্বের বিভিন্ন ধারা ও উপধারা সম্পর্কে উপরি-উক্ক বিচাবালফসমুহ সময়ে 
সময়ে যে ভাতা ও সিদ্ধান্ত দান করিয়াছে, তাহার ফলে ৪ শীস্নতস্ত্রের বিলক্ষণ 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 

৫। গথাগত বিধান (0০৮715005 )- ভারতের শাসনতন্ত্র অতি 
আধুনিক হইলেও এই শাসনতন্তরপর্মতি অল্পদিনের মধ্যে বত প্রথাগত বিধানের 
দ্বার] পুষ্ট হইয়াছে । এবিষয়ে 'াঁরতের শাসনত্জ্ অনেক ক্ষেত্রেই বৃটিশ শাসন- 
তশ্ত্রের অনভলরণ করিয়া উদ্াহব্রণক্গবপ বল! যাইতে পারে যে, ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যঞ্র্গীর মুখ্যমন্্ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইতে মনোনীত হইয়। 
থাকেন_-এই হ্ি্িটি প্রথাগত বিধানের উপর গুতিষঠিত। পার্লাম্মণ্ট সভার 






৬। ১৯৩৫ সালেন ভারত শাসন আইন (0051070)92)6 01 [17018 
$০6, 1925 )--ভারতের সংবিধানের বহু অংশ ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন 
আইন হইতে গৃহীত হইয়াছে। 

ইহা ছাডাও স্বদেশী ও বিদেশী বহু আইন-বিশারদের ভাষ্য ও মন্তব্যের ছারা 
ভারতের শংসনতন্ত্র প্রভাবিত হইয়াছে। 


ভারতের শাসনতচ্ছের বৈশিষ্ট্য €98116716 16860786501 5 
60791686107) ) 
১।| ভারতের নূতন সংবিধান ভারতকে একটি যুক্তরাষ্ট্রের (99:81) 
ভিদ্তিতে গঠিত করিয়াছে । অগ্ত নানাবিষয়ে ঘুটিশ শাসনব্যবস্থার অনুরূপ 
হইলেও, ভারতের শাসনব্যবস্থা মূলতঃ যুক্তরাষ্ত্রীয় আদর্শেন উপর প্রতিষ্ঠিত। 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার যুকুরাষ্্ট এই উভয়ের গঠন-পদ্ধতির সমন্বয়ে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে । ক্যানাডার মতই বুটিশ-ভারতের এককেন্ত্রীয 


১৩ | রাষ্্রতত্ব 

শাপনব্যবস্থাকে বিকেন্্রীকরণ-পদ্ধতি দ্বারা কতকগুলি স্বারতশাসনশীল রাজ্যে 
বিভক্ত কর! হইয়াছে। অপরপক্গে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মত কতকগুলি বিচ্ছিন্ন. 
দেশীয় রাজ্যকে কেন্দ্রীকরণ-পদ্ধতির দ্বারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যে 
পরিণত কর! হইয়াছে। যুক্তরাষ্র হিসাবে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা ক্যানাডার 
সহিত ভারতীয় যুক্তরটু্ট্র অধিকতর সাদৃশ্ত বিচ্যমান | ক্যানাডা ও ভারত 
উভয় যুক্তরাষ্ট্রে অন্গল্লিখিত ক্ষমতা (1395:09%1 1১০19:5) কেন্দ্রীয় সরকারের 
হস্তে হ্যস্ত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিকতর শক্তিশালী করা হইয়াছে । উভয় 
ঘুক্তরাষ্ট্রেই শাসনক্ষমতাগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, ষথা,__ 
যুক্তরাষ্্রীয় ( সবভারতীয় ) তালিকা, রাজ্যতালিকা ও যুগ্ম-তালিকা। ক্যানাডায় 
মাত্র কৃষি ও দেশান্তরে বাস এই বিষয় দুইটি যুক্ত-তালিকার অন্তর্ক্ত হইয়াছে; 
অপরপক্ষে, ভারতে সাতচল্লিশটি বিষয় তালিকায়, সাতানব্ব ইটি বিষয় 
যুক্তরাষ্্রীয় তালিকায় ও ছেষট্টিটি বিষয় রুত্্র্য-তালিকায় স্থান পাইয়াছে। 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ জরুরি অবস্থায় এই যুক্ত- 
বাষ্রকে এককেক্ত্রীয়্ শাসনব্যবস্থায় পক্বিতিত করা রে উদ্দেস্তে শাসন- 
তন্ত্রের ব্টয়িতাগণ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির তস্তেঁষ্গ্ভ্‌ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা 
প্রদান করিয়াছেন। জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রপতি এই বিশেষ কত প্রয়োগে 
রাজাসরকারগুলিকে বাতিল করিযা শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ**ধরিতে 
পারেন। 

২। ভারতের শাসনতন্ত্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই শাসনতন্ত্র বিশ্তৃত- 
ভাখে লিখিত ( অঃ16660)। শাসনকাধ পরিচালন! করিবার প্রধান নীতি ও 
নিয়মগুলি ব্যতীতও অন্তান্ত বহু বিবঝয় এই শাসনতত্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। 
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে গণতান্ত্রিক 
শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ভারতীয় সংবিধানে বন্ধ শাসনব্যবস্থা-বহিভূতত 
বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। 

৩। তৃতীয়তঃ, বুটিশ শাসনতত্ত্রের নমনীয়তা ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন- 
তস্ত্রের কঠোরতার সমন্বয়সাধন করিয়া ভারতীয় শাসনতন্ত্র গঠিত হইয়াছে 
(09261520810 00. 08615 19582019 )। আইনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে 
ভারতীয় শাসনতৃঘ্ধ অনমনীয় শাসনতন্ত্রের পর্যায়তুক্ত হয়, কেন-ন1, সাধারণ 
আইনসভা সাধারণ আইন-গ্রণয়নপদ্ধতিতে সর্বক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনসাধন 
করিতে পারা যায় ন। কিন্তু ইহা সত্বেও বলিতে হইবে যে, ভারতের শাসনতন্ত্র 






ভারতীয় শাসনতস্ত্রের উৎস ও বৈশিষ্ট্য স১ 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র স্তায় চূড়ান্তদ্নপে অনমনীয় নহে ।* অনমনীয়তার 
মধ্যেও প্রকারভেদ আছে। ভারতে কোন শাসনতান্ত্রিক আইনের সংশোধন 
করিতে হইলে, এ সংশোধন প্রস্তাব একটি বিলের আকারে পার্লামেন্ট সভার 
উভয় পরিষদের অন্ততঃ ছুই-তৃতীয়াংশের ভোটাধিক্যে গৃহীত হওয়া অপরিহার্য । 
কিন্তু এই দুই-তৃতীয়াংশ আবার পার্লামেপ্টের উপস্থিত $ অনুপস্থিত সাল্যসংখ্য 
মিলিয়া সমগ্র লদশ্যংখ্যার অর্ধেকের অধিক হওয়া চাই। কয়েকটি বিশেষ 
ক্ষেত্রে, বথা,--রাষ্্রপতি-নির্বাচনের পদ্ধতি, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির 
মধ্যে আইনগত সম্পর্ক, শাসনতান্ত্রিক আইনের সংশোধনের বিধিব্যবস্থা 
প্রভৃতি,সংশোধন বিলগুলি পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের ছুই-তৃতীয়াংশের 
ভোটাধিক্যে গৃহীত হওয়] চাই এবং তৎপরে পার্লামেন্ট কর্তৃক অহমোদিত বিল 
প্রথম তপশীলতৃক্ত রাজ্য আইউনসৃন্ুগুলির অস্ততঃ শতকরা পঞ্চাশটি কতৃক 
অনুমোদিত হওয়! চাই । উভয়/ইক্ষত্রেই আইনসভা কক অন্মোদিত বিল 
রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়!ঞীিইনের মধাদ। প্রাপ্ত হয়| 

৪। চতুর্থতঃ, ভ্তীয় সংবিধান ভারতে মন্ত্রিসংসদ-পরিচালিত শাসন- 
ব্যবস্থার ( দলিত 0 081)1506 95৮96671% ) প্রবর্তন করিয়াছে। বুটিশ 
শ[সনব্যবন্গগপিঅন্ুকরণে ভারতে এই শ।সনব্যবস্থা প্রবতিত হইয়াছে । এই 
শাসন/ঠধস্তার বিশেষত্ব হইল যে, ব্রাষ্রীঃ ক্ষমতার অধিকারী একজন শাসকগ্রধান 
থাকিলে9 কার্ধতঃ এই শাসনক্ষমতা একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ 
কক পরিচালিত হয়। মন্ত্রিপরিষর্দের পভিত আইনসভার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে । 
মস্ত্রিপরিষদের সদশ্যবর্গকে আইনসভার সদশ্য হইতে হয় এবং তাহারা তাহাদের 
নির্ধারিত নীতি ও কার্যক্রমের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন । ভারতের 
নিবাচিত রাষ্ট্রপতিই হইলেন শাসকগ্রধান। তিনিই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী । 
কিন্তু কার্ধতঃ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ ই শাসনক্ষমতা পরিচালন! করিয়া 
থাকেন । 

&। পঞ্চমতঃ, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মতই ভারতেও শাসনতঙ্ত্রের প্রাধান্ 
(90016100505 01 6109 09296196108) পরিলক্ষিত হয়। শাসনতন্ত্র হইল 
সরকারের সমস্ত ক্ষমতার উৎস। শাসনতন্ত্বের এই প্রাধান্ত ভারতীয় স্থৃপ্রিম 
কোর্ট কর্তৃক সংরক্ষিত হর । ভারতের সুপ্রিম কোট ও অন্তান্ত উচ্চ বিচারালয়- 
, গুলির শাসনতান্ত্রিক আইনের ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা থাক! ছাড়াও শাসনতন্ত্র 
কর্তৃক স্বীকৃত মৌলিক নাগরিক অধিকারগুলি রাষ্ীয় হস্তক্ষেপে যাহাতে ব্যাহত 
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না হয়, তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য সরকারী নির্দেশকে বে-আইনী ঘোষণা 
করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। 

৬। ষষ্ট'তঃ, ভারতের নূতন সংবিধানের আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল 
যে, শামনতন্ত্র ক্ঠক ভারতীয়গণের এক-নাগরিকত্ব (0220 02125929110 ) 
স্বাক্কত হইয়াছে । ভর্লেতীয় নাগরিকত্ব ব্যতীত ভারতীয়গণের অন্ত কোন 
প্রাদেশিক নাগরিকত্ব নাই । "অনেক যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ করিয়া মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রে 
অধিবাসিগণের দ্বিবিধ নাগরিকত্ব আহুছ, ফলে নাগরিকগণের আগগত্য যুক্তরাষ্ট্র 
ও মুলবাষ্ট্রের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে । ভারতীয় নাগরিকগণের শুধুমাত্র যুক্ত- 
রাষ্ট্রের আন্রগত্য স্বীকার করিতে হয়। 

৭| সপ্তমতঃ, ভারতের সংবিধানে ল্রাষ্্রপরিচালনার কতকগুলি নির্দেশাত্মক 
নীতি (70176596159 19170011158 01 ২8৮6০ 7291105 ) উল্লিখিত হইয়াছে। 
সংবিধানে নাগরিকগণের কতকগুলি মৌছ্ছিি অধিকারএ ( চা51)08700065] 
চ001:67) স্বীরুত ভইয়াছে। নাগরিকগণের্জই মৌলিক অধিকারগুলি যদি 
সরকারী ভস্তক্ষেপের ফলে কোনক্রমে ক্ষুণ্ন হয়, চা নাগরিকগণ আইন- 
সম্মত উপায়ে তাহার প্রতিধিপান করিতে পারেন, কিছ্বরাষ্রপরিচালনার এই 
নিদেশাত্বক নীতিগুলি যদি সরকাব কুক কাযকরী করা উই হইলে 
নাগরিকগণ ইহার কোন প্রতিবিধান করিতে পারেন না। সরকারেবছ্ঞ্ঞক্ষ এই 
নির্দেশাত্রক নীতিগুলি বাধ্যতানুলক নহে | এই নীতিগুলির সহিত যথাসম্ভব 
সামঞ্জন্য রক্ষা! করিয়া শাসনকতুপক্ষ যাহাতে শাদ্নক্ষমতা পরিচালনা করে, সেই 
উদ্দেশ্যে সংবিধানে এইগুলি সংযোজিত হইয়াছে । 

৮। অষ্টমতঃ, নৃতন সংবিধান অগ্সানে ভারতত একটি ধ্নিরপেক্ষ রাষ্্র- 
(89০19: 969 ) কূপে গঠিত হইয়াছে । জ্াাতি-ধ্-নিবিশেষে এই বাষ্ট্রের 
নাগরিকগণ সমান স্রযোগ-স্রবিধার অধিকারী । ভারতের সকল অধিবাসীই 
ভারতীয় নাগরিক ও ধর্মমতের পার্গক্য সত্ব সকলেই সমান গদমর্ধানার 
অধিকারী । ধর্ধমতের পার্থক্যের জগ্ত রাষ্ট্র নাগরিকগণের মধ্যে কোনরূপ 
বৈষম্যমূলক 'মাচরণ করে না। 

৯। নবমতঃ, ভারতের সংবিধান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে একটি সার্বভৌম 
গণতান্থ্িক প্রজাতন্ত্র (90%9:6100 19927008016 1১97116 ) আখ্যা দিয়াছে । 
ভারত বুটিশ কমনওয়েলথভুক্ত রাজ্যস্মূহের সদস্য হইলেও বৃটিশ রাজার 
আলগত্য স্বীকার করে নাই। নির্বাচিত বাষ্ুপতি হইলেন ভারতের উচ্চতম 
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শাসনকর্তৃপক্ষ। ভারতের ব্বাস্ত্রীয় ক্ষমতার একমাত্র উৎস হইল ভারতীয় 
জনসাধারণ। , 

১০। ভারতের নৃতন শাসনতস্ত্রেরে আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই 
শাসনতন্ত্র বারা ভারতের পূর্বতন দেশীয় রাজ্য গুলিকে গণসার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে 
ভারতের অজীভূত করা হইয়াছে । দেশীয় রাজ্যগুলি ভরত্ডের অবিচ্ছেত্ক অংশ- 
রূপে ভারতীয় সাধারণতত্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে । 

১১। নূতন শাসনততশ্ত্রেরে আর একটি অভিনবত্ব হইল যে, ভারতের শাসন- 
ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ত্রীয় ধণাচে গঠিত হইলেও কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে সর্বভারতীয় 
এক্য প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছে । সর্বভারতের জন্ত একদফা! নাগরিকত্ব, সকলের 
জন্য সমান অধিকার, সধভারতের জন্য 'গকটিমাত্র স্থপ্রিম কোর্ট ও একই 
দেওয়ানী ও ফৌজদারা আইন রা একটি সবভারতীয় কৃত্যক সমগ্র দেশের 
এক্যের প্রতীক । / 


পর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট হি্9বে ভারভ-[1)015 55 ৪. 99০8197 96969. 


বছ অশৈক্যেব্র এ্রঘ্য এ্রক্য স্কবাপন করাই হইল ভাবতীয় সভ্যত! ও সংস্কৃতির 


মূল আনবিভিঃ যুগে ভারতে এই আদর্শ ই অন্তত হইয়াছে । স্বাধীন 
ভারতে ॥ শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণও নণ্ভন সংবিধান রচনাকালে এই আদর্শ 
হইতে বিচ্যুত হন নাই। ভারতের নৃতন শাসনতন্ত্রে ভাই এরূপ কয়েকটি বিষয় 
বিশেষভাবে উল্লেখিত হইয়াছে যাহার ভিত্তিতে ভারতে জাতি-বর্ণ-ধর্ম- 
নিবিশেষে সকল মানুষই সমান স্মরযোগ-স্থবিধা পাইতে পারে। এই কারণেই 
ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রা নামে অভিহিত করা হয়। 

এখন প্রশ্ন হইল কি অর্থে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ বল! হয়। ধর্মনিরপেক্ষ 
বাষ্ট বলিতে প্রথম্ডঃ বুঝা যায এমন একটি রাষ্ট্র যে রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মমতের 
সমর্থক নহে। ভারত বহুজাতি সমন্বিত হইলেও হিন্দু ধ্াবলগ্বী লোকের 
সংখ্যাগরিষ্ঠত| এই রাষ্ট্রে বর্তমান । কিন্তু এতৎসবেও ভারত রাষ্ট্র শুঃমাত্র হিন্দু- 
ধর্মের পৃষ্ঠপোষক নঙ্কে। যে অর্থে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বল। ভয়, সে অথে 
পাকিস্তান বা এমন কি গ্রেট বুটেনকে ও ধর্মনিরপেক্ষ রাই বলা চলে না। 
যেহেতু পাকিস্তান সংখ্যাগরি্ মুললমান সম্প্রদায় দ্বারা অপুষিত, সেইহেতু 
পাকিস্তানের শাসনব্যন্স্থা ইস্লামীয় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পাকিস্তান 
সংবিধানে বিশেষভাবে বিধিবদ্ধ কবা হইছে যে, একমাত্র মুসলমান ব্যতীত 


১৪ রাষ্টতত্ব 


অন্ত কোন ধর্মমতাবলম্বী কোন ব্যক্তি পাকিভানের রাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত হইতে 
পারিবে না। ইহা ঘ্বারা বুঝ! যায় যে, পাকিস্তান একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের 
লোকের জন্ত গ্রতিষ্টিত হইয়াছে । পাকিস্তান রাষ্ট্র হইল ইসলামধর্মের পৃষ্ঠপোষক 
এবং ইসলামধর্জ অনুসরণকারী ব্যক্তিগণ এই রাষ্ট্রের প্রথম শ্রেদীর নাগরিক। 

অন্য নানা বিষয়ে গ্রগতিশীল হইলেও ইংলগকেও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা 
চললে না, কারণ এই রাষ্ট্রের সরকারী ধর্ম হইল প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম। ইংলগ্ডের 
রাজাকে অবশ্থই প্রোটেস্ট্যান্ট হইতে হইবে এবং তিনি কোন ক্যাথলিক 
ধর্মাবলম্বী মহিলাকে বিবাহ করিতে পারিবেন না। সুতরাং ইংলগ্ডেও-ধর্ষের 
ভিত্তিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু ভারত রাষ্ট্রের এপ কোন সরকারী 
ধর্ম নাই। 

দ্বিতীয়তঃ, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিতে বুঝ] যায় এমন একটি বাষ্র যে বাষ্র- 
ব্যবস্থায় ধর্মমতের ভিত্তিতে মাতষে মানুষে কেন পাথক্য করা হয় না। প্রত্যেক 
ধর্মসম্প্রদায়ের লোক স্বাধীনভাবে তাহার ধর্মমত স্টেুণ ও প্রচার করিতে পারে । 
সকল ধর্ষসম্প্রদায়ের লোকই রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কে *্খআন হযোগ-স্থবিধার 
অধিকারী” বু'্তরাং ধর্মনিরপেক্ষ বাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্ম ও রাজনতুর সম্পূর্ণ পৃথকী- 
করণ কর! হয়। রাষ্ট্র কল নাগরিককফেই সমান চক্ষে দেখে । 

ভারত যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ইহা ভাবতের সংবিধানে উল্লিখিতষ্ষতিপয় 
ধার! হইতে প্রমাণিত হয়। সংবিধানের ১৫নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র 
ধর্ন, জাতি, সম্প্রদায় প্রভৃতির কারণে কোন নাগরিকের সহিত পাথক্যমূলক 
ব্যবহার করিবে না। অন্তু আর একটি ধারায় বল! হইয়াছে যে, সকল ব্যক্তিই 
খাধীনভবে ধর্মমত পোষণ, প্রচার প্রভৃতি করিবার অধিকারী । সরকারী 
সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠটানে ধর্মসন্বস্বীয় শিক্ষাদান 
করা চলিবে না। সরকারের বিনা অন্গমতিতে সরকার কতৃক অনুমোদিত বা 
সাহাধ্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা ব্যাপারে যোগদান" করিতে 
কাহ্বাকেও বাধ্য করা যাইবে না| ধর্ধ ও ভাষা নিরপেক্ষভাবে সংখ্যালঘু 
সন্প্রদায় কর্তৃক স্থাপিত বিছ্যালয়গুলি সরকারী সাহায্য পাইবে। 

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট ধারণার সহিত নিরীশ্বরবাদিতার কোন সম্পক নাই। 
ধর্মনিরপেক্ষতার “অর্থ হইল যে, রাজনীতি ধর্ম হইতে পৃথক থাকিবে । রাষ্ট্র 
লোকের বহিজীবন নিয়ন্ত্রণ করে আর ধর্ম লোকের অন্তরখবন নিয়ন্ত্রণ করে। 
কুতরাং উভয়ের ক্ষেত্র পুথক, এবং বিরোধের কোন কারণ নাই। 
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ভারতের ্তায় বিশাধ উপ-মহাদেশে রাষ্ট্রের এই ধর্মনিরপেক্ষ রূপ একাকরূপে 
অপরিহার্য। অতীতে ধর্মমতের পার্থক্যের হেতু ভারতের বাস্ট্রীয় জীবনের 
অগ্রগতি বহুবার বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাই ভারতের নৃতন সংবিধানের 
রচয়িতাগণ ভারতে একটি জনগণ সমধিত স্থায়ী বাষ্ট্-ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশে 
ভারতে একটি ধর্মনিরপেক্ষ বাষ্্র গঠন করিয়াছেন | এই রাষ্ট্রের সাফল্য ইহার 
বিভিন্ন ধর্মাবলগ্গী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের" সদিচ্ছার উপর একাস্তভাবে 
নির্ভর করে। 


স্বারতের নুতন শাসনতন্ত্র ও ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন 
(19 5 000861081807) 91 [70019 8100 109 00590177162 01 
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ভারতের নৃতন শাসনতস্ত্রের গ্রহিত ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের 
কিছু সাদৃগ্ত দেখা যায়। এই সর্ৃশ্যগুলির ভিত্তিতে বলা যায়, যে, ভারতেব নূতন 
সংবিধান ১৯৩৫ সালেব/ষীঁরিতশাসন আইনের হ্বারা বহুপাংশে প্রভাবিত 
হইয়াছে । ভাবতের ণ্বতমান শাসনতত্ত্রের আকার, বিষয়বস্তু ও শাসনতন্ত্র 
শাসনত্ব- বনি বিষয়ের সমাবেশ দখিলে নূতন সংবিধানকে ১৯৩৫ সালের 
ভারতশা্র্প "আইনের একটি প্রতিলিপি বলিয়া যনে হয়, কিন্তু কাধতঃ তাহা 
নহে । আসল কথা হইল তয, নূতন শাসনতন্ত্র রচয়িতাগণ সংবিধান রচনাকালে 
তদামীস্তন শাসনব্যবস্থার কষেকটি মুগ্নীতি নৃতন শাসণতন্ত্রের অন্ত %ূক্ত করা 
যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচন! কবিগাছিলেন। এই কাধণে ভাবতের নৃত্তন শাসনতন্ত্র 
১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের কিছু এভাব দেখা মবায়। কিছ এই 
সাদৃশ্তগুলিব অন্তরালে আবার উভগ আইনের মধ্যে বহু বৈপাদৃশ্ঠও বর্তমাণ। 

সাদৃশ্য £ প্রথমতঃ, উভয় আইনেই ভারতে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি 
যুক্তরাষ্ট্র গঠনের গ্রস্তাব করা হয়। ভাবতীরগণের বিরোধিতা ও দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের জন্য ১৯৩৫ সালের এই প্রস্তাব কাষকখী হয় নাই। ভারহতর নৃতন 
শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতে যে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব হয়, পাকিস্তান বাদ দিয়া 
পূর্তন ভারতের অবশিষ্টাংশ লইয়া সেই প্রস্তাব কাষে ব্বূপায়িত হইয়াছে। 
কিন্তু ভারতের জাতি, ধর্ম, ভাষা প্রভৃতি অসংখ্য বৈচিত্রেব পবিপ্রেক্ষিতে উভয় 
শাসনতন্ত্রের এই সাঘৃশ্ট স্বাভাবিক ও অবশ্থস্তাবী বলিয়! মনে হয়? দ্বিতীয়তঃ, 
ক্ষমত। বিভাজনের দিক দিয় দেখিলেও উভয় শাসনতন্ত্র মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃ্ঠ 
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দেখা যায়। উভয় শাসনতত্বই সর্বভারতীয়, রাজ্য ও ঘুখা এই তিনটি ভাগে 
শাসনক্ষমতাগুলিকে ভাগ করিয়াছে। তবে এই ক্ষমতাভাগের পার্থকা হইল 
ষে, ১৯৩৫ সালের আইনের দ্বার অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ ভারতের গভর্ণর- 
জেনারেলের হস্তে স্যন্ত হইয়াছিল। নৃতন শাসনতন্ত্র অস্থসারে অবশিষ্ট ক্ষমতাদমৃহ 
কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তেগ্যস্ত হইয়াছে। 

তৃতীয় সাদৃশ্য হইল যে, ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের অঙ্গরূপভাবেই 
ভারতের ১০টি রাজ্যে বঙমান শাসনতন্ত্র দ্বি-কক্ষ আইনসভা গঠন করিয়াছে। 

চতুর্থতঃ, ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন অচ্গসরণ করিয়া নৃতন শাসনতন্ত্র 
ডারতে একটি যুক্তরাষ্রীধ ল্চিরালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, যদিও বর্তমান 
যুক্তরাষ্্রীয় বিচারালয় সুপ্রিম কোর্ট ইহার এলাকার বিস্তৃতি ও ক্ষমতায় পূর্বতন 
যুক্তবাস্ত্রীয় বিচারালয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। 

পরিশেষে বলা যায় যে, আর একটি বিপয়ে উভয় শাসনতস্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক বিদ্তমান | ১৯৩৫ সালের আইনের মতইওতন শাসনতন্ত্রে সবভারতের 
ও বাজ্যগুলিব শাসনতন্ত্র একত্র সমাবেশ কর! হু, ছু। উহা ছাডাও উভয় 
শাসনতঙ্্রে সম্পত্তি, নির্বাচন, ভাষা, চক্তি, বাষ্ট্রভৃত্য ্গ পরিষদ প্রভৃতি 
শাসনতত্ত্র-বতি$ত নিষয়গুলিও স্থান পাইয়াছে। 

বৈদাদৃষ্ত £ ১৯৩৫ দালের ভার'তশাসন আইনের সহিত ১ ই 
প্রথম পার্থকা হইল যে, ১৯৩৫ সালের "নাইন সবভারতীয় ভিত্তিতে ভারতে 
একটি যুক্তরা্ট গঠনের পরিকল্পনা গগ্রহণ করিয়াছিল। বচ্ঠমান শাসনতন্ত্র দেশ- 
বিভখগের পর পাকিস্তান বাদ দিয়! ভারতের অবশিষ্টাংশের বিভিন্ন অঞ্চল লইয়া 
ভারতী যুক্তরাষ্ট্র গন করিয়াছে । 

দ্বিতীয়তঃ, ভারুতের নৃতন শাসনতস্ত্রের প্রধান কৃতিত্ব হইল পৃবতন 
দেশীয়রাজ্য ও চীফ-কমিশনার-শাসিত অঞ্চলগুলিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যে পরিণত করা। ১৯৩৫ সালের ভারতশা সন 
আইন কর্তৃক এই অঞ্চলগুলি উপেক্ষিত হয়। - 

তৃতীয়তঃ, ১৯৩৫ সালের ভ। "শাসন আইন কেন্ত্র'থ শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে 
অতি সংকীণ পরিধির মধ্যে দবিধাগ্রস্তভাবে দায়িত্শদল সরকার প্রবর্তন করিয়াছিল 
এবং এই সংকীণ,দধিত্বশীলতাও আবাব গভর্ণর জেনারেলের বিশেষ ক্ষমতার 
দ্বারা সংকুচিত করা হইযাছিল। কিন্ত নুতন শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার 
সধক্ষে«্৫ে প্রকৃত দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা: প্রবর্তন করিয়াছে । কেন্দ্রীয় শাঁসন- 
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বাবস্থা লাষ্্পতি শাসক-প্রধান হইলেও মন্ত্রি-পরিষদ হইল প্রকৃত শাসক-গোর্ঠী 
এবং মন্ত্রিপরিষদ আইনসভার নিকট তাহাদের কাধের জন্য দায়ী। 

সত্য বটে ১৯৩৫ সাগের ভারতশাসন আইনের অভসরণে গভর্ণর-জেনারেলের 
বিশেষ ক্ষমতার অন্থরূপভাবে ভারতের রাই্্পতির হস্তে জরুরী অবস্থার ক্ষেত্রে 
কতকগুলি গণতান্ত্রিক আদর্শ-বিরুদ্ধ ব্যাপক ক্ষমতা নৃতন শ্বাদনতস্ত্র কর্তৃক অপিত 
তইয়াছে। কিন্তু এ সম্পর্কে বলা যায় যে, পূর্বতন গতর্ণর-জেনারেল ছিলেন প্রত 
শাসক-__তিনি নিজের খুনীমত এই ক্ষমতাগুলির প্রয়োগ কৰিতে পারিতেন। 
এক্সন্য তিনি ভারতে কাহারও নিকট দায়ী ছিলেন না। কিন্তু বর্তমান রা্রপতি 
হইলেন ইংলগ্ডের রাজার ন্বার নাম-সর্বন্থ বাষ্্রপ্রধান। এই বিশে ক্ষমতাগুলি 
প্রয়োগ করিতে হইলে তীহাকে মন্ত্রি-পরিষদ্দের পরামর্শ গ্রহণ কর অবশ্যস্তাবী 
হয়। কারণ নুতন শাসনতন্ব ভারতে দায়িত্বশীল গণতাম্তবক শাসনব্যবস্থা গ্রবর্তন 
করিয়াছে-_-অপরপক্ষে পূর্বতন শাম়ুনব্যবস্থা ছিল স্বৈরাচারী, সুতরাং গভর্ণর- 
জেনারেলের বিশেষ ক্ষমতা ও বা্রপতির বিশেষ ক্ষমতা তুলনীয় নহে। 

চতুর্থতঃ,। ১৯৩৫ সালে্গভারতশ্াসন আইন অন্তসারে কেন্দ্রীয় গভর্ণর- 
জেনারেল ও প্রাদেশির"গভর্ণরগণের কতকগুলি স্বকীয় ক্ষমতা ও বিশেষ্‌ দায়িত্ব 
ছিল এবং এইচ ক্ষমত। প্রয়োগ ৪ দায়ত্বপালনের ক্ষেত্রে ঠাহারা মন্ত্রিপরিষদ 
নিরপেক্ষ ভুষ্৭ধ এই কাজগুলি করিতে পারিতেন। কিন্তু নৃতন শাসনত্স্্ব এক 
আসামের রাজ্যপালের ক্ষেত্রে উপজাতি সম্পকিত ব্যাপার ব্যতীত অন্ত কোন 
ক্ষেক্তে বাজ্যপালগণকে কোন বিশেব ক্ষমাত। বা দাবিত্ব অর্পণ বরে নাউ । 

পক্মতঃ, পূর্বতন শাসনব্যবস্থায় ভারতের আইনসভাগুলি অধস্তন, প্রায় 
ক্ষমতাবিহীন ছিল। গভর্ণর জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্ণরগণের অতাধিক 
ক্ষমতার জন্ত আইননভাগুলির ক্ষমতা অতি সংকীর্ণ পরিধিতে সীম!বন্ধ ছিল। 
আইন-প্রণয়ন বিষয়ে গ্রেট বুটেনের পার্লামেন্ট সভাই ছিল সবেসধা। কিন্ত 
নৃতন শাসন্মতগ্্র অচ্গসারে ভারতের কেন্দ্রীয় ৪ রাজ্য-আইনসভাগুলির আইন- 
প্রণয়ন দিয়ে আদৌ কোন বাহিরের বাধা নাই । শাসনতন্ত্রনির্ধারিত সীমার 
মধ্যে উভয় আইনসভাই আইন-প্রণয়ন করিতে পারে । কতিপয় ক্ষেত্রে 
ভারতের বর্তমান পার্লামেন্ট পভা শাসনতম্ত্র পরিবর্তন করিতে পারে এবং 
কতিপয় নিদিষ্ট ক্ষেত্রে রাজ্য আইনসভাগুলিও শাসনতন্ত্র সংশোধন আইন- 
প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করিতে পারে । পুধতন আইনস্ভাগুলির শাসনতন্ত্র 
সংশোধনের আদৌ কোন ক্ষমতা ছিল না। 

২-( ২য় খণ্ড) 


১৮ রাষ্ট্রতত্ব 


যষ্ঠতঃ, নির্দেশাত্মক নীতিসহ কতিপয় মৌলিক অধিকার শাসনতন্ত্র 
সরিবেশিত করিয়! নূতন শাসনতন্ত্র ভারতশাসন ব্যবস্থায় প্রকৃত গণতান্ত্রিক আদর্শ 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। পূর্বতন শাসনতন্ত্রে ইহাদের অস্তিত্ব ছিল ন1। 

সধমতঃ, নৃতন শাসনতন্ত্র ভারতে একটি যুক্তরাষ্্রন্লভ সুপ্রিম কোর্ট 
প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারচ্ছে প্রকৃত যুক্তরা্ গঠনে সাহায্য করিয়াছে । ক্ষমতা ও 
এলাকার বিস্তৃতিতে নৃতন ুকতরাস্্ীয বিচারালয় পূর্বতন যুক্তরাস্্ীয় বিচারালয় 
হইতে শ্রেষ্ঠতর। 

পরিশেষে বলা যায় যে, পূর্বতন শাসনতন্ত্র ইংলগ্ডে বৃটিশ পার্লামেন্ট সভা 
কর্তৃক রচিত হয়। শাসকশ্রেণী শাসিতের উপর এই শাসনতন্ত্র বাধ্যতামূলক 
করিয়াছিল। এই শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে ভারতীয়গণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন 
স্থান ছিল ন।। কিন্তু নূতন শাদনতত্ত্র সম্পর্কে বলা যায় যে, স্থ-শাসনব্যবস্থা 
কখনই স্ব-শাসনব্যবস্থার বিকল্প বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না--(€9০০৫ 


(30567101006 18 100 90198610068 101 সাবিরা । 


সংক্ষিপ্তসার 


শাসনতন্ত্রের উৎস--১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন, বট আইরিশ, 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র, ডোমিনিয়নসমূহ, বর্মা, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশসমুহ 
হইতে ভারতের শালনতন্ত্রের উপাদান সংগ্রহ করা হইয়াছে। প্ - 

শাসনতস্ত্রের উপাদ্পান-_নিয়লিখিত উপাদানগুলি লইয়া ভারতের 
শালনতন্ত্র গঠিত। ১। আদি শাসনততন্ব, ২। শাসনতান্ত্রিক সংশোধন 'লাইন- 
সমূহ, ৩। পার্লামেন্ট সভা-প্রনীত সংশোধন আইন, ৪। বিচারবিভাগীয় 
লিদ্ধান্ত, ৫€। প্রথাগত বিধান, ৬। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন, 
৭। স্বদেশী ও বিদেশী বছ আইনবিদের ভান্তু ও মন্তব্য । পু 

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য--১। ঘুক্তরাষ্থরীয় শাসনব্যবস্থা মাকিণ ও স্যানাডা 
এই উভয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপদ্ধতির সমস্বরে ভারতের যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। 
২। বিস্তৃতভাবে লিখিত, ৩। ভারতের শাদনতন্ত্র অংশতঃ নমনীয় ও 
অংশতঃ অনমনায়, ৪। বুটেনের শাসনব্যবস্থার মত পার্লামেন্টারী শাদন- 
ব্যবস্থা, ৫। শাসনতস্্ের প্রাধান্য অর্থাৎ শাসনতন্ত্রই সকল ক্ষমতার উৎস, 
৬1 সর্বভারতের জন্য এক নাগরিকত্ব, ৭। সংবিধানে নাগরিকগণের কতিপয় 


ভারতীয় শাসনতস্ত্রের উৎস ও বৈশিষ্ট্য ১৯ 


মৌলিক অধিকার স্বীকৃতি ছাড়াও রাষ্ট্র পরিচালনায় কতকগুলি নির্দেশাত্মক নীতি 
শ্বান পাইয়াছে, ৮1 ভারত একটি গণতান্ত্রিক সার্ষভৌমিক প্রজাতন্ত্র বলিয়া 
ংবিধান বর্তৃক ঘোষিত হইয়াছে, ৯। যুক্তরা্রীয় ভিত্তিতে গঠিত হইলেও 
কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে সর্বভারতীয় এক্য প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছে । 
ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র--ভারত রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হইল*যে, এই রাষ্ট্র কোন 
ধর্মমতের সমর্থক বা পৃষ্ঠপোষক নহে । এ রাষ্ট্রে ধর্মমতের পার্থক্যের জন্ত মানুষে 
মানুষে কোন পার্থক্য করা হয় না। ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মমতের কোন 
স্থান নাই। জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নিবিশেষে সকল মানুবই রাষ্ট্রের নিকট হুইতে সমান 
আচরণ পাইবে। 


প্রশ্নাবলী 


1,1000009769 &1)0 01900692065 0 8109 170)910 000961806100. 900 
90001006106 01 61)908,, 
2, 2159 010 09000015801 00998110106 11686029901 0109 00286100169 
01 10018. 


তভীস্ত্র অন্থান্তর 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠন 


(5000০001601 6186 1100191) [0712101 ) 


ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের খিভন্ল অংশ (1700:9) [00100 ৪00 18 

['0102601195 ) 

নৃতন শাসনতন্ত্র অগ্রসারে ভারত একটি “বাষ্র-সমবাধ' (01100, 01 369899) 
রূপে গঠিত ভইয়াছিল। চাপ্রিটি বিভিন্ন শ্রেণীর অঞ্চল লইয়৷ ভারতীয় যুক্করাট 
গঠিত। এই চাবিটি অঞ্চলকে ন্তন শামুনতস্থ অন্সাবে আর “প্রদেশ আখ্যা 
দেওয়া হয় নাই। এত্দ্তীত যদি অগ্তা কোন অঞ্চল ভারতীয় যুক্তরাষ্থরের 
অন্তক্ত হয়, তাহ! হইলে এই নৃতন অঞ্চলগুণিও ভারতে শাসন[ধীন থাকিবে ! 
ভারতীয় পাল্লামেন্ট সডা আইন-প্রণয়ন দ্বার বিভিন্ন বাজা গলির গঠন, সীনানাব 
হ্াসবুদ্ধি, নাম-পরিবর্তন বা একাধিক বউ করণ প্রড়তি করিতে 
পারিবে । শাসনতন্ছে উক্ত প্রথম তপশীলকউক্ত প্রথম এ ছিতীয় ভাগের রাজ্য গুলির 
সীমান। বা নাম-পবিবতন করিতে হইলে উক্ত বাজাগুলিল মতামজ গ্রহণ কবিতে 
হইত । শাসনতঙ্ত্রের প্রথম তপশীল 'আনসাবে বিভিন্ন জা বাস 
পষায়ে ভাগ করা হহয়াছল। 








প্রথম ভাগ (ক): দ্বিতীয় ভাগ (খা), তৃতীয় ভাগ (গ) চতুর্থ ভাগ (ঘ) 








কোটিন ূ 
চদননগব-্স₹ ) । 


১1 অয় ূ ৯। হাযজাবাদ * আঁজ্ন্ৰ ১। অন্দামান ও 
২৭। "আসাম ৃ ২ জম্মু একশ্মব . ৯1 ভুপালে নিকানক ছালপুঃ 
৩।, শিহাব | ৩। মধাভাবত ৩। কৃগ | 
৪) বোম্বাই 1 ৪ | মহাশুর | 51 দিল্লি 
৫ | মধ্যপ্রদেশ ূ ৫1 পাতিযালা ও | ৫1 হিমাচল প্রদেশ 
৬। মাদ্রাজ ৃ গুর্ব-্পঞাব ূ ('শসাসপুব-সহ) ! 
৭ | উদ্ডিষা ৷ বাজ+-৮মবায ১। কঁচ্ছ | 
৯। পাঞ্জাব ৬। নাঁজ্ছান ৭। মণিপুব ৃ 
*। টত্ববপ্রদেশ ; ৭। সৌবাষ্টর । ৮ বরপুব! ৰ 
১০। পশ্চিব্জ ূ ৮| ভবাস্থুব ও 1 ৯1 বস্কাপ্রদেশ | 
(কুচবিহার ও : র 
1 ! 





ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠন ২১ 


প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে বণিত বাজ্যগুলি প্রায় সমক্ষমতার অধিকারী ছিল। 
এই ত্বই শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে প্রধান পার্থক্য ছিল যে, ভারতের ব্বাষ্্পতি 
শাসনতন্ত্র প্রবতিত হইবাব পর দশ বংদর পষম্ দ্বিতীয় শ্রেণীর রাঙ্গ্য গুলির 
উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনান্চসারে এই নিিষ্টকালের হ্রাস- 
বৃদ্ধিও কর] চলিত, |কন্ধ গরথম শ্রেণীর রাজ্যগুলির উপর বাঁই্ুপতির একপ কৌন 
শাসনতন্ত্রঅমোদিত ক্ষমহ] ছিল না। দ্বিতীয়ভাগে বণিত রাজ্যগুলির শীসক- 
প্রধানকে রাজগ্রমুখ বলা হইত | ততীধ ও চতুর্থ শ্রেণীর রাজ্যগুলি প্রত্যক্ষভাবে 
কেন্দ্রীয় সরকার কতুক শাসিত অঞ্চল। বাষ্টপতি কতক নিযুক্ত লেঃ গভর্ণর 
অগবা চীফ কমিশনার ক এগুলি শাসিত হইত। 


রাজাপুনর্গ ঠন কমিশনের শ্রপারিশ (7২9607111600618610118 01 1116 

১৪০৭ 116-0779181586101) 0011)71015/101) ) 

ভাবত সব্রকীর কতক্ঞ্ি,ক রাজ্য প্ুনগঠন কমিশনের সুপারিশ গুকাশিত 
হইযান্ছিল। কমিশন প্ধু হাথ ভিন করিজগাই পাজ্যগ্ুলির পুনর্গঠনের 
9পািন করেন নাই | গুধানতত দেশের বৃহস্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য প্রাখিয়াই 
ঠাঙ্কারা] বাজ) গুলির পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন । ভাহাদের মতে ভারতের 
মূলগণ্ড এক্য রক্ষা করা ও অথনৈতিক উন্নতির জঙ্তা খে সমস্ত পরিকল্পন। গৃহাত 
ইয়াছল সেপ্চালকে কাযে জপদান কান্ুবাল ভন্যই বাজ্যগুলিব পুন্গঙন হএষা 
একান্থবপে বাঞ্ছন্টয় 

রাজ্য গুলি রা সম্পরকে কমিশন নিয়লিখিত সুপারিশ আরিয়াছিলেন £ 

প্রথমতঃ, ভারম্তীয় যুক্তরাষ্ট্র বুমান ২৭টি বিভিন্ন পধায়ের বাজ্যের পরিবর্তে 

১৪টি রাজ্য ও ৩টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে পরিণতিত হইবে । কমিশন-গস্তাবিত 
পাজ)গুলি হইল-_-১। মাডাজ, ২। কেরলী, ৩। কণাটক, ৪। হায়দ্রাবাদ, 
৫| অন্য ৬। বোম্বাই, ৭। বিদভ, ৮। মধ্যগ্রদেশ। ৯। রাজস্থান, 
১০। পাঞ্জাব, ১১। উত্তরপ্রদেশ, ১১। বিহার, ১৩। পশ্চিমবঙ্গ, ১৪। 
আসাম, ১৫। উড্িষ্যা, ১৬। জন্ম কাশ্মীর | 

দ্বতীয়তঃ, যণিপুর, দিল্লী ও আন্দামান নিকোবর দ্বাপপুণ্ত কেন্দ্র শাসিত 
অঞ্চল বলয়! পরিগণিত হইবে । * 

ভৃতীয়তঃ, পুনগঠনের ফলে নিয়লিগিত রাজাগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। 
যথা-১। হিমাচল প্রদেশ, ২। পেপন্থ, ৩। আজমীর, ৪1 ক্চ্ছ, 


২২ রাষ্্রতত্ব 


৫। সৌরাই্র, ৬। মধ্যভারত, *। ভূপাল, ৮। বিদ্ধ্যপ্রদেশ, ৯ 
ভ্রিবান্কুর-কোচিন, ১০। মহীশুর। 

চতুর্থতঃ, ত্রিপুরা রাজ্য আসামের সহিত সংযুক্ত হইবে এবং সৌরাষ্ট্র ও 
কচ্ছ রাজ্যদ্বয় বোশাইয়ের অংশীভৃত হইবে। 

পঞ্চমতঃ) বঙমান হায়দ্রাবাদ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রথম ভাগ দ্বারা 
কর্ণাটক নামক নূতন রাজ্য গঠিত হইবে, দ্বিতীয় ভাগ বোষ্াইয়ের সহিত 
যুক্ত হইবে ও অবশিষ্ট তৃতীয় ভাগ পুনর্গঠিত হায়দ্রাবাদ নামে অভিহিত 
হইবে । 

তবে পুনগঠিত হায়দ্রাবাদ সম্পর্কে কমিশন সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, 
১৯৬১ খ্রীষ্টাব্ষে যে সাধালণ নিকচন অন্ষ্ঠিত হইবে, সেই নির্বাচনে যদ্দি 
হায়দ্রাবাদ রাজ্যের আইনসভ| হ সংখ্যাধিক্যেত্র ০োটে অন্ধ রাজ্যের সতিত 
মিলিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা] হইলে এই রাজ্য অঞ্জররাজ্যের 
অঙ্গীভভূত হইবে । 

য্ঠতঃ, উত্তরপ্রদেশ, উডিম্বা এবং জম্মু শমী রজ্যপ্চলির কোন পরিবর্তন 
কমিশন করেন নাই । 

সপ্তমতঃ, কমিশন কেরণ, কণাটক ও বিধন--এই তিনটি ,নৃততন নাজ) 
গঠনের স্রপারিশ করিযাছিলেন। 

অষ্টমতঃ, পুনগগন ঘা! 'ক" ও “খ' শ্রেণীর রাজাগুপিব মধ্যে যে পার্থক্য 
চিল তাহ! দূরীভূত করা ভইযাছিল এবং 'গ' শ্রেণীর রাচ্য গুলি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত 
কর] হইয়াছিল। 

১৯৫৬ সালে রাজ্যপুনগঠন কমিশনের সুপাবশগ্ুলি সামান্ধ পরিধতিত 
আকারে কাষকরী হয়। 


র।জ্যপুনর্গ ঠন-বিল (5. 7২. 13101) 


রাঁজ্যপুনগঠন কফযিশনেধ শুপারিশের ভিত্তিতে ভারতেন নাজ্য গুলিকে 
প্রনর্গঠন করিবার নিমি্ত পালামেন্ট সভায় এই বিষয়ে একট! প্রস্তাব উপস্থাশিত 
কর] হইয়াছিল। এ প্রস্তাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্রকে নিয়িলখিত পনেরটি রাজ্য 
ও সাতটি কেন্ত্র-শাসিত অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছিল। 

রাজ্য £-১। অঙ্জর-তেলেঙ্গনা ২। আসাম ৩। বিভার ৪। গুজরাট 
৫1 কেরল' ৬। মধ্যগ্রদেশ ৭। মাক্জাজ ৮। মহারাষ ই ১। মহীশুর 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠন ২৩ 


১০। উভিস্বা ১১। পাঞ্জাব ১২। রাজস্থান ১৩। উত্তরপ্রদ্দেশ *১৪। পশ্চিম- 
বঙ্গ ১৫। জন্মুও কাশ্মীর । 

কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল £-_ 

১। বৃহত্তর বোম্বাই ২। দিল্লী ৩। হিমাচল প্রদেশ ৪ মণিপুর 
৫। জিপুরা ৬। আন্দামান ও নিকোবর ৭। জধক্ষ/ দ্বীপ, মিনিকয় ও 
আমিনদিভ দ্বীপপুঞ্জ । 

প্রস্তাবে আরও বল! হইযাছিল যে, সমগ্র ভারতকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ 
করিয়া প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্য একটি আঞ্চলিক মন্ত্রণাপভা গঠিত হইবে। 
রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত কেন্্রীয মন্ত্রিসভার একজন মন্ত্রী, আঞ্চলিক রাজ্য- 
সমূহের মৃখ্যমন্ত্ী, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত “কন্ত্র শাসিত অঞ্চলের একজন সমস্য 
৪ পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রে আগাম সবকালের উপজাত্তি সম্পরকিত উপদেষ্টা লইয়। 
আঞ্চলিক মন্ত্রণাস ভা গঠিত ভইবে। 

প্রত্যেকটি অঞ্চল নিয়লিিতকপে গঠিত হইবে £- 

১। উত্তর অঞ্চল-_পীঞাব, রাঁজস্থান, জন্ম 9 কাশ্মীব, দিল্লী এবং ভিমাচিল 
প্রদেশ। 5 

২। পূব অঞ্চল বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উদ্ডিযা। আসাম, মণিপুর ও হ্িপুরা। 

৩। দক্ষিণ অঞ্চল-__'মন্জ-তেলেন্গনা, মাড্রাজ, মহীশুর ৪ কেরল। 

৭ পশ্চিম অঞ্চল-_গুজবাট, মহাবাই ৪ বৃভত্তব লোকই | 

৫| মধ্য অঞ্চল--উত্তবপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ। 


রাজ্যপুনর্গ ঠন আইন ও ভারতী যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান দূপ (88098 
চ০-০709771881107) 206 2100 1106 107096180 5170806079 01 (09 
[00120 00101) 0) 
প্রধার্নতঃ রাজ্যপুনগঠন কমিশনের স্থপারিশের ভিন্তিতে ১৯৫৩ সালের 

আগষ্ট মাসের শেষ ভাগে বাজ্যপুনগঠন আইন পার্লামেপ্ট সভ। কর্ক গৃহীত 

হয় ও ১লা নভেম্বর এই আইন বলবৎ হয়। 

রাজ্যপুনর্গঠন আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, (১) এই আইন আদি 
শাসনতন্ত্র কর্তক প্রবর্তিত “ক”, খ' ও গা" শ্রেণীর রাজ্যশ্খলির মধ্যে যে 
প্রশাসনিক পার্থক্য ছিল তাহা দূর করিয়া নবগঠিত ১৪টি বাজ্যকে সমপধায়তুন্ত 
করিল। (২) আদি শাসনতন্ব কর্তৃক হুষ্ট 'খ' শ্রেণীর রাজ্যের রাজগ্রমুখ-পূরদ্দের 


৪ বাষ্্রতত্ব 


বিলোপপাধন' করিষা সকল রাজ্যগুলিই রাজ্যপাল-শাসিত অঞ্চল বলিয়া 
অভিহিত হইল। কেবলমার্র জন্মু ও কাশ্মীরের শাসক পৃবের ভ্ভায় সদর-ই- 
খিয়াসৎ বলিয়া অভিহিত হইবেন। (৩) নুতন আইন অনুসারে ভারতীষ 
যুক্তরা্র মাত্র হুই শ্রেণীর অঞ্চল লইয়। গঠিত হইল, বথা, . (ক) ১৪টি রাজ্য ও 
(খ) ১০টি কেন্ত্র-শাপিস্ত অঞ্চল । বোম্বাই রাজ্য ভাগ হওয়ার ফলে বাজ্যসংখ্যা 
হইয়াছিল ১৫টি । 


রাজ] (968669 ) 

১। অন্ধপ্রদেশ--এই নুতন রাজ্যটি ১৯৫৩ সালে মাদ্রাজ হঈতে খণ্ডিত 
অন্জ 9 পূবতন দেশীয় লাঙ্য ধায়দ্রাবাদের তেলেঙগন! অংশ লইয়। গঠিত । এই 
কাজোর বতমান আয়তন তইল ১.১০১২৫০ থ্গমাইল এবং অধিবাসীর »২্যা 
হইল ৩১* লক্ষ । হায়জাবাদ হতইপ এই ব্রাজ্যের প্রধান শহর । 

২। আসাম--াজ্যপুনগঠন আইনে অঙ্ছ্ণম রাজ্যের কোন পরিবর্তন 
ঘটে নাই । এই রাক্জা ভারতের পুৰ সীমার অবস্থিত এবং নবগঠিত উত্তব-পুব 
সীমান্ত 'শঞধল লইয়া ইহার আয়ন হইল ৮৩,৯২৭ বর্গমাইল এবং জণসংখা 
হইল ৯৪ লক্ষ । নৈনগিক দণ্তে অতুলনীয় শিলং শহর হইল এই ধাজ্যেব প্রধান 
শাঁসনকেন্দ্র। 

৩। বিহার--ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে ধিহান রাজ্য খনিজ সম্পদে 
প্রথম স্থান অধিকার করে। পুরুলিয়। ভেলা ও পুণিয়া জেলার বিয়দংশ 
পশ্চিমবঙ্গ-ভুক্তি হওয়ার ফলে বতমানে বিহার রাজ্যের আখতন কিয়ৎ-পরিমাণে 
হাপ পাইয়াছে। ইহার বঙমান আয়ন হইল ৬৭,১৬৩ বর্গমাইল এবং 
জনসংখা। হইল ৩৮৭,৭৬,৮৬০। পাটন। ইহার প্রধান শহর। 

৪1 গুজরাট--১৯৬ সালের ১লা মে তারিখে পৃূরতন বোগ্বাই বাজ্যটিকে 
ভাষার ভিত্তিতে বিভক্ত করিবার ফলে গুজরাট ল্াজ্যের জন্ন হয়। এই 
রাজ্যটির আয়তন হইল ৭: হাজার ১৩৭ বগমাইল এবং ১৯৫১ সালের আদম- 
স্বমারী অন্গযায়ী ইহার জনসংখ্যা হইল ১ কোটি ৬২ লক্ষ ৬২ হাজার ১৩৭। 
এই রাজ্যটি ১৫টি জেলা লইয়া! গঠিত এবং আয়তনে ইহা! উডিস্তা, পাঞ্জাব ও 
রাজস্থানের প্রায় অন্তরৰপ হইবে । গুজরাটে আদিবাসী অনগ্রসর ব| অনন্তের 
সংখ্য' প্রায় ৩০ লক্ষ। নূতন গুজরাটের প্রধান কর্নকেন্দ্র হইল আহমদাবাদ 
শহর। 
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৫1 মহারাষ্ট্র -পৃৰতন বোস্ব।ই রাজ্যকে ভাষার ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত 
করিয়! ১৯৬০ সালের ১লা মে এই রাজ্যটির জন্মহয়। ২৬টি জেল! লইয়া 
মহারাষ্ট্র রাজ্যটি গঠিত হইয়াছে । উহার আয়ঙন ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৯০৩ 
বগমাইল। ১৯৫১ সালের লোকগণনা অন্যায়ী এই রাজ্যের অধিবাসীর 
সংখ্যা হইল ৩ কোটি ২১ লক্ষ ৬৮ হাজান ৬১৪। নৃশুণ মহারাষ্ট্রে আযম 
ভারতীয় ইউনিযনের শহকরা দশভাগের কিছু বেশী। বোশ্বাই শহর এই 
ব্াজ্যর রাপধানী। 


৬। মপ্যপ্রদেশ-পৃবতন ভৃপাল, বন্ধাপ্রদেশ, মধ্যভারতের ক্ষুদ্র একটি 
স্মংশ বাহীত সমগ্র পুধতন মধ্যভাবত ও পুবতন মধ্যপ্রাদশের কয়েকটি জেগে 
ব্যতীত মমগ্র মধ্যপ্রদেশ লইযা ব্যান মধাপ্রদেশ গঠিত হইয়াছে । নবগঠিত 
এধ্য প্রদেশের আর্ুতন হইল ১,৭১২০০ ধর্গমাইল এলং জনমংখা। ভইল ২৬১ 
লক্ষ। এই জনসংখ্যার এক বচ্মা-শ হইল উপজাতি । ভপাল শহর ইহার 
নূতন বাজধানী । িগ 

৭1 নাদ্রীজ-_বাজ্যপুন্গঠন আইন বলবৎ হণ্যয়ার ফলে আমুতদে ও 
ক্নস-খ্যায মাদ্রাজ প্রাজা সংকুচিত ভইয়াছে। পুরন মাড্রাজের দক্ষিণ 
কানাড| মহাশুবের ৪ মালাবার অংশ কেরলের সভিত সংযুক্ত হওয়ায় মাও» 
বাজ্য ক্ষুদ্রতন হইলেও এক ভাষাভাষী ৬ঞ্চলে প্ষবপিত হইয়াছে । বহমানে 
এই পাজ্যের আমুতন হইত; ৫০১১৭০ বশমাইল এ জনমসাখ্যা হইল ৩০০ এক্ষ | 
মাদ্রাল হইল ইহার গুধান শহলু। 

৮ উড়িস্াঁ-রাজ্যপুনগঠনের ফলে উদ্িষ্তা রাজ্যের কোন পাঁধবর্তন 
ঘটে নাই । ইহার আয়তন ৬০,১৩৬ বর্গমাইল এ লোকসখ্যা হইল ১৪,৬৪.৬০7। 
বর্তমানে এই আাজ্যের ধন শাসনকেন্দ্র কটক হইতে ভুবনেশ্বরে স্থানান্তরিত 
হইয়াছে । * 

৯। পাঞ্জাব পৃধতন পুবপান্তাব ও পেপস্্ এই ছুইটি রাজ্য সংযু্দির 
ফলে বর্তমান পাঞ্জাব বাজ্যের শি হইয়াছে । বোম্বাই রাজ্যের স্তায় এই 
রাজ্যটিও দ্বি-ভামাভাষী রাজ্য । এখানে ভিন্দী ভ।ষাভাষী ও পাগ্রাবা 
ভাষাভাষী অধ্িবাসীর সমাবেশ হইয়াছে । আয়তনে এই "্রাজ্যটি হইল 
৪৭,৫৫৬ বর্গমাইল ও জনসংখ্যা হইল ১৬০ লক্ষ। নূতন শাসনকেন্দ্র হইল 
চগ্তিগড শহর । 
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১০। উত্তরপ্রদেশ--পুবতন যুক্তপ্রদেশের নৃতন নামকরণ হইল 
উত্তরপ্রদেশ। ব্রাজ্যপুনর্গঠনের ফলে এই রাঁজ্যেরও আয়তন ও লোকসংখ্যার 
কোন পরিবর্তন হয় নাই। এই রাজোর জনসংখ্যা হইল ৬৩২,১৫,৭৪২। 
জনসংখ্যার দিক দিয়! উত্তরগ্রদেশ হইল ভারতের বৃহত্তম রাজ্য এবং আয়তনে 
১,১৩১৪০০ বর্গমাইল ।* লক্ষে শহর ইহার প্রধান শাসনকেন্দ্র। 

১১। প্রশ্চিমব্গ-_বর্তমান পশ্চিমবজ হইল ১৯৪৭ সালের পূর্বের 
অবিভক্ বাংলার মাত্র এক-ভতীয়াংশ। ১৯৫৬ সালের রাজ্যপুনরগঠন আইন 
অন্তসারে বিহার রাজ্যের পুরুলিধা ও পুণিয়। জেলার কিয়দংশ পশ্চিমবজের 
সভিত সংযুক্ত হইয়া এই রাজ্যেব আয়তন সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবিভক্ত 
বাংলার ১৭টি জেলা, পুবঙন ফপাধাী অধিকুত চন্দননগর, দেশীষ রাজ্য কুচবিহ্াব 
এবং বিহাবে পুরুলিয়া ও পুগিয়াব কিছু অশ লইয়া বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ গঠিত 
হইয়াছে | বতমানে ইচ্তার আয়তন হইল ৩৪,৯৪৫ বগমাইল, আগ লে।কসংখ্যা 


প্রধান শহর । 

১১*। মহীশুর- পূর্বতন বোম্বাই লাজ্যের নুগীসহ কর্ণাটক অঞ্চল, পূর্বতন 
হায়দ্রাবাদের কর্ণাটক অঞ্চল ও পুপতন ফারাজ প্লাজ্যেব দন্দিণ কানাড। ৪ 
কোলেগাল তালুক লইয়া! ধঙমান মহীশুপ বাল্য গঠিত হইয়াছে | এই লাজ্যটির 
আয়তন হইল ৭৪৩১৬ বগমাইল এব* ভনস*থ। হইল ১১৯৭১৩৮১১৯৩ 
বংঙ্গালোর উহার প্রধান শতবু। 

১৩। ব্লাজস্থাশ- পবধতন খাভস্কান প্রাজ্যের সহিত আকজ্মাড এবং 
বোম্বাই ও মধ্যভারতের দুইটি ক্ষুদ্র অঞ্চল যোগ করিয়া বতমান র।জন্বান রাজ্য 
গঠিত হইযাছে। ইহার আয়তন ভষ্টল ১,৩৯,০৭৮ বর্গমাইল ও জনসংখ্যা হইল 
১৬০ লক্ষ । জয়পুর এই রাজ্যের প্রধান শহর | 

১৪। কেরল -_ পূর্বতন ত্রিবাস্কুর কে।চিন রাজ্য ও মাডীজের মালাবার 
জেলা লইয়া এই রাজ্যটি সম্পু' নৃতন করিয়! গঠিত হইয়াছে। ইহার আয়তন 
হইল ১৫,০৩৫ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা হইল ১৩৬ লক্ষ । ইহাই ভারতের 
ক্ষুদ্রতম রাঁজ্য এবং একমাত্র এই রাজ্যটিই কিছুকাল ভারতের সাম্যবাদ" দল 
কক শাসিতক্কইয়াছিল। ব্রিকেন্দ্রাম এই রাজ্যের গুধান শহর । 

১৫। জদন্মু ও কাশ্মীর__এই বাজ্যটি ১৯৪৭ সালে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে 
যোগদান করিলেও ভারতের অন্থান্ত রাজ্যন্চলির সহিত ইহার কিছু পার্থক্য 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠন ২৭ 


আছে। এই রাজ্যের আয়তন হইল ৮৫,৮৬১ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা! হইল 
৪৩,২৩,৬১৫। নৈসগিক সৌন্দ্ধে অদ্বিতীয় শ্রীনগর শহর হইল ইহার রাজধানী । 

১৬। নাগ্াভূমি-_(888157)0)--কিছুদিন পূর্ব পযস্তও এই নবখঠিত 
রাজ্যটি কেন্দ্রীয় শাসন-পরিচালনাধী'ন নাগা পার্বত্য তুয়েনসাং অঞ্চল নামে 
অভিহিত ছিল। ১৯৬২ সালে শাসনতান্ত্রিক ত্রয়োদশ পংশোধন আইন 
অন্যায়ী ১৯৬৩ সালের ১লা ডিসেম্বর তারখ হইতে এই অঞ্চলটি ভারতের 
যোডশ রাজ্যে উন্নীত হয়। আয়তনে 'এই রাজ্যটি হইল ৬,৩৬৬ বর্গমাইল 
এবং ইহার জনসংখ্যা হইল ৩,৬৯,২০০। কোহিমা হইল এই রাজের 
রাজধানী । শাসনকার্ষের জন্ত এই রাজ্যে অন্থান্ত রাজ্যের মত একজন 
রাজ্যপাল, ৮ জন মন্ত্রী লইয়া একটি মন্ত্রিসভা এবং একটি নিবাচিত আইনসভা 
আছে। 
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১। দিল্লী _শাসনকাষের ডগ্য দিল্লীকে একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল বলিয়! গণ। 
করা তয়। ১৯১১ সাপ ভউতে দিপা ভারতের পাজধানী ভইয়াছে। ইভার 
আয়তন হইল ৫৭৮ বগমাইল ও লোকস"খ্যা হইল ১৭১৪৭,০৭১ | 

২। হিমাচল গ্রদেশ-_পাঞ্চাবের এবুশটি পাবত্য প্লাজা লইয়। গঠিত 
পলতুন 'গ" শ্রেণীভুক্ত হিমাচল প্রদেশটিকে কেনে শাসিত অঞ্চলে পযধসিত ক 
হইয়ছে | ইহার আবাতন হইল ১১,০৫৩ বঙগমাইল এ লোকসংখ্যা হইল 
১১১১০১০০০ | পার্বত্য শহর ঠিমলা উহার প্রধান নগর। 

৩। মণিপুর--এই অঞ্চলটি ভারতের্র পূবপ্রান্থে আসাম ৪ বর্মাদেশের 
সীমান্তে অবস্থিত । ৮,৬২৮ বগমাইল আধত্ঞনের এই অঞ্চলটিতে ৫১,৭৮,০০০ 
লে।কেব কাস। ইন্ছ্াল এই অঞ্চলের প্রধান শহর । 

৪| ত্রিপুরা-_জাসাম ও পূর্বপাকিস্তানের সীমান্তে অবস্থিত এই অঞ্চলটির 
আয়তন হইল ৪,০৪৯ বর্গমাইল ও জনস'থ্যা হইল ৫,৩৯,০০| আগরতলা 
ইহার প্রধান শহর। 

৫। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ-_বঙ্গোপসাগনে অবস্থিত এই 
১ স্বীপপুপ্জে ইংরাজ শামনকালে নিবাসন দগণ্ডাজ্ঞা-গাঞ্চ বাক্তিগণকৈ বন্দী রাখা 
হইত। ভারতের জাতীয় সরকার কিছুদিন পথস্ত এই স্বীপে উত্বাস্রগণের 
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পুনবাসনের খ্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই ঘ্বীপপুর্জের আয়তন হুইল ৩,১৪৩ 
বর্গমাইল এবং জনসংখ্য। হইল ৩১,০০০ । পোটরেরার ইহার প্রধান শহর | 

৬। লাক্ষা, মিনিকয় ও আমিনদিভ দ্বীপপুগ্জী-_মালাবার উপকূল 
»ইতে এই দ্বীপপুঞ্ধ ২০ মাইল দুরে সমুদ্রসধ্যে অবস্থিত। ইহার জনসংখ্য। 
হইল ২১,১৯৫। কোঁ্জিকোড, ইভার শাসনকেন্ত্। 

৭। দাদ্রো ও নগর হেভেলি (1)5175 8700 ০97 ঢা০৮৩]1)--১৯৬১ 
সালের ১১ই আগঞ্ছ দাদ্র/ ৪ নগর হেভেলি স্থানীয় জনসাধারণের অন্তরোধে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি কেন্দ্র-শ।সিত অঞ্চলে পরিণত হয। এই অঞ্চলটির 
আয়তন হইল ১৮৯ বগমাইল। 

৮1| গোয়া, দমন ও দিক্ট (008, 108102 2110. 1)1658)--পুবতন 
পঠগীজ উপনিবেশ গোয়া, দমন 9 ধিউ ১৯৬১ সালের ১১ই ডিসেম্বর ভারত 
ব্রাষ্টরের অন্তরুক্ত হয়। ইহা এখন একটি কেন্ত্রশাসিত অঞ্চল । ইহাত্র আয়ন্তন 
হইল ১,৪২৬ বর্গমাইল এবং উার প্রপান শ্হৃত্র পান্জিম। 

৯। পণ্ডিচেরি, ইয়েনান, শাহে__প্রশততি ফরাসী অধিরুত স্থানগুলি 
ফর[সী"সরকারের সহিত ১৯৫৬ সালে ২৮শে মে তারিখের চুক্ষিৰ ফলে ভারত 
বাষ্ট্রের সহিত যুক্ত ভইয়াছে। তবে চক্ডিটি এখন৪ পধন্ত ফরাসী ব্ুষ্ট্ীপতি 
কক আন্ঠানিক্ভাবে গৃহীত হয় নাই । ৬৯ কারণে এই অঞ্চলটি বর্তমানে 
ভারত সরকার কক একজন চ'ফ কমিশনার কক শাসিত হয়। উভার 
আফুতন হইল ১৮৩ বগমাইল--প্রধান শহর পপ্ডিচেত্রি | | 

পুনগঠনের ফলে উপরি-উত্ত জন্যু ও কাশ্টীর ব্যতীত ১৫টি রাজ্যে একই 
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবঙ্ন হইল। প্রত্যেক রাজ্যেই একজন নিয়ম- 
তান্ত্রিক রাজ্যপাল, ধায়ি্শীল মন্ত্রমগুলী, একটি নিবাচিত আইনসভা ৪ একটি 
উচ্চ বিচারালয পাকিবে। বিভান্ত, বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, মান্্রাজ, 
মহীশুর, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, জন্যু ও কাশ্টীর এবং মহারাষ্ট্র এই দশটি রাজ্যের 
আইনসভ! দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হইলে । অন্থা্প একটিমাত্র কক্ষ থাকিবে । 

কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের জন্য কোনরূপ গণতান্থ্িক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন কর! 
তয় নাই। এই অঞ্চলগুলি রাষ্্পতি কঠক নিযুক্ত শাসনকর্ত| ছারা শাসিত 
হইবে এবং এই অঞ্চলগুলির জন্য একমাত্র পালামেন্ট সভা আইন প্রশয়ন কারতে 
পাশ্বে। ২৯৫৬ সালেব শেষভাগে একটি নূতন আইন পাস করিয়! হিমাচল 
প্রদেশ, মণিপুর ও ত্রিপুরাঁ-এই তিনটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের জন্য স্থানীয় সভা 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠন ২৯ 


(16211602181 000110119) গঠন করিবার ব্যবস্থা কর! হইয়াছেন সার্বজনীন 
ভোটাধিকার ভিত্তিতে জনগণ দ্বারা গুত্যক্ষভাবে নিবাচিত প্রতিনিধি লইয়া এই 
সভাগুলি গঠিত হইবে । হিমাচল গ্রদেশের সভা ৪১ জন স্দস্ত লইয়া গঠিত 
হইবে এবং ইহার মধ্যে বারটি আসন তপশীলী শ্রেণীর জন্ত সংবক্ষিত থাকিবে । 
মণিপুর ও ত্রিপুরার স্থানীয় সভাগুলিতে ৩* ভন সদ থাকিবে । কেন্দ্রীয় 
সরকার এই সভাগুলিতে ৪ জন পধস্ত সদশ্ত মনোনত করিতে পারিবেন । এই 
সভাগুলি সাধারণতঃ নিছক স্থানীয় সমন্তা সম্পর্কে ব্যবস্থা করিতে পারিবে । 
স্থানীয় সমস্যা সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে দিল্লীন্তে একটি কর্পোরেশন গঠন 
করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে | রাজ্য-পুনগঠনের ফলে বিভিন্ন রাজ্যের আইনসভার 
গঠনে ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় এই রাজ্য গুলিবু। প্রতিনিধিত্ব বিষয় যু-্রাষ্রীয় 
আইনসভা এ রাজ্য আইনসভা অধ্যায়গুলিতে আলোচন] কনা হইয়াছে । 

বাজ্যপুনর্গঠন আইনের আত একটি বৈশিষ্ট্য ভইল যে, উার দ্বারা স্মগ্র 
ভারতকে ৫টি অঞ্চলে ভাগ কুরিয়া গ্ুতাকটি অঞ্চলের জন্থা একটি আঞ্চলিক 
সন্ভা (70179] 00061] ) গঠন করা হইয়াভে। অঞ্চলগ্রলি হইল 2. 

১। উত্তর অঞ্চল (20767৮7) 20706) -_পাঞাব, হ্াজস্থান। জন্ম ও কাশ্ার, 
দিল্লী এবং হিমাচল প্রদেশ লইয়া এই "এল গঠিত হইয়াছে! 

১। মধ্য অঞ্চল (0৮1৮৮ 2৩0) উত্তর ্দেশ 9 মধ্যপ্রদেশ লইয়। এই 
গঞ্চলটি গঠি ত। 

21 পুব অঞ্চল (3৯১৩০ %)700--5ই অঞ্চলের সদস্য ধাজ্যগুলি হইল 
বিহাব, পশ্চিমবঙ্গ, উড্িষ্কা, আসাম ও কেছ্-শাসিত মণিপুর « জিপুর | 

| পশ্চিম অঞ্চল (55৮৭) %015)- পশ্চিম অঞ্চলের অন্থঠক্ত হইল 
বোম্বাই এ মহীশুর | 

৫। দক্ষিণ অঞ্চল (3০৪11011290) শধ্থ, কেুল গখা্াজ লইষা এই 
অঞ্চল গঞন করা হইয়াছে । 

এন্লে একটি কথা শ্মরণ রাখিছে হইবে যে, এই আঞ্চলিক বিচাগ রাজ্য- 
পুনগঠন আইনের অংশীভূত করা হয় নাই । 


আঞ্চলিক সভার গঠন ও ক্ষমতা ( 092110316107 8710 1781)011088 ৫1 
09০ 29191 00081109115 ) 


প্রত্যেকটি আঞ্চলিক স'ড নিয়লিখিতভাবে গঠিত হইবে 


৩০ বাষ্টুতত্ব 


১। বাগ্্পতি কর্তৃক মনোনীত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একজন সন্ত; ২। 
সংঙ্লি্ট অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ; জন্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে 
সদর-.ই-রিয়াসৎ কর্তৃক মনোনীত অপর দুইজন মন্ত্রী, অন্ত বাজ্যগুলির ক্ষেত্রে 
রাজ্যপাল কতৃক মনোনীত দুইজন মন্ত্রী এবং যে সমস্ত অঞ্চলে কোন মন্ত্রিপরিষদ 
নাই, সে সমস্ত অঞ্চল ঠইতে ব্রাষ্পতি-মনোনীত তিনজন সন্ত ; ৩। যে অঞ্চলে 
পূর্বতন “গ; শ্রেণীর কোন রাজ্য অন্তরুক্ত করা হইয়াছে, সেখানে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 
“গ" শ্রেণীর প্রতি রাজ্য হইতে মশোনীত দুইজন সদস্য ; ৪। পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রে 
আসাম সরকারের উপজাতি সম্পকিত উপদে্। 

রাষ্ট্রপতি করুক মনোনীত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমহাশয় আঞ্চলিক সভার সভাপতি 
হইবেন। সংপ্লি্ই অঞ্চলের প্রচ্চেকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এক বৎসরের অন্ত 
পধায়ক্রমে সহ-সভাপতির কাধ করিবেন । পরিকল্পনা! সমিতি (018700178 
007200183100,) কক মনোনীত একজন সদস্য, সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি রাজ্যের 
মুখ্য কর্ধপচিব (07391 9০০৮90৮৮) এবং প্রজ্ছ রাজ্যের উন্নয়ন অধিকতী 
(7)9%1017079116  0010011851070) অথবা রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত 
অপর 'কোন সরকাবী কমচারী আঞ্চণিক সভার উপদেষ্টা ভিসাবে কাধ 
করিবেন । আঞ্চালক সভার বৈঠক প্রত্যেক অঞ্চলের প্রত্যেক রাজ্যে পধায়ক্রমে 
বসিবে এবং এই সভার কাধ পশ্িচালনাব জন্য একটি ক্ষুদ্র দগ্ডবগানা 
(99০760050) খাকিবে । সংশ্লিষ্ট প্রতোক রাজ্যের মুখ্য কর্মসচিব এক বংসবের 
অনা দপ্তণখানার ক্পচিব হঈবেন এবং যুগ্ম-কমসচিব সভাপতি ক$% নিঘুক 
হইবেন। সভার কাধ সাধারণতঃ সংখ্যাগরিষ্টের ভোটে স্থিরীকুত হইবে এবং 
সমান ভোটের ক্ষেত্রে সভাপতি ভোট দ্বাবা মীমাংসা হইবে । সভ।র প্রত্যেকটি 
প্রস্তাব কেন্ীয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারগ্ুলিৰ নিকট প্রেরণ করিতে 


হইবে। 
আঞ্চলিক সভীগুলি নিম্নলিখিত বিষয়গরণল সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও 
স্পারিশ করিত্তে পারে । ১। বাজাগুলির সাধারণ স্বার্থসম্পকিত অর্থ নৈতিক 


ও সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, ২। বাঙজ্যগুলির সীমানা সম্পকিত বিরোধ, 
সংখ্যালঘু ভাষাভাষী সমস্ত! ৪ আস্তঃরাজ্য পরিবহন ব্যবস্থা, ৩। নাজ্যপুনগঠন 
আইন বপবৎ ইওয়াপ্ ফলে উচুত যেকোন সমস্ত! । 

,ই বা ততোধিক অঞ্চলের ছুই বা ততোধিক রাজ্যের সম-স্বার্থ সম্পকিত 
বিষয়ে তুই বা ততোধিক আঞ্চলিক সভার যুক্ত অধিবেশন হইতে পারে সভার 
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যুক অধিবেশনের স্থান, কাল ও কর্মস্থচী সংশ্লিষ্ট সভার সভাপতিগণ্ পারম্পরিক 
আলাপ-আলোচনার দ্বারা স্থির করিবেন। যুক্ত অধিবেশনের সিদ্ধান্ত ও 
সুপারিশ সংগ্লি্ই সরকারগুলিকে জ্ঞাত করান হয়। সভাগুলির যুক্ত অধিবেশন 
পরিচালনার জন্ত কেন্দ্রীয় সরকারও নিয়মকান্ন প্রধত্তন করিতে পারে। 


সংক্ষিগুসার « 


ভারতের নৃতন সংবিধান ভাপ্তকে একটি যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে গঠিত 

করিয়াছে। যুক্তরাস্ীয় শাপন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল £ (১) একসঙ্গে একটি 
কেন্দ্রীয় সরকার ও কতকগুলি রাজ্য সরক|রের পাশাপাশি অবস্থিতি, (২) 
ক্ষমতার বিভাগ ও বণ্টন, (৩) লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র, (9) যুক্তরাস্্রীয 
আদালত ও (৫) রাজন্বের ব্টন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি 
দেখিতে পাওয়া যায়। আদি শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারততীয় যুক্তরাষ্ী 'ক”, 'খ' 
এ “গ? এই তিন শ্রেণীর রাজ্য এবং “ধ' শ্রেণীর অঞ্ল লইয়৷ গঠিত হইয়াছিল । 
তাহার পব ভারত সরকাব ঝুট, ন্মুক্ত রাজ্য পুনগঠন কমিশণের স্রপারিশেব 
ভিন্বিতে ১৯৫৬ পালে ভারতও সরকার ষে রাজ্য পুণর্গগন আইন পাস কবেন, 
তেই আইন অস্স|পে ১৯৫৬ সাগেব ১ল। নভেম্বর হইতে ভারতীয় ুক্তনা ষ্ মাত্র 
ছুই শ্রেণীর অঞ্চন লইয়া গঠিত হইয়াছে । ভাষার ভিদ্ডিতে বোগ্াই রাঙ্গা 
দ্বিধ্িত হওয়ার ফলে বাজা-সংখ্যা হইয়াছিল ১৫টি । 

(ক) ১৬টি রাজ্য 'ও 

(খ। ৯টি বেন্্র-শাসিত অঞ্ল। 


(ক) বাঁজ্য-_ (খ) কেন্দ্রশাসত অঞ্চল-_ 

১। অন্্রপ্রদেশে ২। আসাম ১। দিল্লী ২| হিমাচল গ্রদেশ 
৩। বিভার ৪1 গুজবুট ৩।| মণিপুর ৭। ব্িপুরা 

৫1 মহারাহ ৬। কেরল €। আন্দামান ৬। লাঙ্ষান্বীপ 

৭] শ্ধ্যপ্রদেশ ৮ গাদ্রাজ ৪ নিকেবর মিনিকয ও 
৯। মহীশুর  ১০। ডাব ঘবীপপুণ্ত আমিনদিভ 
১১। পাঞ্জাব ১২। রাজস্কান ৭। নাগা পার্বত্য দবীপপুগ্জ 

১৩। উত্তরপ্রদেশ ১৪। পশ্চিমবঙ্গ তুয়েনসাড় ৮| দার! ও নগর 
১৫। জন্ম ও ১৬। নাগাভূমি ৯ পণ্ডিচেরী হেভেলি, গোয়া, 


কাশ্মীর দমন ও দ্িউ 


৩২ রাষ্রতর 


রাজ্য পুনর্গঠন আইন বলবৎ হওয়ার ফলে কেবলমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর, 
উত্তরপ্রদেশ, আসাম ও উডিস্ত! ব্যতীত অন্থান্ত রাজ্য গুললর আয়তন, জনসংখ্য! 
৭ সম্পদের পরিবত্তন ঘটিয়াছে । রাজ্য পুনর্গ ঠনের ফলে পূর্বতন বিহার রাজ্যের 
পৃণিয়া জেলার কিয়দংশ ও পুরুলিয়া পশ্চমবঙগভূক্ত হইয়াছে এবং আয়তনে পূবতন 
বোঙ ই বৃহত্তম রাজ্য ও জনসংখ্যায় উত্তর গ্রদেশ বৃহত্তম রাজ্যে পরিণত হইয়াছে । 

পুনর্গঠনের ফলে এক জম্ম ও কাশ্মীর ব্যতীত ১৪টি রাজ্যে একই গণতান্ত্রিক 
শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছে । প্রত্যেক বাজ্যেই একজন নিয়মতান্ত্রিক 
রাজ্যপাল, দায়িত্বশীল মন্ত্িমগুলী, একটি আইনসভা ও একটি উচ্চ আদালত 
প্রতিষিত হইয়াছে । কেন্দ্র শাপিত অঞ্চল গুলি রাষ্ট্রপতি কুক নিযুক্ত শাসনকর্ত। 
দ্বারা শাসিত হইবে এবং এই অঞ্চলগুলির জন্ট একমাত্র পালামেণ্ট সভা আইন 
প্রণয়ন করিতে পারিবে। 


আঞ্চলিক পরামর্শ সম্ভা_ 

রাজ্য পুনর্গঠন আইন অন্তপারে সমগ্র ভারত-ক পাচটি অঞ্চলে ভাগ করিয়া 
প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্তঠ একটি আঞ্চলিক পরামর্শ-সভ1 গঠন করা হইয়াছে। 
অঞ্চলগুলি হইল £-_ 

১। উত্তর অঞ্চল _পাঞ্াব, রাজস্থান, গণ্মু ও কাশ্টীর, দিল্লী! ৪ হিমাচল 
প্রদেশ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। 

২। মপ্য অঞ্চল- উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ লইয়া] এই তঞ্ল গঠিত। 

৩। পৃব অঞ্চল-এই অঞ্চল বিহারু, পশ্চিমবঙ্জ, উড়িহা', আসাম ও কেন্তর- 
শাসিত মণিপুর ও ব্রিপুর1 লইয়া গ$িত। 

31 পশ্চিম অঞ্চল--বোহ্বাই ও মহীপুর হইল এই অঞ্চলের অন্ত£কু । 

৭ দক্ষিণ অঞ্চল- _অন্ধ, কেরণ ও মাদ্রাজ লইয়া এই 'ঞ্চল গঠিত। 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একজন সদস্য, সংশ্লিষ্ঠ অঞ্চলের গুত্যেকটি র।জ্যের মুখ্যমন্ত্রী 
'এ আরধ কতিপয় সদণ্ড লইয়] পরামর্শ-সভা গঠিত হইয়াছে। রাজ্যগুলির সাধারণ 
শ্বাথ-সম্পকিত বিষয়গুলি সংন্ধে আলাপ-আলোচন। ও শ্রপারিশ করা হইল 
পরামর্শ সভাগুলির প্রধান কাষ। 


প্রশ্ন 


1. ৮ড1)56 876 0119 0111910061)65 01 8159 10019000192 80% 
10 88 01002 201967020 ৮1610 009 00102) (0৮110111606 ৭ 


চতর্খ অধ্যান্ত 
প্রস্তাবন। 


(7075 12768177016 €০ 6176 (০0030160610) ) 


ভারতের শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবন| (106 [১158070)19 10 006 0010811- 

(608 01 [77019 ) 

মাকিন যুক্তরা্রের শাসনতন্ত্রের অন্রূপভাবে ভারতের শাসনতন্ত্েও একটি 
প্রস্তাবন। সংযোজিত হইয়াছে। প্রস্তাবনায় শাসনতন্ত্রপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে বর্ণন। 
করা হইয়াছে । প্রস্তাবনায় ভারতকে একুটি সাবভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র 
( 9০%9:6107 [00010015610 [০9119 ) নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং 
জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে সকল নাগরিকের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সাম্য ৭ ভ্রাতৃভাব কষ্টি করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
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প্রস্তাবনায় তিনটি উদ্দেন্ঠ গ্রচারিত ভইয়াছে। প্রথমতঃ, বলা তইয়াছে যে, 
ভাবত সরকারের ক্ষমতার একমাত্র উৎস হইল ভারতীয় জনগণ (৫ 619 
0০০11 ০01 1701%)1 যেহেতু এই ক্ষমতা জনসাধারণের শিকট হইত প্রাঞ্ধ 
সেই তেতু কোন ব্যক্তিবেশেষ বা ব্যাকসমষ্টি বা কোন ব্রাভ্য বা অস্ত কেহ এই 
ক্ষমতার বৈধতা সম্পর্কে গ্ষ্ন করিতে পারে না। 

দ্বিতীয়তঃ, প্রস্তাবনা অন্তসাবে ভারতেতেখ জনগণ সরকাপেপ নিকট হহতে 
কয়েকটি কতব্য সম্পাদনের ধাবী বাখে। সবকার ভারতের সকল নাগরিকের 
সামাজিক, আথিক ও রাজনৈতিক সমানাধিকার, চিস্তা ও স্বার্ীন মতামত 

৩--(২য় খণ্ড) 


৩৪ রাষ্টতত্ব 


ব্যক করিবার অধিকার, ধর্মীয়, বৃতিগত ও কৃষ্টিগত অধিকার ভোগ করিতে 
সাহাধ্য করিবেন এবং এই অধিকারগুলি স্থরক্ষিত করিবেন । 

তৃতীয়তঃ, এই প্রস্তাবনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বিভিন্ন হাইকোর্ট ও 
স্থপ্রিম কোট শাসনতন্ত্ের বিভিন্ন ধারার যথাযথ ব্যাখ্য। ও ভাষ্য করিতে সক্ষম 
হইবে। প্রস্তাবনায় গাসনতত্ত্র রচনার উদ্ে্ঠ বর্ণনা করা হইয়াছে এবং শাসন- 
তন্ত্রের কোন অংশের অভিপ্রায় সম্পর্কে যদি কখনও সংশয় জাগে তাহা হইলে 
বিচারপতিগণ প্রস্তাবনায় বধিত উদ্দেশ্টের প্রতি লক্ষ্য রাখিষা শাসনতস্ত্রের 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিতে পা্রিবন। প্রস্তাবনাই শাসনতত্ত্রের ভাষ্যের 
পথনিদেশকের কাজ করিবে । 

প্রস্তাবনায় ভারতকে সাংভোৌম় গণতান্তিক গ্রজাতন্ত্র আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। 
অনেক সমালোচক ভাবততকে সাবভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র আখ্যা দিতে 
আপত্তি করেন। আপনির প্রথম কারণ হইল যে, প্রস্তাবশার বল! হইয়াছে ষে, 
ভারতে শাসনক্ষমতার প্রধান উৎস হইল াঁরতট্য় জনসাধারণ । কিন্ধ কাধতঃ 
দেখা যায় যে ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র যে প্রতিনিধি-সংসদ কর্তৃক রচি'ত 
হইয়াছিল তাহাকে প্রকৃতপক্ষে জনগণেব প্রতিনিধিমূলক সংসদ বল! কোনক্রমেই 
যুক্তিসঙ্গত নহে। যে গণপরিষদ কক এই শাসনতন্ব রচিত হইয়াছে, সেই 
গণপবিষদের সদশ্ঞগণ ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা মাত্র চৌদজন 
ভোটধাতার ভোটে গঠিত প্রাদেশিক আইনপরিষদ কক শিপাচিত 
ভইয়াছিলেন । শ্তরাং এইরূপ সক তোটদান-ন্ষম্তার ভিত্তির উপব 
প্রতিষ্ঠিত কোন »*দকেহ প্রতিনিধিমূপক সংসদ বলা ময় না। 

(কন্তু ভারতের সংবিধানের স্পাবজনশীন ভিতর বিক্ুদ্ধে উপি-উক্ত যুক্তি 
বগুমানে আব প্রযোজয নঙে। কারণ ১৭৫২ গ্রাষ্ট।ব্দে সাধজনীন স্টাধিকার 
ভিত্তিতে নিবাচন অনুষ্ঠিত হইযা যে নৃতন পা্লাশ্ণে সভা গঠিত হইয়াছিল পে 
সভা পুবতন গণপরিষদ কক রচিত সংবিধান বর্জন না কগিযা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ 
করিয়াছে £ প্রাপ্তবয়স্কদের ্দোটাধিকার দ্বারা নিবাচিত পাপামে-ট সভা কতৃক 
গৃহীত সংবিধান যে ভারতীয় জনগণের পুণ সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা এখন 
আর অন্বীকার করিবার উপাষধ নাই। 


সামাজোচনা (02161061805 ) 
প্রশ্তাবনায় ভারতীয় জনগণের পক্ষে কতকগুপি উচ্চ আদর্শ ও অভীষ্টের 


প্রস্তাবনা ৩ 


অবতারণ! কর] হইয়াছে । ভারতের সংবিধানের প্রধান উদ্দেশ হইল, জনগণের 
মধ্যে স্বাধীনতা, সাম্য ও টমক্রীভাব আনয়ন করা। শাসনতন্ত্রের সমালোচকগণ 
বলেন যে, সংবিধ।নে কতক গুলি উচ্চ আদর্শের অবতারণা করা অপেক্ষাকৃত নহজ, 
কিন্ত এই আদর্শগুলি কাধক্ষেত্রে রূপায়িত করিবার কোনরূপ ব্যবস্থা ভারতীয় 
সংবিধান কর্তৃক গৃহীত হয় নাই। ম্ুতরাং শাসনতন্ত্রে উলিখিত এই স্বাধীনতা, 
সাম্য ও মৈত্রীর ধাণী নিরর্থক হইয়াছে। এতগ্যতীত তীহার! আরও বলেন যে, 
প্রকৃত অর্থ নৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হইলে রাজনৈতিক গণতন্ত্র কতদুর 
সাফলা অজন করিতে সমর্থ হইবে, তাহাও বিচ বিষয় । 

উপরি-উক্ত বিরুদ্ধ সমালোচনার মধ্যে কিছু পরিমাণ যুক্তি থাকিলেও উহা 
সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা যায় না। কোন নবগঠিত জাতি যদি একটি উচ্চ আদর্শ 
দ্বারা অন্তপ্রাণিত না তয়, তাহ] হইলে সে জাতি কখনও কোনও ক্ষেত্রে জাতীয় 
জীবনের মান উন্নরন করিতে পারে না। ভারতের সংবিধানে ষে উচ্চ আদর্শের 
উল্লেখ কব হইয়াছে, সে আদিগসাণে যে শাসনকায পরিচালিত হইতেছে 
না, একথ| নিলে সত্যেব অপলাপ ভইবে। অস্পৃ্'তা দূর করিযা জাতি-ধর্ম- 
নিবিশেষে সমানাধিকার প্রত্ষিত কু ভারতীয় শাফনব্যবস্থার এক গগ্ঠতম 
প্রধান কীতি। জমিদারী প্রথার বিলোপমা ধন, প্রারথবরস্ক ব্যক্তির ভোটাধিকার 
প্রবর্তন এবং জা'তায় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেতে অন্য নানারপ গঠনমূলক কাধ, 
বিশেষ কবিষ। তিনটি পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ছারা সংবিধানে উল্লিখিত উদ্চ 
আদশগুণিকে কাবকরী করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে । ভারতের জনসাধারণের 
মধ্যে গণতান্ত্িক এরাঙহা এখন ৭ গড়িদা উঠে নাই । গণতাগ্রিক শাঘনবাবস্থায় 
জনসাধারণ সম্পুর্ণ অনঠিজ্এ | তাহা সবে আাদীনাতা লা কিনার কুটি 
বৎসরের মধ্যে ভারতের গাধ অনগ্রস্ব দেশ সামাজিক, রাজনৈতিক ৪ অর্থ- 
নৈতিক ক্ষেতে খে সাফণ্য অজশ করিধাতছে, এব নায়কতন্থ শাসনব্যবস্থা বায তাত 
অন্য কোথায় পু তাহা সম্ভব ভয় নাই। ভ৩পা" ধিক্দ্ধ সমালোচকগণের পৈধ- 
চ্যুতিল কোন কারণ ঘট নাই । 


ভারত ও সাপারণতন্্র রাষ্্রসমূহ (170018 200 06 000017010%/98111) ) 

প্রজাতান্ত্রক ভারতেব সহ্ঠিত বুটিশ কমন পয়েলথের সম্পর্ক লইয়া অনেক 
বিতকের স্ষ্রি হইয়াছে। প্রস্ঞাবনায় ভারতকে একটি সংবৌম গণতান্ত্রিক 
প্রজাতন্ত্র বলা হইয়াছে । কিন্ধ ভারত বুটিশ রাজার আনুগত্য স্বীকার না. 


৩৩৬ রাষগ্রতত্ব 


করিলেও কমনওয়েল্থের সদশ্য হিসাবে তাহার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া! লইয়াছে। 
বৃটিশ রাজার এই নেতৃত্ব শ্বীকতির ফলে ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতা ক্ষুপ্ন হইয়াছে 
বলিয়া অনেকে মনে করেন। 

সত্য বটে যে, ভারত বৃটিশ রাজার নেতৃত্ব মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু একটু 
প্রণিধানপূর্বক দেখিহলই এই নেতৃত্ব স্বীকার করিবার তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধি 
করাযায়। এ সম্পর্কে ভারতের ভূতপুব প্রধানমন্ত্রী নেহকুর উক্তি উল্লেখযোগ্য । 
তিনি বলেন যে, আমাদের ম্মসণ রাখিতে হইবে যে, কমন ওয়েল্থটি কোন 
অর্থেই একটি অভিভাবক রা (৪270:-56৮9) নহে । আমরা রাজাকে এই 
স্বাধীন রাগ্সংঘেব নেতৃত্বের প্রতীক বলিয়! বিবেচনা করিতে স্বীকৃত হইয়াছি, 
কিন্ত এই সাধারণতন্ত্র রাট্সমূ্‌ সম্পকে রাঞার কোন কর্তব্য নাই। ভারতের 
শাসনতন্ত্র অন্তসারে বলা যায় যে, আমর! রাজার কোন আশ্গত্য স্বীকার 
কবিব না। 

ইংলগ্ডের রাজাকে সাধারণতন্ত্র বাষ্্সমূহ্ব নেতেক প্রতীক বলিয়। মানিয় 
লইবার ফলে ভাপত অন্যান্তা সদস্য রাঈসমূহের' বিনা সম্মতিতে নৃতন কোন 
বংশরে ইংলগ্ের র।জসিহাসনে স্কাপন করিতে বা এতদসংক্রান্ত উদ্ভতবাধিকার 
আইন পগ্রিবতণ-সম্বলিত কোন আইন পরিবওন করিতে পারে না। ভারত- 
সম্পর্কে বুটিশ রাজার আদৌ কোন দ্মত| নাই-এমন কি আনুষ্ঠানিক 
ব্যাপারেও বাজার নাম উচ্চারিত হয় না। রাজার নেঠত্ব শুধু একটি ধারণ! 
মাত্র । ধিগঙ দেডশত বংসতরপ্ন বুটিশ শাসনের ফলে ভারতের জাতীএ জীবন 
নাণাভাবে গ্রেট খুটেনের সহিত এওপ্রোতঙাবে জিত ছিল । ধেডশত বৎসখের 
বৃটিশ শাসন নানাভাবে আমাদের জাতীয় জীবনকে পঞ্ঠু করিয়াছে হহা মানিয়। 
লইলে9 একথা অনম্বীকাঁষ যে, ইংব্রা জাতির সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবাসী৷ 
অনেক বিষয়ে লাভবান্‌ হইয়াছে । ভারতের বঙ্মান শাসনবাবস্থা, 1শক্ষা, 
সাহিত্য, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, খেলাধূলা ওভুতি নানাবিষখের উপর বৃটিশ 

ভাব স্বম্পষ্টরূপে বিদ্যমান । ভাপতাঙ্জের কর্ণধারগণ মনে করেন মে ম্বাধীন- 
ভাবে যি এই স্বাধান বুটিশ ভাতিখ সহিত আরও কিছুদিন ঘনিষ্ঠ সম্পক 
বজায় রাখ! যায় তাহা হইলে শিশ্বন্াষ্্র ভাবত অনেক বিষয়ে অর্ধিকতর লাভবান্‌ 
হইবে। তাই ভারত হ্বেচ্ছায কমনওয়েল্থভুক্ত রাষ্রেঃ সদ্য পহিয়াছে । 
পয়োজনক্ষেত্রে ভারত বুটেনের বিরোধিতা করিতে ও পশ্চাৎ্পদ নহে । ভারতকে 
কমনওযেেল্থের সদণ্য রাখিবার নিমিতই “বুটিশ কমন 9ফেল্থ” হইতে 'বুটিশ 


প্রস্তাবন। ৩৭ 


শব্দটি পবিত্যক্ত হইয়াছে । সুতরাং কমনওয়েলথ মনশ্ুহুক্ত হওয়ায় ভারতরাষ্ট্রের 
সার্বভৌমত্ব কোন প্রকারে ক্ষু্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না । 


সওক্ষিপলার 

প্রস্তাবনা প্রস্তাবনাধ পাসনতন্বপ্রণবনের উদ্দেশ বর্ণনা করা হইয়াছে। 
গ্রশ্তাবনায় ভাবতকে একটি 'সাবভৌমন্থ গনতাগ্রক এজাতন্ত্র' বলিা অভিহিত 
কণ। ভইয়াছে এনং সকল নাগরিকেব ভন্য সামাভিব, লাডনোতিক ও অর্থ নৈতিক 
স্বাপীন'তা, সাম্য ৪ মৈরীভাব আশফনের ব্যবস্থা কথা হইদাছে। 

প্রস্তাবনা ভাবতীয় জনগণের পক্ষে কঙব গুলি উ৮ জাদশ এ অভীষ্টের কথা 
বলা ভইয়াচে। ভারতের সংবিধানের প্রধান উদ্দেশ হইল নগণের মধ্যে 
ঘ্াধাণতা, 21য্য প মৈত্র আনয়ন করা । কিনব কাম-ক্ষত্রে এইকপ অবস্থা 
টি কণা সন্তব হইলে কিন! এ৯ুটাগদ্ধে হনেকে সনে প্রচাণ দরেন। ইন হাড। 
আর বলা হস দে, অনৈতিক কখে এই স্বাবীন তা রর স।মোর গাদশ প্রতিচিত 
না হইলে প্রস্তাবনা উলথও 'জপশেন বাধা নিথর হইবে । এই তমাপোচনাব 
বিরুদ্ধে বল। যাইতে পারে থে, কোন নবগহি ত আাতি যধ একটি উচ্০ আদশের 
থাবা অগ্প্রাণিত শা তয়, তাহা হইলে সেভাত কখন বোন ক্দেত্রে জাতীয় 
জীবনের মান উন্নঘন কী্রহে পাবে না। ১পিধান উল্লিখিত উচ্চ মাদশ 
অণধাঝ যে শান পাধ পরিচাঠালাভ হইতো নট, একথা পলা সত্য নঙ্ে। 
অস্পশ্নভা দর করিয়া সকলের জন্য সমানাধিক11 প্রতিষ্ঠা, জম্দধারা প্রপগপ 
খিপোপ-শাধন, প্রাপবয়ঙ্কের ডোটাধিকাণ প্রণন। উ্তবাধিকাব বব, সম্পদ কর 
প্রড়তি ধাধ এব* জাতীয় জবনের বিভিম ক্ষেত্রে শন্ক নানাবপ গঞনমুশক কাম, 
বিশেষ করিখা তিনটি পঞ্চবালিক পপিসলপনার সাহায্যে সংবিধানে উল্লিখিত উচ্চ 
আদর্শগুপিকে কামকণী করিব হচে্া চপিধাচে। আশা কর] যাঁয়, জন- 
সাধারণের সাহাধ্য ৪ সহমোগিতা লাভ করিগে সংবিধানে খণিত উচ্চ আদশগুলি 
কামকরী করা সম্ভব হইবে । 

সাধারণতন্ত্রযক্ত রাষ্টরগ্ুলিব স্বস্থা হিসাবে ভারত ইংলগ্ের রাজা বা রাণীর 
নেতৃত্ব স্বীকার কবিয়াছে সত্য, কিন্ত ভার ত ইংলগ্রের রাজা ব1 বাণীর আন্গত্য 
স্বীকার করে নাই। ভারত কতকগুলি হবিধ। পাইবার উদ্দেশ্যে সাধারণ-তন্ত্-ভুক্ত 
রাইগ্চলির স্দস্ত রহ্যাছে। স্বেচ্ছায় ভারত এই সদস্থপদ গ্রহণ করিয়াছে এবং 


৩৮ রাঠতত্ব 


নিজ ইচ্ছামত এই সদশ্তপদ পরিত্যাগ করিতে পারে । সুতরাং সাধারণতস্ত্র-ভূক্ত 
হওয়ার ফলে ভারতবাষ্রের সাবভৌমত্ব বা মধাদ! হানি হয় নাই। 

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে যে গণপরিষদ শাসনতন্ত্র রচনা করে, সে গণপরিষদ 
সার্বজনীন ভোটাধিকাপের ভিদ্ভিতে গঠিত হয় নাই-_ইহ1 সত্য । কিন্তু ১৯৫২ 
্রীষ্টাব্দে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যে পার্লামেন্ট সভা গঠিত হয়, সে 
সভা কর্তৃক আর্দি শাঁসনতন্ব অন্গমোদিত হয় । সুতরাং ভারতে শাসনতস্ত্রের 
পার্জনীন ভিত্তি অস্বীকার করা যায় না। ভাগতে শাসনক্ষমমতার প্রকুত উৎস 
হইল “আমরা ভারাঙবাসা? | 

রাঙ্জার পরিবর্তে একজন নির্বাচিত বাষ্টপত্তি হইলেন ভারত-শাসনের 
শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি । স্থতবাং ভারতকে একটি প্রজা তম্ব বল! হইখাছে। 
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গসশ্থওস্ম অধ্যান্ত 
ভারতের নাগরিকত্ব ও মৌলিক অধিকারসমুহ 
( 1170191) (1015261751711) 2100. চি 0150917001769] 2২151565 ) 


নাগরিকত্ব (01612018171) ) 

ভারতে যুক্তরাস্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবতিত হইলেও সমগ্র ভারতে মান্র এক- 
দফ। নাগরিক অপ্রিকার স্বীকৃত হইয়াছে । মাকিন যুক্তরাষ্ট প্রভৃতি দেশে যেখানে 
শাসনত্ম্ব কর্তৃক দুইদফা নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হয়, সে সমস্ত দেশে 
ভোটাধিকার ও সরকারী কাধে লোকনিযোগ প্রতি ব্যাপারে প্রত্যেক রাজ্য 
নিজ নিজ নাগরিকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে । এ বিষয়ে 
ভাবুতেব সংবিধান মাকিন যুক্তরাষ্টের সংবিধানের নীতি অন্সরণ করে নাই। 
ভারতে নাগরিকগণ শ্রধুমাব্র ভারতীয় নাগরিক বলিয়া পরিচিত ।  * 

প্রত্যেক রাষ্ নাগরিক ও বিদেশী-_এই ছুই শ্রেণীর জনসঃষি লইয়া গঠিত । 
নাগরিকগণ নাষ্র-প্রদত্ত সমুদয় পৌর ও বাজনৈতিক অধিকার োঁগ করিতে 
পাবে, কিন্ত বিদেশগণ কিছু পরিমাণ পৌর অধিকার ভোগ করিতে সক্ষম 
হইলে ৪ বাজনৈতিক অধিকার হইতে সাধারণতঃ বঞ্চিত থাকে। 

ক্বাদীন ভারতের সংবিধান কঠক ভারতীয় নাগরিকগণের উপর কতিপয় 
অধিকার ও স্থযোগ-স্থবিধ। অপিত ভইয়াছে। বিদেলীগণ শু] যে এই অধিকারগুলি 
তইতে বঞ্চিত তাহা নহে, অনেক ক্ষেত্রে আবার আইনান্রযায়ীভাবে তাহাদের 
উপব অক্ষমতা আরোপ কর! হইয়াছে। 

প্রথমতঃ, ভারতের সংবিধানে বণিত সমুদয় অধিকারগ্চলি একমাত্র ভারতের 
নাগরিকগণ ভোগ করিতে পারে, বিদেশীগণ পারে না। 

দ্বিতীয়তঃ, একমাত্র ভারতীয় নাগরিকগণ ব্রাষ্ীপতি, উপ-রাষ্টপতি, শপ্রীম 
কোটেব বিচারপতি, রাজ্যপাল প্রস্তুতি কতিপয় পদে নিযুক্ত হইতে পারে । 

তৃতীয়তঃ, ভারতীয় যুরাষ্ট্ের লোকসভা! ও রাজ্যগুলির বিধান সভার সদস্য 
নির্বাচনের ভোটদান ক্ষমত। একমাত্র ভারাত্রীয় নাগরিকগণ ভোগ করেন। 
ভারতেব পালামেণ্ট ও রাজ্য আইনসভার সদন্ত হইবার অর্ধিকার ৪ একমাত্র 


৪৬ রাত 


ভারতীয় নাগরিকগণের উপর অপিত হইয়াছে । বিদেশীগণ উপরি-উক্ত সকল 
অধিকার হইতে বঞ্চিত। 

ভারতের শাসনতন্ব স্থায়ী অথবা সমগ্রভাবে নাগরিকতার কোন স্ংজা! 
নির্দেশ করে নাই। শাসনতন্ত্র বলবৎ হইবার কাল হইতে কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণীর 
ব্যক্তিগণ ভারতীয় নাগরিক পধায়তুক্ত হইবেন গুপু তাহা স্থির করিয়া নাগরিকতা 
সম্পর্কে অস্ঠান্ত নিয়মগ্চুলি ভবিঘ্ঃতে পার্লামেন্ট কর্ঠক নিধারিত হইবে বলিয়! 
নিদেশ দেওয়া হইয়াছে। 

শাসনতন্ত্র প্রবর্িত হইবার সময়ে বিভিন্ন প্রকান অধিবাসীর উপর নাগবিক 
অর্ধিকার প্র হইয়াছে । ভারতীয় পাশ্লামেণ্ট সভা নাগরিক অধিকার সম্পকে 
যে-কোন ন্ূপ পরিবর্তন আনয়ন করিতে ও নুতন ব্যবস্থা গ্রভণ করিতে পান্রিবে। 
নাগরিক অধিকাব-সম্পক্িত নিয়মগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, নাগরিক 
অধিকার অজন কর] ভারতে খুব সঃজসাধ্য । ভারত-বিভাগের ফলে ষে আশ্রয় 
প্রাথ্থীর সনাগম হইয়াছে তাহাদের নাগবিক অধিকার ধিবার জন্ত নাগরিক 
অর্ধিকার অগ্যস্ত সহজলভ্য কর! তই ছে রর 

ভার'কীয় নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে যে-কোন ব্যালির পক্ষে 
নির্ললিণিত তিনটি শর্তের যে-কে।ন একটি পুরণ করিতে ভইবে ৪ 

১। যে-কোন ব্যক্তি ভাবতের অধিবাস! হইলে এবং সে এখানে জন্মগ্রহণ 
করিলে অথব। তাতার পিতামাতা এখানে জঙ্বাগ্রঠণ করিলে, অথবা এই দেশে 
অগ্কতঃ পাচ বং্ধপাধিক কাল বসবাস করিলে সে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া 
পরিগণিত হইবে। 

২। (ক) বর্দি কোনব্যক্তির পিতামাতা বা পিতামহ-পিতামহী অবিভক্ত 
ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন এবং এইকপ ব্যক্তি যদি ১৯৪৮ সালের ১৯শে 
জুলাইয়ের পুৰে পাকিস্তান হইতে দেশত্যাগ করিয়া] ভারতে বসবাস কবিতে 
থাকে, (খ) এরূপ ব্যক্তি যদ্দি উল্লিখিত তারিখের পরবতী কালে ভারতে 
আপিয়া নাগবিক অধিকার অঞ্জন করিবার জন্য উপযুক্ত কর্তপক্ষের দ্বারা বেজিগ্রি- 
ভুক্ত হয় এবং রেপিষ্রেশন দরখাস্ত করিবার পূর্বে কমপক্ষে ছয়মাস ভারতে 
বসবাস করে তাহ] হইলে সে ভারতীয় নাগবিক হইবে। 

৩। যেলসযস্ত ব্যক্তি ১৯৪৭ সালের ১ল! মার্চের পর ভারত হইতে 
পাকিস্তানে চলিয়া গিযাছে, কিন্তু পরবর্তী কালে ভারতের ছাডপর লইয়৷ স্থায়ি- 
'ভাবে বলবাশ করিবার জন্য ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে, তাহারাও উপরি-উক্ত 


ভারতের নাগরিকত্ব ও মৌলিক মধিকারসমূহ ৪১ 


২(খ) কুত্রানযায়ী আবেদন করিয়। ভারতীয় নাগরিক অধিকার নাভ করিতে 
পারে। 

ভারতে জন্ম অথব। ভারতীয় পিতামাতার সন্তান প্রবাসী হইলেও ভারতীয় 
নাগরিকত্ব অর্জন করিতে পারে । এরপক্ষেত্রে প্রবাসীকে তত্রত্য ভাহতীয় রাষ্্- 
প্রতিনিধির নিকট আবেদন করিত্তে হইবে । যে ব্যন্ছি, স্বেচ্ছায় ভারতীয় 
নাগনিকত্ব বর্জন করিয়া ভিন্র দেশের নাগরিকত্ব অজন করিয়াছে সে কখনও 
ভারতীয় নাগরিক বলিয়া পিগণিত হইবে না। ভারতীয় নাগরিক অধিকার 
প্রাপ্ত ব্যক্তি তাহ।র খুশীমত নাগরিক'হ অন্বীকার করিতে পারিবে না। 


ভারতে ন।গরিক অধিকারের বিলুপ্তি (7:55 01 17)0191) 0101567051)1) ) 

১৯৫৫ সালে ভারতের পালামেণ্ে সভা নাগরিকত্ব আইন (01015405101) 
০) পাস করে। এই 'মাইন অন্দানে পাচটি শিভিক্ন পঞ্গততে 'ভারতের 
নাগর্রিক ভন্গযা যায় ও যখা, ও জনু। (13111) ), ২ | বংশ (100০০) ), 
৩। অজন (210177118150191) 081 ,গভো্ি 5 তওযা। (1১1৭0701081 ) 
দন ৫1 প্রান (17190111901 8815)1 01 ত0180৮৮ )। এই আইনে আর9 
ব্লা ভইয়াছে যে, ভারতীর নাগরিক কমন ৪য়েলথসুক্ত রাষ্্রগ্ুজিতে এবিষয়ে যে 
ক্রবিধা পাইবে, ভারত এ সব দেশের নাঁগরিকগশকে অগ্তরূপ ভবিপা দিলে । 

তিনটি উপায়ে ভারতে নাগরিক অধিকারের বিলুপ্ি ঘটিঠে পারে | প্মতত। 
যুদ্ধের সময় ব্যতাত, “ব-কোন ভারতায় প্রাগবচন্ক নাগবিক ছেচ্ছায় তাহাব 
ভ।রততীয় নাগরিক পরিহার করিতে পারে। এভগ্ত তাহান্ছে একটি ঘোষণা 
করিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় ন।গরিক যর্দি ভিন্ন দেশে নাগপিক 
অর্ধিকার অর্জন কবে তাহা হইলে তাহার ভারতীয় নাগরিকত্ব আপন1 হইতেই 
বিলুপ্ত হয়। তৃতীম়তঃ, যদি কোন বিদেশী ভারতে নাগরিক অধিকার অঞ্জন 
করিবার পরু ভারতে বনতদিন পধন্থ ক্রমাগত অগ্ঠপস্থিত থাকে বা ভারতের প্রতি 
তাহার আনগত্যের অভাব ঘটে তাহা হইলে? এপ অজিত নাগরিকস্তের 
অবসান ঘটে। 


নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার ( চ80087067705] 710705 91 
[100881) ০16129179 ) 


ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার দ্বারা 


৪২ রাষ্ট্রতত্ব 


ভারতীয় নাগরিকের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি 
সংরক্ষণের ব্যবস্থা কর হইয়াছে । গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এই অধিকারগুলি 
জনদাধারণের ব্যক্তিত্ববিকাশের অপরিহাধ উপাদান বলিয়! বিবেচিত হয়। এই 
অধিকারগুলি যাহাতে অক্ষু্ণ থাকে, সেজন্য সংবিধান দ্বারা আদালতের বিচারের 


ব্যবস্থাও করা হইয়াছে । সুংবিধানান্ুযায়ী নাগরিকগণকে নিয়লিখিত মৌলিক 
অরধিকারগুলি দেওয়। হইয়াছে £__ 


১। সামোর অধিকার ( [17116 01 100891165 ) 

সামোর অধিকারের অর্থ হইল যে, আইনের চক্ষে সকলেই সমান এবং 
আইন সকল ব্যক্তিকেই সমভাবে সংরক্ষণ করিবে । রাষ্্ী কোন বস্তির ক্ষেত্রেই 
এই আইনগত সাম্য অন্বীকার করিতে পারিবে না। ডাইসি উংলতর আইনের 
'অগ্শাসন (1155) ) বিধির যে ব্যাখ্যা প্রধান করিয়াছেন তদনসারে 
বলা যায় যে, সাম্ের অর্দিকারের অথ হইল কোন ব্যক্তিই আইনের উর্ধের্ব নহে । 
পদমধাদা-নিবিচাবে সকল ব্যক্তিই একই আইশেব নিধন্ত্রণাধীন এবং একই 
বিচারালুষের নিকট দায়ী। অবশ্বা এই নিখমের কিছু ব্যতিক্রম ৭ দ্বেখা যায ! 
ভারতেক দ্মেত্রে রাষ্পতি ও বাজ্যপালগণ যতদিন স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন 'তত- 
দিন পযন্ত তাঙাদের বিকদ্ধে ফৌজদারী সামলা চলিতে প(বে না এবং বিশেষ 
পন্ধ”ঠ অবলম্বন ন| করিয়া দেণযানী মামলা কজ করা যায় না। অধশ্ বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে এই আইনগত সমতার নীতি সমভাবে প্রযুক্ত নং ভইতে পারে। আয়কর 
ধাধ করিবার কালে বাষ্ট বিভিন্ন বাক্তিকে শ্রেণী বিভক্ত করিয়। বিভিন্ন শেণীৰ 
ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ ব্যাপারে পুথকাচরণ কমে । এই শ্রেণী খিভাগ অবশ্য 
যুক্তসম্মত হওয়া চাই এবং একই শ্রেণীভূক্ত লোকের মধ্যে কোনবপ পার্থক্য- 
মুলক আচরণ কর] সমতা-বিরোধা হয়। এস্বলে আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে, সাম্যনীতি পাথক করিতে হইলে বিচার-বাবস্থার ম্মেত্রে দরিদ্রগণ 
যাহাতে ধনীগণের ভ্তায় ল্ংবিচার পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা কর। 
প্রয়োজন । 

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী, পুরুষ ও জন্মস্থান নিবিশেষে সকল নাগরিকেরই সমান 
অধিকার সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে । সকল নাগবরিকেরই (ক) দোকান, 
সাধারণের বাবহাধ ব্রেস্তেোরা, হোটেল ও প্রমোদস্থলে প্রবেশাধিকার থাকিবে । 
(খ) কুপ, পুফ্ষরিণী। অবগাহন-স্থান, রাস্তা ও আশ্রয়স্ান ব্যবহারের পু 


ভারতের নাগরিকত্ব ও মৌলিক অধিকারসমূহ ৪৩ 


অধিকার থাকিবে । ভ্ত্রীলোক ও শিশুদিগের জন্য রাষ্ট্র পৃথক নুযুবস্থা করিতে 
পারিবে। সরকারী চাকুরীতে সকলকে সমানাধিকার দিতে হইবে, কিন্তু রাষ্ট্র 
অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা অর্থাৎ আসন নিদিঞ্ই করিতে পাবিবে। 
সমাজ-ব্যবস্থায় সাম্যভাবে অক্ষু্ রাখিবার উদ্দেশ্তে রাষ্ট কতৃক নাগরিকগণের 
মধ্যে কোন উপাধি বা পদবী-প্রদানের প্রথা রহিত করহইয়াছে। ভারতীয় 
নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্রপ্রদত্ত উপাধি গ্রহণ করিতে পারিবে না। ফেবলমাত্ত 
সামবিক ও শিক্ষ।-সংক্রান্ত উপাধি ব্যতীত অন্ত কোনরূপ উপাধি প্রদান করা 
হইবে না। 

মহাজ্স। গান্ধী প্রধতিত অস্পৃশ্থতাবজন নীতি নূতন সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত 
ভইয়াছে। যে-কোন আকারে অস্পুশ্যাতা নিবিদ্ধ কর ইযাছে এবং অস্পৃশ্ঠতার 
জন্য কোন ব্যক্তির উপর কৌনরূপ অক্ষমতা আরোপ কনা আইনতঃ দগুনীয় 
কধ। ভইযাছে। কিন্ত নৃতন সংবিধানে অস্পৃশ্যতার কোনরূপ সংভগ। নিদেশ 
করিয়া দেওয়া হয় নাই । ুঙসহে9 ইহ] বলিতে হঠবে যে, সমাজদেহ হইতে 
অস্পৃশ্য তাপ ছুষ্টধা(ধি দুধ করিয়। নৃতন সংবিধান ভারতে প্ররুত সাম্যের 
আগ্চগতির পথ স্ুগম করিয়া দিয়াছে । সমাজবব্যবস্টায় সাম্য প্রস্তিষ্ঠিত না 
ভইলে গণতন্ব কখন ৭ সাফলামণ্তিত হইতে পারে না। একুত সামাপ্রত্ষ্ঠাকলে 
উপাধপ্রদান-প্রথা রহিত ভ ৭য় বাস্ধনীয়। 


২। “স্বাধীনতার অধিক।র (781127119 চ6৪1০0) 

এই অর্ধিকারটি ব্যাপক অথে ব্যবহৃত ভইয়াছে। শাসনতন্ত্র কক স্বীরূত 
ভইযাছে যে, ভারতে সকল নাগর্রিকই বাকৃম্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের 
স্বাধীনতার অধিকারী হইবে। এতদ্বাতীত সকল নাগরিকই নিলপ্মভাবে 
শান্তিপূণ সমাবেশ, স'ঘ প্রভৃতি গগন কিতে পাধিবে এবং ভারতের যে-কোন 
অংশে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ, বসবাস, সম্পর্জি ক্রয়-বিক্রয় এবং ধে-কোন পেশ।-গ্রহণ, 
জীবিকা, ব্যবসায় ও বাণিজ্যে শিপ্ত থাকিতে পারিবে । 

উপরি-উক্ত অধিকারগুলি সম্পর্কে স্মরণ পাখিতে হইবে যে, কোন অধিকারই 
নাগরিকগণ অবাধে ভোগ করিতে পারে না। নাগরিকগণের কোন অধিকার 
যদ্দি প্রচলিত নীতিজ্ঞানবিবোধী হয় এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা শান্তি-শঙ্খল। ও 
জনন্বার্থ ব্যাহত করে, তাহা হইলে রাহ এই অধিকাব্রগুলি সম্পর্কে নাগরিকগণকে 
সম্পূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে বঞ্চিত করিতে পারে । 


৪৪ বাষ্টুতত্ 


সংবিধানে* ২২ (ক) স্তরে বলা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তিকে কারণ না 
দেখা ইয়া গ্রেপ্তার কর] চলিবে না। আটক ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছামত একজন 
আহনজীবার দ্বারা লমখিত হইবার অধিকার প্রধান করিতে হইবে । ২২ (খ) 
হুত্রে বল! হইয়াছে ষে, গ্রেপ্তার করিবার পর চ'ব্বশ ঘণ্টার মধ্যে সেই ব্যক্তিকে 
নিকটস্থ কোন য্যাজিউ্টটের নিকট হাজির করিতে হইবে এবং ম্যাজি্টেটের 
আদেশ ব্যতীত তাহ।কে আটক ধাখা চলিবে না। এই নিয়মের ব্যতিক্রম 
কেবলমাত্র রাস্ত্রীয় শিরাপন্থারক্ষাকলে আটক আইনের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। 
আটক আইনে মাবছ্গ ব্যক্তিকে ও তিন মাসের অধিককাল আটক রাখা যায় ন] 
এবং এবপ ব্যক্তিকে ৪ যওশ্রীঘ্র সম্তব তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ জ্ঞাত 
করাইউতে হইবে এবং আটক ন্যন্ভিকে তাহার বক্তব্য পেশ করিবার অধিকাৰ 
দিতে হইবে। 

রাষ্টীয় নিগাপন্বাবক্ষাকল্পে আটক আইন পববতম কালে সংশোধন কন 
হইয়াছে । সংশোপিত আইন অন্তসার্রে নিশাপ্ঞ! 'ইনে আটক ব্য্তি'র 
বিষয় তিনজন উঠি শিচাস।লর়েএ বিচারকের সমপদমনাদাসম্পন্ন ব্যক্তি লইদা 
গঠিত একটি পবামশদাততা কমিটির নিকট বিচারার্থ প্রেপণ করিতে হইবে। 
এই পবামশদাতা কমিটি যি আটক বক্তির বিরুগ্ছে আনীত অভিযোগ বিবেচনা 
করিয়া তাভাণ মুক্তিব সুপারিশ কপেন, ভাতা ভইগে আটক ব্যন্তিকে ঘুক্তিদীন 
কারতে হইবে । নিপাপগ্া আইনে আটক ব্য দ্সম্পকে পরামশ্দাতা কমিটির 
সিঙান্ত চাান্ত বলিয়া সরকারকে গ্রহণ করিতেই ভইবে। কমিটি শিকট 
উপস্থিত হইয়। আটক ব্যক্তির তাহাণ বক্ষব্য পেশ করিবার অধিকাৰ ন। 
খাকিলে ৭ কশিটি প্রয়োজন বোধ কৰিলে আটক ব্য্তিকে +মিটির নিকট হাজির 
হইতে বলিতে পাবে । সংশোধিত আইন অন্টসারে মহকুমা শাসকগণ নাস 
ণিপাপন্তা আটক আইনেব বলে কোন ব্যক্িকে গ্রেন্কাবের আদেশ দিতে 
পারেন ন!। সংশোধিত আইন অগ্সারে এইবপ আটক ব্যক্তিকে মুক্তি 
"দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । সংশোধিত আইনের ছারা হুল আইনের 
কঠোরতা অনেক পরিমাণে হ্রাস কর! হইয়াছে। 


ও৩। শোবণের বিরুদ্ধে অধিকার ( 15176 55917180 17%00101686101) ) 


"সব্যবসাঁয়, বেগার খাটুনি ও অন্তর্ূপভাবে বলপূর্বক শ্রম আদায় কর। 
নিষিদ্ধ হইয়াছে । ১৪ বৎসরের কমবয়স্ক শিশুদের কারপানা, খনি বা অন্ত 


ভারতের নাগরিকত্ব ও মৌলিক অধিকারসমূহ ৪৫ 


কোন বিপজ্জনক কার্ষে নিযুক্ত করাও নিষিদ্ধ হইয়াছে। স্ববশ্য জনম্ার্থের 
উন্নতিকল্পে রাষ্ট্র সকলকেই কাধ কত্িতে বাধ্য করিতে পারে। 


81 ধর্মসন্বন্ধীয় স্বাধীনতার অধিকার (1316178 €0 77৪৫0) 01 
161161018 ) 


সংবিধানে হুম্পষ্টভাবে উল্লেখিত না হইলেও ভারতকে ধর্গ-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র 
বলা হয়। ধর্স-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অর্থ হইল যে, ভারতে রাজনীতিকে সম্পূর্ণভাবে 
ধর্ম হইতে পৃথক করা হইয়াছে । বাই্রবাবস্থায় ধর্মমতের কোন স্থান নাই । 
ভারত রাষ্থী ভারতে গ্চলিত সকল ধর্ধের প্রতিই সমানভাবে নিরপেক্ষ । 
ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রের এই ধর্মনিরপেক্ষতা নানাভাবে সংরক্ষিত করিবার 
ব্যবন্তা হইয়াছে । 

প্রথমতঃ, ভারতে ইংলগ্ের মত বাষ্টের কোন সরকার ধর নাই বা লাই 
কোন বিশেষ ধ্মতের সমথঁন বা পুঈতপাধকতা করে ন1। ছিতীয় ৩, পাকিস্তানের 
2য় ভারত কোন ধমীয ভিদ্ভিব উপর প্রতিষঠিত নভে । বিশেষ কোন ধর্মমত 
অন্তসরণক্ারীদের জন্তা ভাবতে কেন বিশেষ ব্যবঙ্গা নাই । ধুযমাত নিবিশেষে 
ভার ৩ সকল নাগরিককে সমান স্বযোগ-স্বিপা দান করে। 

বাঞেল শান্তঠি-শঙ্গলা বা জনন্বাথ ৪ সাধাৰণ 5 শীতিজ্ঞানের বিরোধী না 
হইল গুত্যক ব্যক্তি ছপান ভাবে ভাতার দমাচিণণ করিতে পাবে এবং দম 
£চধীব কাঁরতে পালে। লরকারা দাহাধ্যে »ম্পুণভানে পরিগণিত কোন 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কোন পঞ্সন্বগ্কীয় শিক্ষাদান কহা চাশবে না। সবকারের 
বিনা অল্নতিতে সরকার কক অন্থমোদিত অথবা সাহাবা-প্রাশ্থু কোন 
শিক্ষা-প্রতিচানে ধরহশিক্সণ ব্যাপারে যোগধান করিতে কাহাকেও বাধ্য কর! 
মাইবে না। 
৫1 শিক্ষা ও সংস্কতিগত অধিকার € (17711660121 2710. দি118026101151 

চ101015 ) 

নন সংবিপান ভারতের যে-কোন স্থানে বসবাসকারী নাগবিকগণের 
বিভিন্ন অংশগজলির উপর তাহাদের নিজন্ব ভাষা, লিপি ? স্কৃতি সংরক্ষণ 
করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছে । সবুকার কতক পবিচা।লত অথবা 
সরকারী সাহায্যপ্রা্থ সমুধর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সকল সম্প্রদায়ের সমান 


৪৬ রাত 


প্রবেশাধিকার, শ্বীক্ৃত হইয়াছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি তাহাদের ইচ্ছামত 
বিদ্যালয় স্বাপন ও পরিচালন] করিতে পারিবে। ধর্ম ও ভাবা-নিরপেক্ষভাবে 
এই বিদ্ালয়গুলি সরকারী সাহাষ্য পাইবে। 


৬। সম্পত্তির অধিকার (71216 £€0 2১7010975 ) 

আইনের অনুমোদন ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তির অধিকার 
হইতে বঞ্চিত কর! চলিবে না। ক্ষতিপূরণ প্রদান না করিয়া জনসাধারণের 
শ্বাথ্থে কোন স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি, শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গ্রহণ কর! 
চলিবে না এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বা নীতি আইন দ্বারা নির্ধারিত করিতে 
হইবে। রাজ্য আইনসভা কর্তকগৃহীত এই প্রকারের আইন রাষ্পতির দ্বার] 
অন্থমোদিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। নূতন শাসনতন্ত্র গ্রবতিত হইবার পুরে 
উখাপিত এই জাতীয় কোন প্রস্তাব যদি পরে আইনসভা করৃক আইননধূপে 
গৃহীত হয় ও রাষ্পতির অন্রমোদন লাভ করে, তাহা হইলে সে আইন 
উপরি-উল্ত আইনের ব্যতিঞ্ষম হইলেও কাধকরী খাকিবে। কিন্তু করধাম 
বা অর্থদগডর উদ্দেশ্রে, অথবা জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্লে কিংবা জীবন ৪ সম্পত্তি 
নিরাপত্তা রক্ষাকল্ে, অথবা আশ্রধপ্রা্থীর সম্পন্তি শ্রহণসম্বন্ধে গুহইখত আইনে 
ক্ষতিপূরণধাবা প্রযোজ্য হইবে ন|। 

সংবিধানের উপবি উক্ত ধার।গুলি দেখিলে স্বভাবতই মনে হয যে, 
ভাবতেব শাসনতন্ নাগরিক অধিকার অপেক্ষা সম্পৃন্তির অধিকাবেব উপর 
অধিকতর গুরুত্ব আবোপ করিরাছে। ব্যক্তিগত সম্পান্তি সংরক্ষণের উপর 
অধিকতর গুরুহ্ব আরোপ কৰ্রিবাব ফলে ভূমিসতক্বারমূশক আইন গ্রহণে সরকারকে 
কতক্গুপি বাধার সন্মথান হইতে হষ।। এই খাণাগুণি দূর করিধার উদ্দেখে 
১৯৫১ লালে সংবিধানের কতকগুলি ধারার সশোধন করিতে হয়। সংশোধিত 
আইনের বণে জনম্বার্থের উন্নতিকল্পে বার উপর ব্যক্তিগত সম্পন্তি' শিল্প ও 
ব্যবসায়-প্রতিষ্ান দখল বা পরিচাননা করিবাধ ব্যাপক ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে । 


৭। শাসনতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিকারের অধিকার (78181) 19 
(00178111026197191 [1180199 ) 

শাসনতন্ত্রে' বিধিবদ্ধ থাকিলেই নাগরিক অধিকারগুলি সুরক্ষিত হইতে 

পারে না। অধিকারগুলি কোনমতে ব্যাহত হইলে তাহার প্রতিকারের উপায় 


ভারতের নাগরিকত্ব ও মৌলিক অধিকারসমূহ ৪৭ 


থাকা একান্ত আবশ্যক । ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক 'অধিকারগুলি 
ংরক্ষণের জন্ নাগরিকগণ সুপ্রিম কোর্ট বা উচ্চ বিচারালয় ব! পার্লামেন্ট কর্তৃক 
অপিত ক্ষমতাসম্পন্ন অন্ত কোন বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থ হইতে পারে এবং 
বিচারালয়গুলি মৌলিক অধিকার রক্ষা করিবার জন্ত হেবিয়াস কর্পাস, 
ম্যান্ডামাস্‌, প্রহিবিশন, কো-ওয়ারেনটো এবং সার্ট গর ধরণের আদেশ বা 
নির্দেশ জারী করিতে পারে। কিন্তু এই সম্পর্কে একটি কথ! ম্মরণ রাখিতে হইবে 
যে, নাগরিকগণের অধিকারগুলি রক্ষ। কারবার শাসনতান্ত্রিক উপার রাষ্্পতির 
বিশেষ ক্ষমতা ছার! সংকুচিত করা হইয়াছে । জরুরী অবস্থায় রাষ্পতির উপর 
সংবিধান যে ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে তাহার বলে তিনি নাগরিকণের অধিকার 
রক্ষার জন্য কোন বিচারালয়ে আবেদন করিবার অধিকার স্থগিত রাখিতে 
পারেন। কিন্তু সশত্্ বাহিনীর জন্ পার্লামেন্ট সভা এই আইনের পরিবর্তন 
সাধন করিতে পানে। 
স্পপ্রিম কোট বাঁ উচ্চ বিচাবালয়গুণে নাগর্িকগণের মৌলিক অধিকার 
রক্ষাকলে নে সমস্ত আদেশ বদিদেশ গ্রারী করিতে পারে, তাহার ব্যখ্যা করা 
প্রয়োজন । 


১। হেবিয়াস্‌ কর্পাস্‌ (17120688 (0)ঘ5 সশরীরে কোন 
ধ্ক্িকে আদালতে হাজি করিবার জন্য আদেশ দেএয়াকে হেবিয়াস্‌ কর্পাস্‌ 
বলা ৮ধ। কোন বানি যদি পন্দী বা আটক হয় 'ঠাহা হইলে বন্দী বাকি 
আবেদনএমে স্তপ্রিম কোট ব। উচ্চ আদালত আটকক্কাপা ব্ক্তিপ্ পর এই 
আদেশ জারী করিয়। বন্দী বান্তিকে আদালত্তে ভাঁজিব্র করিবার নিদেশ দিতে 
পানে । 'আদালত বিচার করিয়া দেণিবে যে, আটক ব্যক্তি আটককারী কর্তৃক 
আইনামোদিত বূপে বন্দী ৬ইযাছে কিনা! আদালতের মতে বন্দী ব/ক্তিকে 
যদি আহণানম্পারে আটক কর] ন| হইধা থাকে তাহা হইলে আদালত বন্দী 
ব্যক্তিকে মুক্তি দান করিতে পারে অথবা সত্ব তাহার বিচারের ব্যবস্থা 
করিতে পারে । এইরূপ আদেশ জাবী করিয়৷ আদালতগ্ুণি ব্যক্তিহ্বাধীনতা 
রক্ষা করে। 

২। ম্যান্ডামাস্‌ (11800970198 )__ইহাও সুপ্রীম কেটে বা উচ্চ 
বিচারালয়গুলি কর্তৃক প্রদন্ত একজাতীয় আদেশ। এই আদেশের খলে 
বিচারালয়গুলি কোন সরকারী কর্মচারী, কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন নিম 


৪৮ বাষ্টতত্ব 


আদালতকে, সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কে তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিবার জন্ত আদেশ 
দিতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, এইরূপ আদেশ জারী করা 
বিচারালয়খগুলির অধিকারকুক্ত নভে । বিচারালয়গুলি তাহাদের বিচারবুদ্ধি 
প্রয়োগ করিয়। প্রয়োজনমত এইরূপ আদেশ জারী করে। 

৩। প্রহিবিশ্ন (৮0171160% )-এই জাতীয় আদেশ উচ্চতর 
বিচারালয়গুলি কর্ৃক নিয়তর বিচারালয়গুলি উপর জারী কর] হয়। এই আদেশ 
জারী করিবার উদ্দেগ্ত হইল যাহাতে নিয় আদালতগ্ুলি তাহাদের ক্ষমতা- 
বহিভূতি বা বে-আইনী কোন কাজ করিতে না পারে। পৌর প্রতিষ্ঠান 

ভতি জনসাধারণ সম্পকিত সংস্কাগুলি যখন বিচাপ-ব্যবস্থার অনুরূপভাবে 
কোন কাজ করে, তখন এই সংস্থাগুলির উপরেও এই আ্দশ জারী হইতে" 
পারে। 

৪1 সাটিওরারি (06970101867 ) -এই আদেশ দুইটি উদ্দেস্টে স্াপ্রিম 
কোট ব| উচ্চ বিচাপালয কক বলবৎ হইতে পারে। উচ্চ বিচারালয় কোল 
মামলার নিরপেক্ষ বিচার করিবাব জন্য অথবা নিম আঘালতের ক্ষমতা-বহি ভূ্তি 
কাজে, বাধা ধিবাব জন্য নিয় আদাল তকে নিদেশ দিতে পারে যে, মামলাটির 
শুনানীর জন্য উচ্চ আধালঙে প্রেরণ করা হউক। একশ আদেশ পৌর প্রতিষ্ঠান- 
গুলির বিরুদ্ধেও জারী হইতে পারে। 


৫1 কো-ওয়ারেন্টেো। (080-/871060 )- কোন ব্যকজি বা 
প্রতিযান কি ক্ষমতার বলে কোন বিশেন কাষ সম্পাণ্শ করিতেছে তাহার কাসণ 
দর্শাউতে বলিয়। কোন বিচারালক্* যে আদেশ জাবী করে তাহকে কো- 
এয়ারেন্টে! বলা হয়। এই আদেশ! অনেণটা বিচারালয় কক প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা- 
পন্ছের (1১081106191) ) অনরূপ। 


মৌলিক অপ্পিকারগুলির বৈশিষ্ট (£6808765 01 0000 17071090)97115] 

11151115 ) 

ভারতের শাসনতন্ত্র বণিত মৌলিক অপ্িকারগ্ুলি পদালোচনা করিলে 
ইনার্দের কতিপয় বৈশিষ্ট্য দেখা যাষ। 

প্রথম &ই, এই অধিকাবগুলিব কোনটিই এবাধ বা শ্শুন্ত নহে। 
অ.ধক।রগুলি কেবলমাত্র বাস্র-নির্ধারত অবস্থায় ভোগ করা যাইতে পারে। 


ভারতের নাগরিকত্ব ও মৌলিক অধিকারসমূহ ৪৪ 


আবার 'এই অধিকারগুলি কতিপয় যুক্তিসন্মত বাধ! দ্বাব1 সীমাক্রিত এবং এই 
বাধা গুলির যুক্তিযুক্তত1 একমাত্র বিচারালয় কক স্থিখীকৃত হইতে পাবে। 

ছিতীয়তঃ, একমাত্র ভাবতীয় নাগর্রিকগণই এই অধ্বিকারগ্ুলি ভে।গ 
করিতে পারিবে । বিদেশীরা শুধু তাহাদের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষার অধিকার 
পাইবে। ্‌ 

তৃতীয়তঃ, এই অধিকারগুলি সাময়িকভাবে সংকুচিত অথবা অব্যবহাধ কর! 
যাইতে পাবে। রাষ্রপতি কর্তৃক জক্ষরী অবস্থা ঘোষণাকালে জরুরী অবস্থা 
থাকাকালে এই অধিকাবগুলির প্রয়োগ বলবৎ হইবে না। মাকিন শাসনতন্ত্র 
নাগরিক অধিকার সংকুচিত করিবার এদপ কোশ বিশেষ ব্যবস্থা স্থান 
পায় নাই । ৪ 

চত্র্থ তঃ, এই মৌলিক অপিকাবগ্থলি ভাবতের আইনস৬|, শাসন কর্তৃপক্ষ 
এ কতিপয় জেতে বিচাব বিজ্ঞাগের কামের বাধান্ববপ কাজ করে। কোন 
মৌলিক অধিকাবের সহিত জু্টা আইনমাডা-প্রণী ৬ কোন আইনে বা শাসন- 
কত়পঞক্ষেল কোন শিদেশের হিবোধ খে ভাত হইশে জগ্রিম কোট এপ আইন 
ব| শিদেশ অবৈধ বলিগা সোষণা করিতে পাতে 


সমালোচনা (011161015 ) 


শাসনতন্ত্র লিধিবগ মৌলিক অপিকারগুগি পযালোচন। করিলে দেখা 
যায় বে, নাগরিক অধিকারগ্ুণলে ম্রক্ষণের জন্ক শাসন হছে যে চিত ব্যবস্থা 
অবলম্বন কর। হইয়াছে এব" প্রযাজনক্ষেঘ়ে অধিকাবগ্তলিকে বলবৎ করিশার 
জগ্য সুগ্রাম কোর্ড বা উচ্চ বিচাবালযে আবেধন কলিবাপ প্যবছাও করা হউয়াছে। 
এঠদ্য তা আতীত ব। ভবিষ্যৎ কোন আইন ষদি মৌলিক আপিকারগলিন 
পর্রিপন্থী হধ, তাকা ভইলেঞ সেই আইনগুলি অপিদ্ধ বশিয়। খ্রি্ীরূত তইবে। 
কিন্তু ইহা সর্থেও অনেক সমালোচক বলেন যে, ভাতের শাসনতন্ধে উল্লিখিত 
মৌলিক ”্অপিকাবগুলি একপ সংক্ণ পরিধি মনো বিপিবদ্ধ হইয়।ছে এবং 
রাইঈপরির বিশেষ ক্ষমতা দ্বার! এপারে সংকুচিত করা ভইয়াছে যে, 
জনসাধারণ এই অর্ধিকারগ্ুলি ভোগ করিবার শুযোগ খুব কমই পাইবে। 
অধিকারগুলিকে যে সমস্ত বিধি-নিষেধ দ্বার] সংকুচিত কৰা হইয়নছে, সেগুলি 
পয লোচন! করিলে মনে হয় যে, কঠপক্ষ জনসাধারণের সধিচ্চা ও সহযোগিতার 
উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই । সেইজন্য অগ্ঠান্য দেশের, 

৪--(২য় খগ) 


৫ রাইতত্ব 


মৌলিক অধিকারগুলির অনুরূপ কতকগুলি অধিকার প্রদান করিয়া সেই 
অধিকারগুলি যাহাতে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত ন1 হয়, সেইজন্য এরূপ চরম 
প্রতিকার-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যায় যে, ভারতের 
সংবিধান এক হস্তে নাগরিকগণকে যে সমুদয় মৌলিক অধিকার দিয়াছে, 
অপর হস্ত দ্বারা নাগরিকগণফে সেই অধিকারগুলি হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। 
ভারতের সংবিধানে আরও কতকগুলি মৌলিক অধিকারের উল্লেখ থাকা উচিত 
ছিল। কিন্তু সেগুলি মৌলিক অধিকারের পধায়ভুক্ত না করিয়া রাষ্্পরিচালনা 
ক্ষেত্রে কতকগুলি আদর্শ হিসাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে । এই আদশগুলি 
রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্বক নীতি নামে সংবিধানে স্থান পাইয়াছে। 


সংক্ষিপ্তসার 

ভারতে যুক্তরাষ্্রীঘ শাসন-ব্যবস্থা প্রবতিত * ঈলেও সমগ্র ভারতে মাত্র 
একদফ! নাগরিক অধিকার স্বাকত হইয়াছে । ভারতে নাগরিক শুধুমাত্র 
ভারতীয় নাগরিক বলিয় পরি1৮৩। 

শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার সময়ে বিভিন্ন প্রকার অধিবাসীর উপর নাগরিক 
অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে । ভারতের পালাষেপ্ড শাগরিক অধিকাপ-সম্পর্কে যে- 
কোনরূপ পরিবর্তন আনয়ন করিতে ও নুতন ব্যবস্থা গ্রহণ কৰিতে পারিবে। 
ভাপত বি৬াগের লে যে আশ্রয়প্রার্থার সমাগম হইয়াছে, তাহাদের নাগরিক 
অধিকার দিবা জন্য নাগরিক অধিকার অত্যন্থ সহজণভ্য কর ভইয়াছে। 

ভার'তীধ নাগরিক বলিয়া] পরিগণিত হইতে হইলে যে-কোন ব্যদির পক্ষে 
নিম্নলিখিত সর্তগুলির যে কোন একটি পৃর্ণণ কগিতে হইবে ৪- 

১। যে-কোন ব্যক্তি ভাবতে আধবাসী হইলে এবং সে এখানে জন্যাগ্রহ্ণ 
করিলে অধব। তাহার পিতামাতা এখানে জন্মগ্রহণ করিলে, অথব। এই দেশে 
অন্ততঃ ৫ বত্সরাধিক কাল এসণাস কখিলে সে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া 
পরিগণিত হউবে। 

২। (ক) যদ কোন ব্যক্তির মাত[পিতা বা পিতামহ-পিভামহী অবিভক্ত 
ভাবতে জন্সগ্রহণ কধিয়! থাকেন এবং এইরূপ ব্যক্তি যদ্দি ১৯৪৮ গ্রীষ্ঠাবের ১৯শে 
জুলাই হয়র পুর্বে পাকিস্তান হইতে দেশত্যাগ করিয়া! ভারতে বসবাস করিতে 
থাকে, 


ভারতের নাগরিকত্ব ও মৌলিক অধিকারসমূহ ৫১ 


(খ) এরূপ ব্যক্তি যদি উল্লিখিত তারিখের পরবর্তী কালে ভারতে আসিয়া 
নাগরিক অধিকার অর্জন করিবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বার! রেজে্ীভূক্ত হয় 
এবং রেজিস্ট্রেশন দরখাস্ত করিবার পূর্বে কমপক্ষে ছয়মাস ভারতে বসবাস করে 
তাহা হইলে সে ভারতীয় নাগরিক হইবে। 

৩। যে সমস্ত ব্যক্তি ১৯৪৭ গ্রীষ্টাব্ের ১ল! মার্চের পর ভারত হইতে 
পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু পরবতী কালে ভারতের ছাডপত্র লইয়া স্থায়ি- 
ভাবে বসবাস করিবার জন্ত ভারতে প্রত্যাবর্তন কবিয়াছে, তোরা ও উপরি-উত্ত 
২ (খ) স্বব্রাঙযায়ী আবেদন করিয়া ভারতীয় নাগরিক হইতে পারে। 


ভারতে জন্ম অথবা ভারতীয় পিতামাতার সন্তান প্রবাসী হইলেও ভারতীয় 
নাগরিকত্ব অঞ্জন করিতে পারে । যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ভারতীয় নাগরিকত্ব বর্জন 
করিয়া ভিন্ন দেশের নাগরিক অন করিয়াছে, সে কখনও ভারতীয় নাগরিক 
বলিয়া পরিগণিত হইবে না। ুটরতীয় নাগরিক অধিকারপ্রা্ধ ব্যাক্ত তাহার 
খুশীমত নাগরিকত্ব অন্বীকার খরিতে পাগিবে না। 

১৯৫৫ সালে ভারতের পার্লামেণ সভ। নাগরিকত্ব আইন পাস কফরে। এই 
আইন 'অভপারে পাঁচটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভারতের নাগরিক হয়া ফায় ; যথা, 
১। জন্ম, ২। বংশ, ৩। অজন, ৪। রেজেন্টিকরণ ও ৫1 বাগ্র-ক্তি। 
এই আইনে আরও বণা হইয়াছে যে, ভারতীয় নাগপ্নিক কমন ওয়েলথতুক্ত 
বাষ্টগ্ুলিতে এ বিষয়ে যে সুবিধা পাইবে, ভারতও এ সখ দেশের শাগরিকগণকে 
অগপ্ধপ গধিধা দিবে । 


নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার 

মাপ্রষের এমন কতকগুলি প্রাথমিক অধিকার আছে, যেগুলি ব্যক্তিত্ 
বিকাশের অপগ্রিহাণ অবস্থ| বলিয়া সবদেশে স্বারুত হয়। এই অধিকারগলিকে 
বিশেষ গুরুত্ব পিবার উদ্দেশ্যে অগ্নি এপিকার হইতে পৃথক করিয়া শ।সনতঙ্তে 
স্বান দেওয়া হয়। এইজন্ট এই অপধিক্ারগুলিকে মৌলিক 'অধিকার বলা হ্য়। 
জীবনের অধিকার, ক্বাধীনতার অধিকার, সম্পর্তির অধিকার প্রভৃতি এই মৌলিক 
অধিকার পর্যায়ভুন্র । * 


স্বাধীন ভারতের শাপনতন্ত্রে ভারতের নাগরিকগণের এইরূপ সাতটি মৌলিক 
অধিকার স্থান পাইয়াছে। 


হ রা্তত্ব 


১। সাশ্ম্যর অধিকার-_ 

জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, স্ত্রী-পুরুষ-নিধিশেষে রাষ্ট্র নকল নাগরিকের প্রতি 
সমান ব্যবহার করিবে। রাষ্ট্র জাতি বা ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকগণের মধ্যে 
বৈষম্যমূলক ব্যবহার করিবে না। আইনের চঙ্গে সকল নাগরিকই সমান এবং 
কার্ষের উপযুক্ত বিবেডিত ভ্ইন্ুল সব নাখরিকেরই সরকারী কাজে নিযুক্ত হইবার 
সমান অধিকার থাকিকে। যেকোন আকাবে অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ কর হইয়াছে । 
কেবলমাত্র সামরিক ও শিক্ষা-সংক্রান্' উপাধি ব্যতীত অন্ত কোনরূপ উপাধি 
প্রধান করা হইবে না। তবে স্ডারত পরকার বঙমানে ভারত রত্র" "পদ্ম 
বিভূষণ', 'পদ্মপ্রী, প্রভৃতি উপাধি বিতরণ করিতেছেন । সমাজব্যবস্থায় সাম্য 
প্রতিষঠিত না হইলে প্ররুত গণওগ্ত শাফল্যমণ্ডিত ভইচ্ে পারে না। প্ররূত সাম 
প্রতিষ্ঠাকল্পে উপাধি গ্রধান 'প্রথা রহিত হওয়। বাঞ্ছনীয় । 

২। ম্বাধীনতার অধিরাএ-_ 

ভারতের সকল্র নাগবিকেপই বাকৃ-্বাপীনত| & মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা 

থাঁকিবে। ইহা ছাণ্ড] সকল নাগমিকই শিরদ্মলাবে শাস্থিপুণ সমাবেশ, সংঘ 
প্রভৃতি গঠন করিতে, পারিবে । ভাবতে যেকোন অংশে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ, 
বসবাস, স'পভি ঞয়-বিকিয়, যে কে।ন পুভি এুভণ বা ব্যবসার করিবার শ্বাধানতা। 
প্রত্যেক নাগরিকের থাবিবে। সবার ফযদি কোন ব্যক্তিকে আটক করে তাহা 
হইলে তাহাকে যখাসম্ভব শীঘ্ব আটক কিনার কাধণ জানাহতে হঠবে এবং 
২৪ ঘণ্টাপ্ন মধ্যে তাহাকে কোন ম্যাজিসেটের শিকট উপস্থিত করিতে ভইবে। 
বন্দী ব্যক্তি যাঁধ মনে করে মে, তাহাকে আঙ্টার়ভাবে আটক ক! হইয়াছে তাহা 
হইণে তাহাকে আদতে উপগ্থিত করিবার জন্য হেবিয়াম্‌ ্পাস্‌ বিট 
জরি করিব!র জগ্ত সে আবেদন কবিতে পারিবে । এই অবস্তায় আদধালঠ যর্দি 
আটক 'ব্যক্তির পিদোষি'তা সম্পর্কে বিশ্বাস) হু, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির 
মুক্তির আদেশ দিতে পাবে। ৃ 

৩। শোষণের বিকদ্ধে অল _ 

দস ব্যবসায়, বেগাখ খাটান ৪ অভুবপভাশে বলপুবক শ্রম আদায় করা 
নিষিচ্ধ হুইয়ীছে। ১৪ বৎসরের কম বয়স্ক শিশদে 1 খান, কারখানা ব| অন্য কোন 
বিপজ্জনক কারে নিযুক্ত করা যাইবে না। 

«1 ধর্মীচরণের অধিকাপ-- 

" স্কুতন শাসনতন্ত্র অন্সারে ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া! ঘোঁষণ। 


রী 


ভারতের নাগরিকত্ব ও মৌলিক অধিকারসমূ ৫৩ 


করা হইয়াছে । এইজন্য সকল নাগরিকেরই ধর্মাচরণের স্বাধীনৃতা। থাকিবে। 
রাষ্ট্রের শাস্তি-শৃংখলা বাঁ জনস্বার্থ ও সাধারণ নীতিজ্ঞানের বিরোধী না! হইলে 
গ্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তাহার ধর্মাচরণ করিতে পারিবে । সরকারের 
সহিত সম্পকিত কোন বিছ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা ব্যাপারে কাহাকেও যোগদান করিতে 
বাধ্য করা যাইবে না। 


৫ | শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত অধিকার--- 


ভারতের বিভিন্ন নাগরিকগণের উপর তাহাদের নিজন্য ভাষা, লিপি ও 
সংস্কৃতি সংরক্ষণ করিবার অধিকার দেওয়া হইগাছে। সরকার-পরিচালিত রা 
সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত শিক্ষা- ঈিনানি সকল সম্প্রদায়ের সমান 
প্রবেশাধিকার ন্ব'রুত হইয়াছে । 

৬। পম্পন্ছি রক্ষার অধিকার 

আইনেব অঠগমোদন বাতীত বা! ক্ষতিপূরণ গ্ুধান না করিধ। ক[হাগও সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্র করা চলিবে না ব।কীমসাবাণনের ম্বাথে কোন সম্প্তি, শিল্প-ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠান গ্রহণ কলা চলিবে না। ১৯৫১ সালে এই অধিকার সম্পর্কে কিছু 
পরিবতন করা হউদাচ্ছ | ১৯৫১ তালের সাশোধশা আইনের বলে জণস্বাথের 
উদ্নতিকলে বাঠের উপ ব্যন্তিগ ৬ সম্পান, শিল্প এ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দখল ব। 
পর্িচ[পন| ধন্িবার ব্যাপক আমতা দাও ভইয়াছে। 

৭ শাসপাঙার্ষিক উপারে প্রতিকাণের আকাশ 

'গারতের স*বিপাশে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার গণি পন্মার জগত নাগরিকগণ 
ক্প্রিম কোট বা উচ্চ বিচারাপখে বিচাব প্র।খী ভইঠতে পাবে এবং শিচারালয়গুলি 
মৌলিক অধিকারগুলি রঙ্গার জন্ত নানা ধরণের আদেশ বা নির্দেশ জারী করিতে 
পারে। 

এস্কলে একটি কথা ম্মব্ূণ রাগিতে হইবে ধে, গাঞ্ পতি কর্তৃক জরুপী অবস্থা 
ঘোষণা কর ₹ইলে সেই ছোষণাকাল বলবৎ থ1পাবালে বাষ্্পতি নাগরিকগণের 
স্প্রম কোটে মৌলিক অধিকার বন্দার আবেদন স্থগিত রাখিবার আদেশ 
দিতে পাগেন। সুতরাং জরুবী অবস্থার ঘোষণাকালে শীনকর্তৃপক্গ এই 
মৌলিক অধিকারগুলি হরণ কবিভে পারে। এই ব্যবস্থার ছার] বুঝা যায় ষে, 
ভারতের শাদনতন্ত্ব এক হুত্তে যে মৌলিক অধিকাবগুলি নাগ্িকগণকে দিয়াছে, 
অপর হস্ত দিয় নাগরিকগণকে সে অধিকারগুলি হইতে বঞ্চিত করিতে পাবে। 


৫৪ রাষ্রতত্ব 


প্রশ্নাবলী 
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শ্্ট অম্খ্যান্ত 


রাষ্্রপরিচালনার নিরেশাত্রক নীতি 
(71011606155 1011170119195 0: 56৪66 001105 ) 


নির্দেশাত্বক নীতি (770৮9 [১1186100165 ) 


স্বাধীন আয়ারল্যাণ্ডের শাসনতস্ত্রের অন্রকরণে ভারতের সংবিধানেও 
কতকগুলি রাষ্পরিচালনার মূলনীতি সংযোৌজিত হইয়াছে । ভারতের শাসন- 
তন্ত্রের গ্রস্তাবনায় রাষ্রের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে ভারতকে একটি জনকল্যাণকর 
গণতান্ত্রিক রাষ্ঈট আখ্য। দেওয়া] হইয়াছে । এও রাষ্ের উদ্দেশ্য হইল গণতান্ত্রিক 
উপায়ে জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করা। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে 
সাফল্যমঞ্ডিত করিবার পক্ষে রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যথেষ্ট বলিয়। 
বিবেচিত হইতে পারে ্ঈ পূর্ণ গণতান্ব্িক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক 
ও অথ নৈতিক জীধনে এই গণতভান্মিক আদর্শ বলবৎ করা একান্ত আবশ্যক । 
এই উদ্দেশ্ব-প্রণোধিত ভইষা শাসনতন্ত্েধ বচয়িতভাগণ শাসনতন্ধজে কতক গলি 
নিদেশাম্্ক নীতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং শাসকবর্গ যাহাতে উক্ত নীতি 
অনুযাযী শাসনকার্ধ পরিচালনা করেন তাভাব ভগ্তাও যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিযাছেন। শান্নতঙ্তে লিপিবদ্ধ মৌলিক অপিঙ্কার 9 শির্দেশাখক নীতিগুভির 
মধ্যে প্রধান পার্থক্য ভইপশ যে, কোন নিদেশাম্রক নীতি সরকারী তম্তক্ষেপেগ 
ফলে ক্ষপগ্র হইলে বিচাগালয়ের শিদ্ধান্ু দ্বাব তাহার প্রতিবিধানের কোন হযোগ 
নাগরিকগণকে দেওয়া হয় নাই । সুতরাং নিদেশাশ্রক নীন্তি অনযায়ী শাসনকাধ 
পরিচালনা +রা বা না করা সম্পূণপূপে শাসনকর্ুপক্ষের ইচ্ছার উপর নির্ভর 
করে। এস্লে আব একটি কা শ্মবণ রাখিতে হইবে যে, কোন নির্দেশাত্মক 
নীতি বলবৎ করিতে গিয়া মধি কোন মৌলিক অধিকারে সহিত সংঘর্ষ বাধে 
তাহা হইলে নিদেশাক্মক নীতি কাধক্ষেত্রে আর প্রযুক্ত হইতে পারিবে না 
এনপক্ষেত্রে মীলিক অধিকারগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া ভইয়াছে। 
শাদনতন্ত্রে বণিত নীতিগুলিকে তিনটি পৃথক পযায়ে ভাগ করা যাইতে 
পারে। 

প্রথমতঃ, কতকগুলি অর্থনৈতিক আদর্শ এই নীতিগুলির অন্তত 


৫৬ রাষ্টতত্ব 


করা হইয়াছে এবং রাষ্রের কর্তব্য হইবে এই নীতিগুলিকে কাধকরী করিবার 
জন্য সচেষ্ট হওয়া। 

দ্বিতীয়তঃ, শাপন বিভাগ ও আইন-প্রণয়ন বিভাগের ক্ষমত| পরিচালনা 
করিবার জন্য কতকগুলি নিদেশ ও উপদেশ এই নীতিগুলির মধ্যে স্থান 
পাইয়াছে। 

তৃতীয়তঃ, কতকগুলি নাগরিক অধিকার এই নীতিগুগির অন্তর্ভুক্ত করা 
হইয়াছে । এই অধিকাপগুলি মৌলিক অধিকীরগুলির মত আদালত কর্তৃক 
বলবৎ কর। না গেলে এ প্রাঞ্টেখ প্রতি নিদেশ দে ওয়া হইয়াছে যে, রাষ্ট্র এজপভাবে 
ইহার শাসন-সংক্রণান্ত 9 আইল-প্রণয়শ সংক্রান্ত কয পরিচালনা! কাপবে যাহাতে 
নাগরিকগণের পক্ষে এই অধিকারগ্তলি ভোগ করা সমুব ভয়। 

শ|সন হস্তে বণিত নীতিগুলির সাবমথ শিয়ে দেব হইল | 

মাঠধের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অথ নোতিক জীবন যাহাতে খায়ের 
উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, একপ ঞনক্পযাণকর একটি সমাদ্ব্যবস্থ। গঠন করিবার 
অন্ত পা সটেষ্ট খাকিবে । সমস্ত াশবিকের জা্মিকা অদনের উপমুক্ত খ্যবস্থা, 
জনসাধাপণের আবাখে সম্পদের অধিকার নিক্ণ, সমান কাবের জগত দা প্ররুষ- 
নিখিশেষে সমান পারিশ্রমিক গ্রুদান, অমিক শেখার শবাপনড। গঙ্গা, শিশু ও 
যুবকের শোষণ 5 অত্যাচারেন ঠাছি হইতে খা, সকল আগরিকেরই কম ৪ 
শিক্ষার ব্যবস্থা) বেকার অবহ্ায়। বার্কো, অঠস্ঠতাণ এ অন্ষমভাব ক্ষেত্রে 
সহায় করা প্রত শাসনবঠপশের কওব্) বলিমা বিবেচিত হইবে। 

চৌদ বরের অনাধক বালকবাালকাধের 5ক্টা অনৈ ৩শিক ও বাধ) তামুলক 
শিক্ষাখ্যবস্থা, অনগ্রপর সম্থ্াদাযগ্তাশর জথনৈতিক ৭ শিক্গাবিসধক উন্ন তিদাধন, 
মা$যঙগল, জনশ্বাখে]প উন্নাতি 5 এই উদ্দেশে। মাদক উরব্যের ব্যণহার-বজন, 
কৃষির উপ্নতি, পশ্তপাঁলন, বিশেষতঃ উম গশ্রপ্রজনন) গো-ভাতা-নিবারণ, 
গ্রাম পঞ্চায়ৎ ব্যবস্থা সগঠন শ্রহতি কা 
করা হইয়াছে । 


॥নিদেশাসক শাতিলির অগ্ঞুক্ত 


এতদ্বযত৬ 'আবএ ।ভনটি |বষয় সম্পর্চে নিদেশাশ্মক নীতি শাসনতন্ত্র 
লিপিবদ্ধ কর। হইদাছে। গ্রাথমটি হইল পালামেন্ট স৪। কক খোধিত জাতীয় 
গুরুত্রসম্পন্ন এতিহাগিক নিদশন, স্থান ও বস্তসমুভ রশখণ করা রাষ্ট্রের একটা 
দািত্ব বলিয়া বিবেচিত হইবে । থিঠীয়ুও, শাসনবিভাগ হইতে বিচার- 
বিভাগের সম্পুর্ণ পৃথকীক্ণ সম্পবেও বাষ্টের কর্তব্য নির্ধারিত বরা হইয়াছে। 


রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি ৫৭ 


তৃতীয়তঃ, দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা পরিচালনা কর! খ্যতীতও 
আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত রাষ্টরের এক গুরু দায়িত্ব রহিয়াছে। আসন্তজীতিক 
ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নীতি-সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্ত। 
রক্ষা করা, এবং পররাষ্ট্রের সহিত শ্তায়সঙ্গত ও সম্মানজপঞক্ সম্পক বজায় 
রাখা, আন্তজাতিক আইন, সন্ধি প্রভাতি প্রতি, সম্মান প্রদশন এবং শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে সহযোগিত।র মনোভাব লইয়া বিরোধসমূতের মীমাংসা করিতে রাঃ 
সচেষ্ট থাকিবে । 


সমালোচনা (0711101870 ) 

নিদেশাম্ক নীতিগুলি ম্পকে বলা যায়এ্য, এই মী তিগুলি ষখন বিচাগগালয় 
কক বলবৎ করা যাব না তন শ।সণতন্বে এগুলির উল্লেখ নিথক হইয়াছে। 
অনেক সমালোচক বলিষাঙ্ছেন যে, অভ্র সপল ভারতায়গণঞে বাকের দ্বারা 
সপ্ত পাথিবাখ উদ্েগেই এ নিক আদশেণ অবঠারণা করা হইযাছে। 
|ন:৭* এক পাহগুলে হইল এনসাধা গণের শিকট স্কারেব কতকগুপি নৈঠিক 
ওঠা 1 কিন্ত যে আাঙশ্রাত পান কারবার কোন আইনসম্মশ বধ্য- 
বাধকত। শা, সে প্রাতিশ্রা হর কোন সুপাও পাবিতে পারে শাঃ এবং সে 
প্রতআ্াতি যতহ আতমণ্রুণ হউক না কেন কাতাকেব সশষ্ঠু কাবতে পারে না। 
[শিদেশা এক নীতিগ্ুণি সম্পকে আগর বলা নাত পাতে খে, এঠ শিদেশ কে 
কাঠাকে দিতে । ভাবতে শাসনক্মতার একমত উৎস হঠলভারতেগ 
ভনগণ। আত ণাং অনগ্ণ তালাদের শিল্েদের উদ্দেশে হী মাভিগ্গি প্রচাও 


করিতে পাবে না। 


নির্দেশীত্মক নীতিগুলির তাৎপর্য ( 91117111081806১ 01 1100 1)772061৬68 ) 

নিপেশাঞ্মিক শীতিগ্াল সম্পরকে শে বিশ্লেষণে বলা যায় খে, প্রশ্তাবনায় 
উল্লিখিত আদর্শ গুণির পুনবাবুহ্ধি কৰা হইয়াছে । কিন্তু একটু গ্তণিধানপুবক 
দেখিলেই এই নীতিগুলির 'হাৎপয দেগা খায়। পপুখমতঃ, গণতন্ত্র হইল দলীয় 
শসন। কোন সময় দক্ষিণপঞ্থ), কোন সময় বামপন্থী, আবার কোন সময় বা 
মধ্যপন্থী দল শাপন ক্ষমতায় অধিঠি৬ হইতে পানে । যে দলই ক্মন্ডসীন ভউক 
না কেন, এই নীতিগুলির সামাজিক) অথ নৈতিক ও আস্কজ1[তপ উদ্দেশ গুলিকে 
একেবারে অবজ্ঞ। করিতে পারিবে না। 


৫ বাত 


দ্বিতীয়তঃ, এই নীতিগুলির পশ্চাতে আইনসম্মত কোন সমর্থন ন1 থাকিলেও 
ইহার একটি গ্াজনৈতিক ও নৈতিক সমর্থন আছে। নির্বাচন কালে ভোটদাতার 
নিকট এই নীতিগুলি অবহেলা করিবার জন্য ভোটপ্রার্থী দায়ী হইবে। 

তৃতীয়তঃ, ভারতের শাসনতন্ত্রে নাগরিকগণের কোন অর্থনৈতিক অধিকার 
স্বীকৃত হয় নাই। কিন্ত নির্দেশাত্মক নীতিগুলির অন্তরুক্ত কতিপয় নীতি এই 
অর্থনৈতিক অধিকারের স্থান পুরণ করিয়া ধনী ও দরিদ্রকে সমপর্যাযতুক্ত 
করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। 

পরিশেষে বল যায় যে, এই নীতিগুলিই হইল শাসন পরিচালনার 
যুলনীতি। এই আদর্শগুলি শাসনকার্ষে ও আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে বলবৎ 
হইলে দেশের সবালীণ উন্নতির পথ যে অনেক পরিমাণে সুগম হইখধে এ বিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পাঞ্জে না। জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ভিত্তি হইল 
পূর্ণ গণতান্ত্রক শাসনব্যবস্তা, যে শাসনব্যবস্থ] নাগরিকগণের সামাজিক, 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া মেত্রীভাব 
আনয়ন করিতে পারে । প্ররুত গণতান্ত্িক শাপন্বস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে ভারতের 
সংবিধানে এই নীগুলি স্থান পাইযাছে। এই নীতিগ্ুলি এখনএ পযস্ত 
শাসনক্ষেত্জের সব সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্ত না হইলে ধলা যাইতে পাবে যে, 
অনেকক্ষেত্রে শাসন কর্তপন্দম এই নীতি কামক্ষেত্রে বলধৎ করিলার প্রয়াস 
পাইযাছেন। 


মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাজক নীতি ( ম50120107712] 111217168 9700 


117) 1016011৬558 ) 


নিদেশাত্মক নীতিগুলির সহিত মৌলিক অধিকারসমূতের মূলগত পাথক্য 
দেখা যায়। উভয়ের প্রকৃতি, বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য বিভিন্ন। 

প্রথমতঃ, শিদেশান্সক শীতিগুলি এরূপ কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করে যাহা 
রাষ্্ট সর্বদা কাষে রূপায়ত কপিবার প্রয়াস পাইবে, অপরপক্ষে 'মীলিক 
অধিকারের উল্লেখ দ্বারা বাষ্টকে নিদিষ্ট কতিপয় কাষ করিতে বিরত থাকিবার 
নির্দেশ দেওয়া হইখাছে। সুতরাং মৌলিক অধিকারগুলি হইল রাষ্ট্রের অব1ধ 
ক্ষমতার বাধান্বরূপ, আর নিদেশাত্মক নীতিশ্চলি দ্বারা রাষ্ট্র সরকারকে নিপিষ্ট 
উদ্দেশ্য সাধনের উপায়ম্বজপ ইহার নীতি ও কাধ পরিচালনার জন্ট নির্দেশ দান 
করিতেছে। 


ঝাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্বক নীতি ৫৯ 


ছিতীয়তঃ। কিন্তু এই নীতিগুলির ত্রুটি হইল যে, মেজিক অধিক 
মত ইহারা এককভাবে কার্ধকরী নহে। এই নীতিগুলির বলে'কোন প্রচলিত 
আইন বা আইনসম্মত অধিকার ক্ষুণ্ন করা যায় না। এই নীতিগুলি কাধক্ষেত্রে 
বলবৎ করিতে হইলে এ সম্পর্কে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন কর! প্রয়োজন হয় । 

ভৃতীয়তঃ, নিরেশাত্বক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎ কর! যায় না, 
কিন্ত মৌলিক অধিকারগুলি আদালত কর্তৃক যথোপযুস্ত, নির্দেশ দ্বারা বলবৎ 
করা যায়। স্মুতরাং মৌলিক অধিকারগুলির তুলনায় নির্দেশাত্মক নীতিগুলি 
শুধু মর্যাদাহীন নহে, এগুলি ফলপ্রস্থও নহে। 

চতুর্থতঃ, মৌলিক অধিকারের সহিত কোন আইনের বিরোধ ঘটিলে 
আদালতসমূহ মৌলিক অধিকারকে অগ্রাধিকার দিবে, বিত্ত নির্দেশাত্মক নীতি 
ও প্রচলিত কোন আইনের সংঘাতক্ষেক্ষে নিদেশাম্ক নীতি অবৈধ, স্থতরাং 
নিক্ষল ঘোষিত হইবে। 

পঞ্চমতঃ, নিদেশাম্মক নীতিগুপিকে বলবৎ কাঁপবার জন্য সরকারকে বাধ্য 
কর] যায় না। উদাহরণে্বপ| যায় যে, বেকারগণ সপকারকে চাকুরি দিতে 
বাধ্য কপিতে পারেন না। 

পরিশেষে বলা যায় যে, নিদেশ।স্বক নীতিগুলির তুলনায় যৌলিক অধ্বিকার- 
গুলিকে অগ্রাধিকার ও অধিক মধাদ] প্রেওয়] হইয়াছে । উভয়েখ মধ্যে বিরোধ 
ঘটিলে যৌলিক অর্ধিকারগুপি বলবৎ রহিবে। 


সপক্ষিপ্তপার 

ভারতের শাসনতস্ত্রে শ্বাধীন আযাবধল্যাণ্ডে শাসনতস্ত্রের অগভকরণে 
রাষ্ট্রপরিচালনার কতকগুলি মূলনীতি সংযোজিত হইয়াছে । ভারতের শাসন- 
তগ্জেব প্রস্তাবনায় রাগ্রেরে উদ্দেশ্য বর্ণপা প্রসঙ্গে ভারতকে একটি জনকল্যাণকর 
গণতাস্ত্রি রাষ্ট আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । এই পাষ্টের উদ্দেশ্ত হইল গণতান্ত্রিক 
উপায়ে জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করা1। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থ। 
সাফল্যমণ্ডিত করিবার পক্ষে রাজনৈতিক গণতস্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যথেষ্ট বলিয়! 
বিবেচিত হইতে পারে না। পুর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক জীবনে এই গণতান্ত্রিক আদর্শ বলবৎ করা একান্ত আবশ্যক । এই 
উদ্দেশ্-প্রণোদিত হইয়া শাসনতঙ্ত্রেরে রচয়িতাগণ শাসনতঙ্রে কতকগুলি 


৩৩ রাষ্ট্রতৰ 


নির্দেশাআ্মক নীতি পিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং শাসকবর্গ যাহাতে উক্ত নীতি 
অন্ুযায়ী শাসনকার্ধ পরিচালনা করেন তাহার জন্তও যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছেন। শাসনতগ্থে বণিত নির্দেশাহ্মক নীতিসমূহের সংক্ষিগুসার নিয়ে 
দেওয়া হইল। 

মাষের সামাজিক, ধাজনৈতিক ও অর্থ নৈণ্তিক জীবন যাহাতে স্তায়েব উপর 
প্রতিষ্ঠিত হয়, এরূপ জনকলযাণকর একটি সমাজব্যবস্তা গঠন করিবার জন্য রাষ্ট্র 
সচেষ্ট থাকবে । সমস্ত নাগবিকের জীবিকা অজজনের উপযুক্ত ব্যবস্থা, জন- 
সাধারণের স্বার্থে সম্পদের অধিকার নিয়ন্ত্রণ, সমান কাধেন জন্ত শ্রী-পুরুষ- 
নিধিশেষে সমান পারিশ্রমিক প্রদান, শ্রমিক শ্রেবীর নিরাপত্তা রক্ষা, শিশু ও 
যুবকদের শোধণ ৭৪ অভ্যাচাবের ভাত ভইতে রক্ষা, সকল নাগরিকেরই 
কম ও শিক্ষ।র ব্যবস্থা) বেকার অবস্থায়, বাঁকে, অক্কস্কভায় ৪ অন্গমতার গোত্রে 
সাহাষা কব প্রতি শাসন-কপশের কব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। 

চৌদ্দ বসবে অনধিক বালদবালিকাধেন্র জঙ্কা অবৈ'ঙনিক ও বাধাতামূলক 
শিক্ষা-ব্যবন্তা, অনগ্রসর সম্প্রধাযগলর অর্থ পৈশ্তিষ্ট'ও শিক্ষাবিষঘক উতিসাধন, 
মাতৃমঙ্গল, জ্নঙ্গাঞ্থ্ের উন্নতি ৪ এই উদ্দেখো মাদক উব্যের বাবহার-বজন, কষির 
উন্নতি, পশুপালন, বিশেষ ঠঃ উত্তম পশুগ্রজনন, গে|-ভাত্যা নিব।বণ, হাম 
পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থা-সংগঠন গ্রক্তি কায নিদেশাস্থুক নী হশ্ুলির অন্থুহুক্ত কপ 
হইয়াছে। 

ইহ ছাডা আপ৪ তিনটি বিষয় সম্পর্কে নিণেশাম্ শীঠি শাসনতন্থে 
জিপিব্ধ করা হইয়াছে । প্রথমতঃ, পাপামেন্ট সভা কঠক ঘোষিত জাতীয় 
গুরুত্বসম্পন্ন এ তহ]সিক শিদশন, স্থান এ বন্তদমূত বঙ্গা কথা রাষ্ট্রে একটা দায়িত্ব 
বলিয়া বিবেচিত হইবে । (দিতীয়ুত, শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগের 
সম্পূণ পৃথকীবরণ মম্পকে বাষ্ে পত্ব্য নির্ধাচিত হইয়াছে । ভিতীয়তত, 
আন্তজাতিক ক্ষেত্রে পাটের নীস্ি-তষ্পকে বলা হইয়াছে যে, আন্তহাতিক শাস্তি 
ও নিবাপত। রক্ষী কবা, এবং পরপাষ্ট্রেণ সহিত স্তায়সঙজত ও সম্মানজনক সম্পর্ক 
বজায় রাখা, আন্জাতিক 'আইনপ, নন্ধি গভাতিন প্রতি সম্মান-প্রদর্শন এবং শান্তি- 
পৃ উপায়ে সহযোগিতাব মনোভাব লইয়া বিরোধসমূভেব মীমাংসা করিতে রাষ্ট্র 
সচেষ্ট থাকিবে। 

নিদেশান্সক নীতি সম্পর্কে বলা যায যে, প্রস্তাবনায় উল্লিখিত উচ্চ 
আদশগুলির পুননাবুত্তি করা হইয়াছে মাত্র। এই 'আদর্শগুলি শাসনকার্ষে ও 


রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি ৬৯ 


আইনগপ্রণয়ন ব্যাপারে বলবৎ হইলে দেশের সববাঙ্গীণ উন্নতির পথ যে অনেক 
পরিমাণে সুগম হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পাবে না। 

মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতির পার্থক্য প্রথমতঃ, 
মৌলিক অধিকারের ছ্বাবা রাষ্্রকে কতকণ্ডলি কাষ হইতে বিরত থাকিতে বল! 
হইয়াছে, আর নিদেশাত্রক নীতির দ্বাপ] ব্াষ্্রন্দে কতঙফগুপল কার্য সম্পাদন 
করিতে বলা হইয়াছে । দ্বিতীখুতঃ, মৌলিক অধিকার ক্ষুপ্ন হইলে বিচারালয়ের 
সাহাযো বলবৎ করা যায়, কিন্তু নিদেশাহক নীতিগুলি বলবৎ করা যায় না। 
তৃতীয়তঃ, কোন আইন নিদেশ।জ্ক নীতিবিরোধী হইলেও আইনটিকে অবৈধ 
ঘোষণ। করা যায় না-কিন্ধ মৌলিক অধিকাব বিপোধী আইন অবৈধ বলিয়। 
সোধিত ভইতে পারে । চতথতঃ, উয়েএ *মপ্যে বিবোধের ক্ষেত্রে মৌলিক 
অধিকার হই অক্ষর থাকে, আর নীতিগু'ল বাতিল হখ। 
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শনগ্তসম অস্থ্যান্ত 
যুক্তরাষ্টীয় শাসনব্যবস্থা! 


* (01101) 1600615) 


রাষ্ট্রপতি € 2175 7১7951057)) 

শাসনতন্ত্রে হুম্পষ্টভাবে লিখিত হইয়াছে যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসন- 
ক্ষমতা একজন রাষ্ট্রপতির তস্তে সন্ত থাকিবে । রাষ্পতি ত্বয়ং অথবা তাহার 
খধস্তন কর্মচারিগণের সাহায্যে শাসনক্ষমত। পরিচালিত হইবে। 


রাষ্ট্রপতি নিয়োগ (01691107, 01 076 11551067)6) 


রাষ্পতিপদে নিয়োগের জন্য পরোক্ষ নিপাচনপদ্ধতির ব্যবস্থা হইয়াছে। 
(ক) ভারতীয় পার্লামেন্ট সভাব উভষ বক্ষেব নিরাদচ'ত সদস্তগণ ও (খ) গাজ্য- 
সমূহের নিয্পবিষদের নিবাচিত সদগ্তগণ কক একক তস্তাস্তণযোগ্য গোপন 
ভোট দ্বার! রাষ্ট্রপতি নিদাচিত হইবেন। সংখ্যালখু সম্প্রদায় ধাহাত্ে নির্বাচনে 
ংশ গ্রহণ করিতে পাবে তছুদেশ্যে এই ভটিল নির্বাচনপদ্ধতি অবলখন কর! 
হইয়াছে । ভারতে রাগ্রপত্তি শাসনক্ষমতাব উচ্চতম কর্তৃপক্ষ হইলেও কাধতঃ 
তাহাকে প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে পরিচালিত মন্ধ্িগরিষদের পরামর্শ অস্গসারে শংসন- 
ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হইবে | প্রা্ঈপবিচালনার দায়িত্ব কাবতঃ মস্ত্রিপরিষধসহ 
প্রধানমন্ত্রীর উপর হ্যা হইযাছে। আ্তরাং জনগণ কতৃক বাষ্্পতির প্র্)ক্ষ 
নির্বাচনব্যবস্থান্র প্রয়োজন অনভূত হয় নাই । 
রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ পাঁচ বৎসপের জন্য নিবঝাচিত হইবেন এবং তিনি পুন- 
নিবাচিত হইতে পারিবেন। প্রাষ্্রপতি-নিধাচনের জগ্ত শাসনতন্ত্র কর্তৃক 
নিম্নলিখিত যোগ্যতাগুলি স্থিরীকাত হইয়াছে £ (১) জ্বাই্পতি পদগ্রণীতে 
ভারতীয় নাগম্রিক হইতে ভইবে । ৮২) তাহার পয়ত্রিশ বৎসরাধিক বয়স হইবে । 
(৩) পালামেণ্টের নিশ্নপরিষদের সধন্য হওয়ার যোগ্যতা থাকিবে । (৪) এপ 
ব্যক্তি কোন লাভজনক কাধে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না। (৫) তিনি 
পার্পামেণ্ট সভা 'অথবা রাজ্য আইনসভার সদন্য থাকিতে পারিবেন না। রা&্পতি 
নির্বাচিত হইলে তিনি মাসিক দশ হাজার টাক1 বেতন ও বিন1 ভাভায় আবাস- 
গৃহ এবং পার্লামেন্ট দ্বার] নির্ধারিত অন্ত রাহা-খরচ। ইত্যাদি পাইবেন । শাসন- 


যুক্তবাস্্ীয় শাসনব্যবস্থা ৬৩ 


তন্ত্রের বিক্ুদ্ধাচরণের জন্ত রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টের যে-কোন কক্ষ 
অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে এবং অভিযোগের প্রস্তাব বদি সেই কক্ষের 
১ নংখ্যক সদস্তের দ্বারা গৃহীত ও অন্ত কক্ষের $ সংখ্যক সদস্যের দ্বারা যথাযথ- 
ভাবে পরীক্ষার পর গৃহীত হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতিকে অপসানণ কর! চলিবে। 
রাষ্ট্রপতি নিজে উপ-রাষ্ট্রপতির নিকট আবেদনপত্র ছারা পদত্যাগ করিতে 
পারেন। বাষ্পতির পদমর্ধাদ| বৃদ্ধির জন্য তাহাকে সাধারণ বিচারালয়ের 
বিচারাধীন কর! হয় নাই। 


রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা! (1১0 7978 01 1079 7১755106116 ) 


শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর আরোপিত ক্ষমতাসমৃহকে সাধারণতঃ পাচ 
ভাগে ভাগ করা হয়, যথা, 
(১) শাসন-পরিচালনার ক্ষমতা (77:6991159 10৮78 ) 

রাষ্ীপতি হইলেন ভারতীয় খুক্রবাষ্টের শাসনকর্তৃপক্ষের শীমস্থানীয় অধিকর্তা 
এবং তাহার নামেই সমগ্র শাসনক্ষমত। প্রযুক্ষ হয় । বাষ্্রপতি বিভিন্ন রাজ্যের 
গভর্ণপদের মনোনয়ন কর। ব্যতীত৭ সুপ্রিম কৌট এ উচ্চ বিচারালয়ের বিচার- 
পতিগণ, ভারত্তেম অডিটর-জ্নোপ্রেল "ও অল্গান্ত উচ্চপস্থ সরকারী কর্মচারিগণের 
নিয়োগ করিয়া! থাকেন। প্রথম তপশীলক্ত ঘিতয় ভাগে বণি'ত রাজ্াগুলির 
শাসনকাযষের উপএও আগামী দশ বৎসরকাপ পবণ্ক ভিনি তদারক করিতে 
পাখিতেন। চীফ কমিশনার-শাসিত পাভ/গুলি এ আন্দামান-নিঞ্োবর ঘীপ- 
পুঞ্জের শাসন-পরিচালনান্র জন্ত তিনি দায়) ছিলেন। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির 
আধিক সম্পকের সামপ্রস্যবিধান কহিবার দারিত্ব হইল রাষ্ট্রপতির এবং এই 
উদ্দেশে শাসন ভম্ব গ্রবতিত হইবার ছুই বঙ্সবের মধ্যে তাহাকে একটি ফাইনান্স 
কমিশন নিখোগ কঙিতে হইবে | পিঠিন্ন প্াজ্যের মধ্যে জলস্ধবরাহ ব্যাপারে 
বিরোধ ঘটলে বিরোধ-নিরসদ্র জগ্ত রাঙ্ুপতিকে একটি কমিশন গঠন করিতে 
ইইবে। কেন্দ্র ওরাজ্যগুলির মধ্যে অথবা রাজ্য গুণির মধে) ত্বাভাবিক সম্পর্ক 
অক্ষুঞ্ন রাখিবার জন্ত তিনি একটি আন্কঃ-নাজ্যদভা নিযুক্ত করিতে পারেন । 
এতদ্বযতী ত জরুরী অবস্থায় এবং শাসনতন্ত্র প্রবতিত হওয়ার সমর হইতে সাধারণ 
নিবাচন সমাপ্তি পধন্ত অন্তর্দ্তী কালে বহুবিধ ব্যব্স্ব! অবলঘ্বন করিবার ক্ষমতা 
রাষ্্রপতিকে দেওয়া হইয়াছে । ব্াষ্্রপতি হইলেন সমগ্র সশস্ত্র বাহিনীর অধিকা। 
তিনি যুদ্ধঘোষণ! ও শান্তিস্থাপন কর্রিতে পারেন। 


৬৪ রাষ্ট্রতত্ব 
(২) আইনপ্রণয়ন-ক্ষমত1 ( [69018181159 1১077 87৪ ) 

রাষ্ট্রপতি আইনসভার অবিচ্ছেগ্চ অংশ। রাষ্পতি ও আইনসভার উভয় 
পর্ষিদ্‌ লইয়া ভারতীয় পার্লামেন্ট সভা গঠিত। বাট্রপতি উভয় পরিষদ্‌ অথৰ? 
একটি পরিষদূকে অধিবেশনের জন্ত আহ্বান করিতে পারেন, উভয় পরিষদের 
অধিবেশন স্থগিত রাখিতে গারেন এবং লে।কসভা অথাৎ নিয় পরিষদ্‌ ভাঙ্গিয়! 
দিতে পাবেন। গ্রভোক অধিবেশন আবস্তের প্রান্থালে ব্রাষ্্রপতি উভয় 
পরিষদের যু অধিবেশনে বক্তা করিতে পারিবেন এবং অধিবেশন আহ্বান 
করিবার কারণ ব্যাখ্য। করিবেন । তিনি কোন নিিষ্ট আইনের প্রস্তাব সম্পর্কে 
অথবা অস্ঠ ব্য।পারে উশয় পরিষদের নিকট বাণী (1০5৯০/ ) প্রেবণ করিতে 
পারেশ। 

উভয় পর্রিমূদ্‌ ঠক 'মশমোদিত আইনের প্রস্তাবে রাই্পত্তির সম্মত্ত একান্থু 
প্রয়োজন। অঠমোদধিত আইতনব প্রস্তাবে তিনি সম্দটিপ্রধান করিতে পারেন 
অথল। সম্মঠ্িপ্রদানে বির 5 খ্যাকতে পারেন ।ঞছযে প্রস্তাব বাপি কক 
অগমো দিত হয় না, ভাহা স শাবিতি শাক ও রা বিনা সংশোধনে যদি উভয় 
পরিষদ +৪% পুনরায় গ্রহীত ভয় হাহা হরে উজ প্রজ্ঞার দিতবাব পাইপার 
নিকট উপঙ্গাপিত হঠলে ভাহাকে উদ পন্তাবে শন্দ! তপ্রদান করিততঠ হইবে। 
পারামেণ্টের অবকাশকালে বাচপ।ত জ্বী আহন (01177817) এণমন 
করিতে পারেন ওবং ই সাহনগলি পালামেন্ঠ-গণাজ দাহনের মত কাখকরী 
হয়। দ্য বাঈপতি প্রতিহত টা হন স্ুলি পাতা ভার প্ব'ঠা 
অধিবেশনে উ্থাপন কানুতঠে হহতব সব গু।লাখেন্ট শতক অভ্ঘো গত হইলে 
পার্গামেনট্টেৰ আপিবেশনে পাহসথ হইতে তয় সঙ্গত পযন্ত পলবহ থাকিবে নিদিষ্ট 

সমধের পৃবেই যণি পাশাতষণ্ট এই অক) গাহ নেব শিকছে গম্তাব শুভণ করে 

তাহা হইলে জরুণী আইন আর কানকরা] খাকিবে না। 


(৩) অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমত। (710020015) 70৮05 ) রি 
প্রত্যেক আথিক বহসরে বাঈপাত পালামেন্টের উভয় পরিষদের নিকট যুক্ত- 
রাহীয় সরকারের সম্ভাব্য আয় এবং ব্যহ্প্র এক হিসাব উত্থাপন কপাইবেন। 
রাষ্ট্রপতির অণমোদন খ্যতীত অর্থমন্ত্রীর কোন দাবী উত্থাপিত হইতে পারে 
না। নিয় পরিষদ্দে অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিতে গেলেও তাহার 
অন্মমোদন প্রয়োজন । বাই্পতির অন্তমোদন ব্যতীত পালামেণ্ট সভায় আয় 
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এবং ব্যয়বরাদ-সম্পকিত কোন প্রস্তাবই গৃহীত হইতে পারে ন্)। বিভিষ্ন 
রাঙ্যগুলির মধ্যে আদায়ীকত আয়কর বণ্টন করিয়। দেওয়া এবং পাটশুক্কের 
পরিবর্তে আসাম, বিহার, উডিস্তা ও পশ্চিমবঙ্গকে সাহাধ্য প্রদান করিবার 
ক্ষমতাও রাষ্পতির হস্তে স্তন্ত হইয়াছে। 


(8) বিচার-বিষয়ক ক্ষমতা (3510191 িভাতা ) 

স্প্রিম কোট এ উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে নিয়োগ করা ব্যতীতও 
রাগ্ুপতির অন্য বিচার-বিষয়ক ক্ষমতা] আছে । ধণ্ডিত ব্যক্তিতে দপুপ্রাপ্থির সময়ে 
অথবা দণগডভোগকালে তিনি মাজন! করিতে পাতরন। শাহ্িভোগকালে কোন 
ব্যক্তিকে তিনি সপামধিকভাবে মুক্তির আঞ্জুশ দিতে পারেশ। গুরুতর 
শাভ্তিপ্রাপ্ূ ব্যক্তির শান্তি লশুতর করিবার মত ৭ হাহাকে দেওয়া ভইযাছে। 
উলি'খিত বিচার-বিষয়ক ক্ষঘাঠাগুণি তিনি নিয়াপথিজ নেতে য়োগ করিতে 
পারেন £ (১) কোট-মাশাণ খুন প্রদত্ত শান্ততে। (২) যুণগাান আঠনের 
বিরোপ *1 করিবার ওলা প্রা শাস্ডিল ক্ষেলে। 1৩) মনযুরণে। ফাকে শ্রবণ 
রাখত হইবে যে, বজা সরকাঙগুণিহ আইনের শিগোদি তা কাধণার" জা 
মৃত্যুধতণ ক্ষেত্র ব্যতীত অগ্ত প্রকার শান্তি শের বাপ হণ ক্ষণা শন 
কিবা ক্ষমতা শাই । 


(৫) জরুরা ক্ষমত। (11706729100 190%01-9 ) 
শাসন ৩ন্ব কক পাঈপতির উপর কতকাল একী ক্ষমতা দত জইয়াছে। 
৭ই ক্ষমভাগ।লকে তিশ ভাগে ভাগ করা যায়। 


(ক) জক্রা অবস্থার ঘে।ষণ। (17901205861010 ৮1 [70291 5 ) 
শাগসনতশ্বেপ ৩৫২ নং আনে: বলা হইয়াছে যে, কোন সমগ্জে বাঞ্ছুপতি যদি 
মনে করেন যে, দেশের নিরাপন। যুদ্ধ বা আ্যন্তপীণ শিশঙ্খলার ড% বিষ্িত 
হইত্তে পারে, তাহা ভঞঙ্লে তিনি জরুরী অপস্থ। দোপন। করিতে পানেন। 
উপর্িি-উক্ত কারণগুণি কাযতঃ উপস্থিত ন। হইলেও যদ্দি প্রত্যাসন খণিয়। 
রাষ্টপত্তি মনে করেন, তাহ। হইলে তিনি জরা অবস্থ।র ঘোষণা করিতে 
পাবেন। এইবপ ঘোনণ। পালামেন্টেত্র উভয় পরিষদ দ্বারা অগচমোধিত না 
হইলে দুই মাসের অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে না। উভমু পরিষদূ্‌ কণ্ঠুক 
৫-__-(২য় খণ্ড) 


৬৬ রাষ্তত 


সমণিত হইূলে এনপ জরুনী ঘোষণা ঢুই মাের অধিক কাল বলবৎ থাকিতে 
পারে। 

জরুপী অবস্থ| ঘোষণার ফলে শাসনব্যবস্থা শদুরঞ্সাগী পরিবর্তন সাধিত 
হয়। এই ঘোষনা বণবৎ থাকা কাপে গও শাসনবাবস্থ। এপকেন্দ্ীয় 
শএাসনব/বগ্থায় পদসিত হয়। এই অমনে পাদামেন্ট সভা রাজ্যতানিকাড়ক্ত 
যে-বোন বিষয়ে আঠন পণফূন বি পারে । লোকসভার কাধবাপ এক- 
সময়ে একবৎস্ধ খুদি করা যাইতে পারে । পেশায় অরবার ওরাজ্য দরকার 
গ্ঠলির মধ্যে রাজন বন্টনের যে ব্যবলা জাঙে। হক্রী অবস্থায় পাইপ তাহা 
পরিধন বতিতে পাকেন। ততখ্যতীত এ অপথায় লাবৃন্বাদান তা সভাসমা ও 
কারবার শ্বাদানঠ। পচাত মোক বব বগল হহতাহ লাগা গণ বত 
বীববাল সম ত5 প12গ। তপু প্‌ ৬২11৩ হঠদাতে। আি মি এব আখ্্গায় 
প্লাতপা ৬৭ [নাশ ণনে চে]লক, তাহশা]বঞালকে 7তঢাবাসষেছ সাত) বলবৎ 


কবর শগংলক অনিকার হুগভএনিতত পানর । 


এলি নি চপ এশা চে] পর ক ক ঢজি চর জম ৪ সপ 8 

(এ) ব্ীন্ড।জস হজুমভাহ্রিক ভচল জনন্থাজধ্রাছ কঘা৭া 
€(1:7101677551768 27150656016 (নি 2১৮60 1126€10251018- 
(161,201 1:261171 52 15 (1062 তি 0 


এ 2 নু ৬৮৭ » খপ এ স্্য ্ ল 
| ৩ চাতর পে তানি হতে শান লাতে। লাচাপা ত্র শিবত ইহাতে 


স০18 5112 4145 জইন্গএ ক ওত ১ অল ই জাতির 


£ ক 1 স্ব £ * ত্য ০2 21. ৮৮ 2 ত্র ₹ ল্ 
পাচটা]লাঙা পতি] হঠাত হন.) তিতা ৮:১5 1৬,শ ভিগ তছবশা বাবিতে 
গান । উহবাপ শাখগার হিল পাপ ত ভন 00275 মবধ শালি ন ৩] 


এ 
$ শব) চ ন্ ্ শি নর রি 
[নহি হি বসত পাতিল তলার ১৬ পিভোাহ জিভিনতপি দরের মাতা 


রি চি শি ৮ রা জন সা € ই 
পাখামে বড়া খ্ুভাত ইবি য় একগ এত ডাব প্রঃজেন। উচ্চ 


বটগাছে অমহ। শোৌনদতত ম্বুজ হংবে না এইনপ ঘোদশ 

৬ই মাষের ভশ্বা বসণহ খানবে তবং গায়ামেণ্ের উদ্দর আতিহন বঠক 

অন্নমো ত* হ্হ লে জাবগ ছয় মাসকাজ বলবৎ দাবিতে পারে । কিন্ত গাগা” 

মেণ্টের অ5মোদনে হয় মাস কারিয়া ঘাধণাটির মেফাদ বাঁ কবিধা ভিন বৎসরে 
অধিক কাল ঘযপ্ত ইহাকে বলবৎ রাখ চলিবে ন|। 


৬ 
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ধগ) অর্থ-সংক্রাস্ত জরুরী অবস্থ। ঘোষণা] (1100৪078610 01 
21109180197] 17187670921 ) 

যদি কোন সময় বাঞ্ুপতির ধারণ| হয় যে, ভারত অথব। ভাবত কোন 

অংশের আখি স্বাফিত বা গ্ুনাম শট তইযাছে। তাত হইলে তিন অগ-সংজান্ 

জরুরী অনন্ঠ। ঘোষণ| কপতে পাবেন | উপ্থি একটি ঘোষনার অধ্রূপ- 


ভাবেই এই ঘে!স্ণাটিকে৭ পালামেন্টেব উভয় রে উপস্ষিত ধপিতে হইবে 
এবং এই গোষণার শ্বামিহ গ্রথমোক্ত দোষণাল নিএমানযাধা শিব।তিত হইপে। 


এল গোসণা সলবুৎ্ থাকা-কালে বাচা সবার আদ ৪ বাসবরাদদ প্রস্তাবুলম্ত 
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“ভাটে পান কত, তাঠ! হলে বলি, তণ ননদ হিখুঃহ ভিটে| তত? 
গধাণটি ছাহনে পনিণতি হয়| জার 2 তাগি। দক এ] হইলে পাইাতিপ্র 
[৬1 লগা খাতকে । হানবে বর হাবিজ 291 (11071)17 (1 ৮।.1,0 ) লল। হব। 
দছিতাদাতত, পাপ । ৩ আহনঙফাডা বিন তান কোন প্রস্তাপে ১ম পা হত 
গশপন ন। কিমা ১০ ও অংধববাল পদস্থ টার নদের কাছে 
তি! দিতে পাদেন। ধ্যেবহেছের ভাদবেশন যদি খু কিবি হয়, তাহ। 


৩৮ রাষ্ট্রতত্ব 


পরোক্ষ অসম্মতি বাধাহীন ভিটে রূপে (%901969 ৮০6০ ) কার্যকরী হয়। এই 
ভিটোকে সাধারণতঃ পকেট ভিটে বল। হয়। 

ভারতে রাষ্প্ভিকে নীতিগত'ভাবে বাধাহীন ভিটো ক্ষমত। প্রয়োগের 
অধিকারী করা হইয়াছে । তবে এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দায়িত্বশীল 
মন্ত্রিসভা ক€্ক আনীন্ত কোন্‌ প্রস্তাব তিনি সবাসরি বাতিল করিতে পারিবেন 
না, কিন্তু বে-সরকারী সাস্ত কর্তৃক আনীত প্রস্তাব তিণি নাকচ করিতে পারেন। 

ছিতায়তঃ, ভারতের বাঙ্ুপতি আইনসভা কর্ঠকক আনীত কোন প্রস্তাব 
সরাসরি নাকচ ন]| করিয়া পুনধিবেচনার জন্য ফেরৎ পাঠাইতে পাবেন । কিন্ত 
আইনসভা যধি সেই প্রস্তাব পুশরা সাঁধ।রণ সংখ]।গরিষ্ঠের ভোটে পাশ করে 
তাহ। হইলে বাগ্টপতিকে সেই প্রজ্ঞাবে সম্মতি ধান করিতেই হইবে । সুতরাং 
এক্ষেত্রে ভারঙের ব্াষ্পতিপ ভিটে ক্ষমতা হইল স্থগিতকাবা ভিটে। 
( 8091)0175156) ৮8060 01 

ভতীয়তঃ, রাষ্টপতি মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাট্পতির শ্গায় প্রস্তাবটিকে 
পুনবিবেচনার জন্য আইনসাভায় প্রেরণ না করি অনিপি& ক।শের গুস্কা নিজের 
কাছে হাখিয়া দিতে পাবেন । একপ কেরে মাধিণ যুক্ষর।দের রাষ্পাতর হায় 
ভারতের বার্পতির পক্ষেও পকেট ভিটে? আয়োগের একটা সম্ভাবন। 
রঙ্য়াছে। 

চতুথতঃ,যুক্তরাট্রা4 আইন নাকচ করা বাতাতও ভারতের প্রা্্রপূত্িকে বাজ্য 
আইনসভা গ্ুণীতঠ আইন নাকচ করিগার ক্ষমতার আরধিকারা করা হইফাছে। 
কোন রাজ্যের রাজ্যপাশ কঠিক বাগপতির সন্মতি-পাপেক্গে রঙ্গিত কোন 
আইনের গ্স্তাব তিনি নাকচ কাখতেড পাহেন অথ প্ুনধিবেচনার গন্য ফেপ্ুৎ 
পাঠাইতে পাপেন। এক ক্যানাডা বাতীত মকিণযুকাস্রে বা অষ্চেলিয়ায় 
বাঞ্পতি বা গভণবর-জেনারেল এই ক্ষমতার আর্ধকারী নহেন। 

স্বতরাং ভারতে পালামেন্টার] শাসনব্যবস্থা প্রব টি ত হইসেএ পাই ণতির 
উপর ভিটো! ক্ষমত। গুয়োগের আপকার দেঞবা হইযাছে এব এই ভিটে মতা 
বিভিন্ন ধরণের [ভটো ক্ষমতার সংশশ্রণে পরিকলিত হইয়াছে। 


রাষ্ট্রপতি-পদের কয়েকটি শসনতান্ত্রক ক্রটি € 9০07776 €(0156118- 
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ভারতেগ সংবিধান কক ভারতের রাষ্পতি-পদে যে সমুদয় ক্ষমত! 


যুক্তরাধতরীয় শাসনব্যবস্থা ৬৯ 


আরোপিত হইয়াছে, সে সমুদয় ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পকে সংব্ধানে কোন 
স্টনিদিষ্ট নির্দেশ নাই। ফলে রাষ্টপতির পক্ষে নিজের খুসীমত এই ক্ষমতাগুলি 
গ্রয়োগে কোন শাসনতান্ত্রিক বাধা নাই। শাসনতন্ত্বের ৫৩ ধারা অন্পসারে 
ভারত যুক্তরাষ্ট্রের শাসনক্ষম'তা বাষ্রপতির তস্তে স্স্ত হইয়াছে এবং এই ক্ষমতা 
তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করিবেন অথবা তীঁতার আঅপম্তন কর্মচারিগণের 
ছারা পরিচালিত হইবে । ই ধারার শবগত অর্থের ধিক দিয়া দেখিলে বল! 
যায় যে, রাষ্ট্রপতি শুধু নামেমাত্র শাসকপ্রধান মহেন, তাহার পক্ষে কাষতঃ 
শাসনক্ষমতার সবেসবা হইবার পথে কোন শাসনতান্ত্রিক অন্তরায় নাই। 
অগ্রূপভাবে সংবিপ।নের ৭৪ পারাম বলা হইয়াছে যে, রাষ্পতিকে শাসন- 
কাষে পরামশ 9 সাহায্য দান করিবার জ্গ প্রধানমন্ত্রীর নেততবে একটি 
মান্পঙভা থাকিতে ভঈবে। কিম্ব শাসনতন্ত্র কোখাধও উলেখ নাই যে, 
প্রধানমন্্রা-সত মন্িঘভার পরামর্শ এ সাহায্য গ্রহণ করিতে বাঈুপতি আইনতঃ 
বাদ্য। মান্্ঈপভ| খার্িতে পুর এব পাসনকাষে এই মাঁ্ষসভার সঠিত 
রাঈগপাত পরামশও করিতে পাবেন । কিছ মন্থিমভাব সিদ্ধান্ত রাঈপতি শ্রহণ 
না-এ নাতে পারেন | মন্্িদহাব পরামশ অনসারে রাঙ্গপতিত শামণকাষ 
পরিচালনা ন। করিলে এ তাহার কোন শা,নতান্থক প্রকার শাই। 

সংবধানগত ত্রুটির জন্বা যে বাপ্দপিত গ্ৈবাচার। শাসকপ্রধানে পরিণত 
হইতে পাবেন, শান ভহন্বর জনৈক তক্ম সমালোচক এই সশ্পীবশাব উল্লেখ 
করিখাতছনণ। ভিশি পলেশ,। যদি কৌন লমাতাপ্রয় ব্যভি 9রভিনন্ধি লইয়। 
কৌশলে বাই্টপততিপদে নিনা৮5 হইতে পারেন, ভাহ। হলে শাংনতাপ্রিক 
আইনন গলদ যোগ শইধ। তিশি ক্বরাচাপা ভইতে পারেন। আহা 
আুসঙ্গি বুঝি পাবয়! যদি আইউনসভার বোন কক্ষ এক-চতৃরাংশ সদন্তোর 
ভোটে তাভাজে অপসারিত করিবার উদ্দেশ কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিতে 
উদ্যত হয, ভাভ। হইলেও ১৪ দশ সময় গ্রযোজ্ন ভয় । এই ১৪ দিন শেষ 
হইবার পুর বাগ্রুপতি লোকসও। ভাঙ্গিয়া পিঙে পাবেন । লোক পুন- 
নিবাচিত হইলেও নূতন লোক্সভাধ নিবাচনের ছয় মাসের মধ্যে ইহার 
অধিবেশন না বমিলেএ চলিতে পাবে। 

মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতির খুসীযত কাষে বহাল থাকে, সুতরাং রাষ্রপচ্ত মন্ধ্িস্ভীও 
ভাঙ্গিয়। দিতে পারেন । তংপরে তিনি কাভাব ইচ্ছামত মন্ত্রসভ। গঠন করিতে 
পরেন--কারণ ভারতের সংবিধান অন্তলারে মন্ত্িগণ আইনসভার সদস্য ন] 


৭৩ রাষ্টরতত্ব 


হইয়াও ছয়,মাস পর্যন্ত মন্ত্রী থাকিতে পারেন। তারপন্র রাষ্ট্রপতি জরুরী 
অবস্থার ঘোষণা করিয়া বিশেষ আইন (071108709 ) পাস করিতে পারেন 
এবং রাষ্ট্রপতি-প্রণীত এই আইন গুণি ছয় মাপ বপবহ থাকে এবং পার্লামেন্ট প্রণীত 
আইনের মতই কানকরী হয়। জরুবী অবস্থাধ রাগ্্পর্তি বিচারালয়গুলির 
ক্ষমতাও সংকুচিত কর্পিতে পারেন । এহ সময়ে তিনি মৌলিক অধিকারগুলির 
ভোগ স্থগিত রাখিতে পারেন । বাজ্যমবকারগুলিব ক্ষমতা অপঠরণ করিতে 
পারেন এবং বাজ্যসপকানগুলিকে প্রদেয় আযকণ এ অন্তাগ্ত কর হইতে বঞ্চিত 
করিয়া তাহাদের আগিক ক্ষমতা সংকুচিত করিতে পারেন । রাইপতি তাহাব 
বিপক্ষ দলের সদস্ঠগণকে আটক বাখবার জন্য বাজ্য সরকার গুলিকে নিদেশ দান 
করিতে পারেন এএং তাহার এ৯ নিণেশ উপেক্ষিত হহগে তিনশ শাপনতন্ত্বের 
বিধান অঠযায়ী বাঁজ্যসবকাণগ্জালর শাসনতন্থ বাতিল করিতে পারেন । রাের 
প্রধান সেনাপণ্ত হিসাবে ভিশি সামাত্রক শঞ্জির মাহাবে বে সামরেক কতপক্ষকে 
অনদ্মিভ প্াখিতে পাখেন। ন্‌ 

উপবে বা্টপত-পদের ক্ষমত।|; 'আণব্যবহারের যে শশ্াবনাব উত্লথ করা 
হইল 41752 ৩ মন্তাবনা হধুবপণাহাত হইলেন শাতশাতাথ বাতপ ৩৭ এই 
ক্ষমঙাগ্ডাগর কতকগুলি শাসন ভাগবত বধ বিদধিদদ 11 উচিহ শখ । জন্ধপ 
উঠঙপাবা কোন দেশরোভী ভাত বাদগ'৬গাদ শিনাচত হতে পা।বদেন 
না বাকেোন প্রাজশৈতিক ধশউ এহপশ লোককে বাহিগতিগিব্র জা খনোনয়দ 
করিবে না) কিছ এহদ্সত্বেপ মধ কোন ক্ষমভাপ্রিব বাকি বৌনপে নিবাচন 
দ্বন্দ জধীহন তাহা হইলে তিন ভন্ঠ কু পিন পণন্থ শাধনব্যবস্থাঃ 
স্বৈরাচার প্রবর্তন কাঁরতে পােন। 

উপ'র-উক্ত সম্তাবনাপ কথাগ্চপ গ্রহণ ন। কাবলেও ভানতের বাগ্ুপতিকে 
শুধুমাত্র নামসবহ্ধ শাসকপ্রধান বলা সম+চ'ন নভে । শামনতগ্কের বিকদ্ধাচরণ না 
করিয়াও বাষ্পতি স্বাধীনভাবে কয়েকটি কাধ করিবার আধকার। | রাইপতি 
প্রধানমন্ত্রীকে নিযুক্ত কবেন ! সংখ্যাগিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের সেতাকে 
প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত না করিয়া তাহার গত্যন্থর না] থাকলেও লোকসভায় কোন 
দলেরই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা মা পাকার ক্ষেত্রে তিনি নিজ ইচ্ছামত যে-কোন 
দলের একজনকে প্রধানমন্ত্রী শিযুক্ত করিতে পারেন। ছি তীয়তঃ, প্রধানমন্ত্রী র 
পর"মর্শ অনুসারে তিনি লোকসভ। ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন, ক্ষিন্ধ বিশেষ ক্ষেত্রে 
তিনি যদি মনে করেন যে, লোকসভ। ভাঙ্গিয় দিবার মত অবস্থা হয় নাই তাহ! 
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হইলে এ বিষয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ নাও করিতে পারেন। 
তৃতীয়তঃ, শাসনতন্ত্র অন্তসারে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বাষ্ট্রপরিচাঁলনা সম্পর্কে 
সমস্ত বিষয়ই বাট্রপত্ির গোচরীভূত করিতে হইবে। কাষ্রপতি স্বয়ং শাসন- 
পরিচালনা ও আইনপ্রণয়ন-সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি জানিতে চাঁহতে পাবেন এবং 
এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কথ্য হই রা্রপতিকে সমুদয় তথ্য সপ্পবরাহ করা । 
শাসনতন্ত্রের বিধানাভযায়। বা্টপতি ইচ্ছা] করিলেকোন একজন মন্ত্র র সি্থান্ত 
বিশেষকপে বিণেচপার জন্য মান্্পাথষদের সভায় উপস্থাপিত কফগিতে প্রধান- 
মন্ত্রকে অগরোধ কনিতে পারেন । স্ুতহাং রাঈপতি ব্যাক্ততসম্পন্ন হইলে 
শান পরিচালন] ক্ষেত্রে প্রভৃত প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন । 


ইংজগডের রাজ। ও ভারতের বাষ্ট্রপর্তি (7506 01 1270878 84 

2119 11060111218 1১195101610) 
ইভ হর রাছার তুলনা হা যাঠতে গাবে। 
উভকেউ বষ্টে প্রনন এালিরা;।4 আওঠানক বানাবে সে? প্রাঙনপাত 
পদ খাবেশ | উড বণেস্ট আমতা? সম্মান ৪ হা তপন ছধ চিবা হতেন 
শ1৮নাভ1,৭ হি গ্ুদাগাত পেছাল ছিব ই হয়ের মত) বস্তি ৮216৩ 
তইফ1ছে এপহ এক পাতণে ৩ দেঠ মামদবদ শাসনাত শ্টি পাদ প্রধাশবতোে 
পাহাড় 55৮] শাকিল স্রেকর পাচা হি শ্রারত 51 প্রাদগ[তির এং কূপ 
শাওন ৩1 আবঙ্থ]া কান হল গে,উভয় পেনেহ গাকাহেণ্াারা শাঃনব্যণ্। 
প্রচ'ল-ত আছে এব এঠ ব)বছার বৈশগ্থা ভতন খে, এজন শামঘাদ্ঘ বাধপ্রধান 
থাকলেও £ফ্াত মাত এট মদগপিবদ্েণ উপর ন্ড থাকে ভাবত আম শগ্িষদ্‌ 
উহাপ কান ভগ শ্বাচ হ আমর নিকট দাবী খাকে। 

ভব কয়েকটি বিষয়ে হাগাতঞা রাজার সভিত ভারতের বাপি কিছু 
পাক পেখযায় | ইংলতঞর প্রাছপদ তই ল বশান কমিক) ভারতের বাপি 
হইলেন নিবাচিত | ইত্তপ্তর রাজা কঙকগ্ুলি নিদ€ শত মাশিখা লইলে 
আভাীবন রা্পদে অপহিভ খাবি ভে পাখেন, শিশু ্াতপতিত পাচ বৎসরের জন্য 
শিবাচিন্ত হইয়া থাকেন এবং পুনবাধ নিবাচিত হইতে শারেন। 

ক্ষমতার 'দব দিয়া দেখিলে দেখ! খাষ যে, ইংজগ্ের রাজাল ক্ষমতা দীর্ঘদিন 
ধরিয়া শা্নভন্ত্র পলিবর্ভনের ফশে জমশইহ রাজার তন্ত ভইঙে পার্লামেপ্ট 
সভায় হস্তান্তরিত হএয়ার ফলে রাজা এসন রাজনকে পরিণত হইগ়াছেন ; 


৭২ রাষ্টতত্ব 


তাই বল] হয়, রাজা রাজত্ব করেন-_শাসন করেন না; বাজার কোন দায়িত্ব 
নাই বা বাজার মৃত্যু নাই। এই সমস্ত শাসনতান্ত্রিক প্রবাদবচনের অর্থ হইল 
যে, রাজা হ্ব-ইচ্ছায় আর শাসন-সংক্রান্ত কোন কাজই করিতে পারেন না। 
মস্ত্রিগণই রাজার নামে শাসন পরিচালনা করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতের 
শাসনতন্ত্রের ইংলগ্ডের শাসনতত্ত্রের ন্যায় দীর্ঘদিনের কোন শাসনতান্ত্রিক এতিহ্‌ 
নাই। রাষ্রপতি-পদেরও ইংলগ্ডের রাজপদের ন্যায় কোন এঁতিহা এখনও 
গঠিত হয় নাই। তবে শাসনতান্ত্রিক আইনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে 
বল! যায় যে, ভারতের বাষ্রপতির কযেকটি সংবিধান-প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা 
আছে। পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, আইনসভায় কোন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ তা 
না থাকিলে তিনি ইচ্ছামত গুধানমন্ত্রী নিয়োগ করিতে পাবেন এব" বিশেষ 
ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অগ্ররুদ্ধ হইয়া লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিতে অন্ধীকার 
করিতে পারেন । ইতলগ্ডের রাজত্ঙ্্ বহু গ্রাচান প্রতিষ্ঠান বলিয়া ইংলগ্ের 
ংশান্ক্রধিক রাঁজ। জনদাধারণের উপর যেকপ অলৌকিক প্রভাব নিস্তার 
করিতে পারেন ভারতের শস্থায়ী নির্বাচিত বাষ্প তর পক্ষে সেরূপ প্রভাব সৃষ্টি 
করা সম্ভব মে । 


রা্ুপরিচালনা ন্দেত্রে রাষ্টুপতির পদমর্যাদা ও প্রভাব (7091605 


8170 11311801760 001 1106 17759106101 01 11)0128 ) 


সংবিধান কক রাষ্টপতিণ উপর যে ব্যাপক ক্ষমতা অপিত হইয়াছে, তাহার 
তালিক। দেখিলে রা্ুপতিকে হ্বভাবতঃই স্থৈরাচারী শাক বলিয়া অমিত হয়। 
কিন্ধু একটু প্রণিধানপূবক দেখিলেই ববা্রপতির এই ব্যাপক ক্ষমতার তাৎপর্য 
বুঝিতে পারা যায়। 

মাফিন যুক্তরাষ্ের রাষ্ট্রপতির সায় পবোক্ষভাবে নিরাচিত হইলেও ভারতের 
রাষ্টুপতির নিবাচনপদ্ধতি সম্পুর্ণ বিভিন্ন । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রা্রপ্তি প্র।থমিক 
ভোটদাতগণ করুক নিবাচিত মাপ্যমিক ভোটদাতগণ কতৃক সংখ্যাধিক্য ভোটে 
নিরাচিত হইয়া খাকেন। ফর।সী দেশের ও বর্শীর রাষ্্পতিদ্বয় আইনসভার 
উভয় পরিষদের বুক্ত অধিবেশনে সংখ্যাধিক্য ভোটে নিবাচিত হইয়া থাকেন । 
কিন্তু ভারতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটদানপদ্ধতিতে পার্লামেণ্ট সভার উভয় কক্ষে 
নিবাচিত সদলগাগণেব ও বাজ্যগুলির ব্যবস্থাপক সভার সদশ্যগণেব গোপন ভোটে 
রাষ্ট্রপতি নিবাচিত হ্ইয়া থাকেন । ভারতের ব্াইট্পতির কাধকাল পাঁচ বৎসর 
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এবং এই মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে তিনি পুননির্বাচিত হইতে পারেন । মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্্পতির স্তায় ভারতের রাষ্ট্রপতিকেও একমাত্র বিশেষ বিচারপন্ধতি 
€ [1009850)1179706 ) অবলম্বন না করিয়া! পদচ্যুত কর] যায় না। তবে ভারতের 
পার্লামেন্ট সভার যে-কোন পরিষদই রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন 
করিতে পারে এবং একটি পরিষদ ক্ৃক আনীত অভিযোগ অপর পরিষদ্‌ কর্তৃক 
পরীক্ষিত হইয়! ৯ সংখ্যক সদস্য দ্বারা যদি গৃহীত হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রপতিকে 
পদত্যাগ করিতে হয়। কিন্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির বিরছে আনীত 
অভিযোগের বিচার একমাত্র সিনেট সভা কর্তৃন্চ পরিচালিত হয়। 

নূতন সংবিধান অন্তসারে ভারতের রাষ্রপতিকে শাসনব্যাপারে, আইন- 
প্রণয়নে, অর্থ-সতক্রান্ত ব্যাপাবে ৪ জরুবী তবস্থায় ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী 
করা হইয়াছে । জরুরী অবস্থার দোষণাকালে রাষ্পতিকে এরূপ ব্যাপক 
ক্ষমতা দেয়া হইয়াছে যাহার বলে তিনি যে শুণু বাজ্যসণকারগুলির উপর 
অবাধ কঠত্র কবিতে সক্ষম হইবেন তাহা নয়, এই ক্ষমতাধলে তিনি বাকৃ- 
ব্বাধীন'্তা, সভাসমিতি করিবার স্বাধীনতা গতি মৌলিক অরধিকারগুলি হরণ 
করিয়া! লইতে পারেন। এমন কি নিয়মআন্রক উপায়ে মৌলিক অধিকার- 
গুলিকে বক্ষ! করিবাত যে অধিকার শাসনতম্ব ক$ক নাগরিকগণের উপর তপিত 
হইয়াছে, সে অর্ধিকার পষন্ত রাষ্ুপতির নিদেশে জরুরী অবস্থার খোমণাকালে 
স্থগিত রাখা যায়। ভারতের শাসনভগ্কের «এই স্থরটির লক্ষশীয বৈশিষ্টা হইল 
যে, প্লা্পতি ক$ক ভরুবী অপস্থা পোষণা করিবার আদৌ কোন বারণ ঘটিয়াছে 
কিন] তাহা কোন ধিচাবাপয়ের সিদাস্থ ছ্বাবা স্থিব'কত হইতে পারিবে না। 
জরুরী অবস্থার পোষণা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তই ভইল চদাস্ত সিদ্ধান্ত । 
সত্য বটে যে, প্লাগ্্পতির জরুরী অবস্থার গত্যেক ঘোষণাই পালামেন্ট সভা 
কর্ঠক অনমোদিত হইতে হইবে, কিন্ধ ছুই মাস কাল পযন্ত এই ঘোষণা 
পার্লামেণ্টের বিনা অন্মোদনে বলবৎ থাকিতে পারে । শভতরাং আপাত- 
দৃ্রিতে মনে হয় যে, শাসনতন্ত্র এক হস্তে বাজ্য সরকারগুলি ও ন।গরিকগণকে 
ঘে অধিকার দিয়াছে, অপর ভন্তে সে অর্ধিকারগুলকে হরণ করা হইয়াছে। 

ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার সহিত যদি মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রাইপতির 
ক্ষমতার তুলনা করা যায়, তাশ্া হইলে ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা-সম্পর্কে নির্ভুল 
ধারণা জন্সিতে পারে । মাকিন দেশের ব্রাইটপতি শাসনতন্ত্র হইতে তাহার ক্ষমতা 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার কার্ধকালে তিনি ভোটদাতৃগণ, অ।ইনসভা ও মন্ত্রিপরিযদ- 
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নিরপেক্ষ হইয়া শাসনকাধ পরিচালন! করিতে পারেন। তিনি গকুত ক্ষমতার 
অধিকারী । স্বাধীন আদ্ারল্যাণ্ডের রাষ্রপতিও ঢুইটি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী । 
তিনি মদ্দ্রিপরিষদদের সহিত পরামর্শ না কিয়! স্বাধীনভাবে আইনসভা ভাঙগিয়। 
দিতে পারেন এবং প্রস্তাবিত আইন গণভোটে প্রেরণ করিতে পারেন। কিন্ধ 
ভারতের ঝাষ্ীপত উপরি-উঞ্ কোন বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী নহেন। 
এতদ্য'উঁত ভারতের ববাষ্টুপতি হইলেন নিয়মতাপ্রিক শাসকপ্রধান । গ্রেট বুটেনের 
ম্তায় ভারতের ৭ দ[রিত্বশীল শাসনব্যণপ্থাপ গুধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, শাপকগ্রধান, 
(তিনি রাজ|ই হউন আর [নবাচত রাট্পতিই হউন, মান্ত্রপার্ষদের উপদেশ 
ও পপমশ গঠপাবে শাতনকাধ পাপচাশন। করিবেন । বাগ্ধপতিিকে যে সরঙ্গেত্রে 
মগ্রিপরিষদেব পরাঁমশ আল্যাধা কাব, করিতে হইবে-একপা স্পঞ্ ভাবে ভাণতের 
সংবিধানে শখিও না থাকলেও সংবিধানে বশিত অন্থ কতকগ্চাণি বিধানাগযায়া 
রাষ্টপ[তকে মান্্রপর্িষদেণ পরামশুন তই শাসনকাদ পরিচাপন। মা করিয়া উপাষ 
শ।ই। বাদপাতি যাধ মান্পারবগসহ প্রধাণমন্্প পপামশ গ্রহণ ন। করেন, 
তাহ] হঠতল মাধনাণবহ পধভা।গ আবে | একপ করে বাই্পতিকে শি 
পাপধদ্‌ ভাপা [পসগা শুন নিবচনের আ্রানাশ পিছত ৩৬বে। শৃতন 
শিবানের ফগে যার বিধাতা মন রখ হয বানা টি দল ৭ ছিলেন, 
সেখ পল ৬ থয[গ1৮৩1 লাভ 4. হ5151:-2515 শু ৩প [*পাচনেণ ফল 
রাঙুপ।তর বিপু জনগনের আহার এ৪৭৮৮5 কারে | শতহগাং 
মান্থণ এদের পতাখশ আহইথ শ। কাননে শাত্রপ। তল মনত ৭ প্ণদনাপা 
বিপশ ভ্ঠবান সম্ভাধন। আহে | তাছনা হত আব এটি হারনে শা" 
পর সাত আন্টি, ষদের মঠাশৈক্য মটিতে পাশে না । মাকিন দেশে 
মত ভাবতে পাহপা ৩শিলাচন পনয় ভাতে অন্ত হন। পালামেন্ 
সভার সখ্য।গণিঠ ধল উহার মনোশ।ত শুাাখকে পার্ূপতি-পদে নিবাচন করিম। 
থাকে । সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ভোটে শিবাচিত বাধপাতি সংখ্যাগণষ্ঠ দুগর 
নেতুগণ ক গঠিত মগ্ত্রিণদিষদেণ উপদেশ ও পরামর্শ উপেক্ষ। করিতে পারেন 
ন|। আুঙগাং শেষ বিশ্লেষণে পেখা যার যে, শাসনতন্ত্র কতৃক বাষ্পাতির উপর 
অপিত ব্যাপক ক্ষমণ্ড। ম-মদ্বপগ্রিধ্দ্‌ প্রধানমন্ত্রীর নিদেশেই পাবচালিত হইয়া 
থাকে। অপরপঙ্গে, মন্ত্রপরিষণ পালামেন্ সভার নি নক্ষ লোকসভার নিকট 
তাহ। ধর শাসননীতি ও কাঘঞখের জন্য দায়ী । লোকসভার সদস্যগণ সার্বজনীন 
ভেটাধিকার ভিওতে তাএতেঞ নাগরিকগণ কতৃক নিবাচিত প্রতিনিধি | 
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সুতরাং শেষ পর্যায়ে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রপতির হস্তে যে ব্যাপ্রক ক্ষমতা প্রদতত 
হইয়াছে,তাহা জনগণের প্রতিনিধিবুন্দের অন্মোদন ব্যতীত প্রযুক্ত হইতে পারে 
না। রাধ্্পতি নিন্দের খুনীমত এই ব্যাপক ক্ষমতার অপব্যবহ।র করিতে পারেন 
না। এ-দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতের বাপি ইংলগ্ডের রাজার 
ক্ষমতা ও প্রতিপন্তির অনুরূপ ক্ষমা ৪ গুভ্ভিপভির* জাধকারী | ভাবতের 
শাসনতন্থে উল্লিখিত আছে যে, প্রপানমস্বীকে রাঈপধিগালনা সম্পর্কে সমস্ত 
বিষয়ই ধাষ্টপতির গোচবীভূত করিতে ভঠবে | ব্রাীপতি ম্বয়ং শামন-পরিচালন। 
ও আইনপ্রণষন-সংক্রান্ত ব্যাপাণগ্ুণি জনিতে চাতিতে পাবেন এবং এ বিষয়ে 
প্রধানমন্ত্রীর কঙ্ব্য হইল বাছুপতিকে সমুদ্ষ সংবাদ মববপতি কণা । শাসনতন্বের 
বিবানাশধাধী বাষ্টপাত ইচ্ছে! করিলে কোন »একজন ্র সিদ্বাস্ত খিশেধষপে 
বিবেচনার জগ মগ্থ্িপরিধধের অশ্ায় উপদ্কাপিত করিতে হদানমন্্ীকে অরে ধ 
করিত পারেন । 


আঞঙ্পাহ পাপা হকে 'মীহগবিফদের শীচনক বলি মনে করিলে কুল 
তনণে। উগ্র 1ছনন শা হাতা বাদিগ 2 লাম 21 দা খাবি ছি শ্ যদ 
প্রতপন্ত এ পধদাযদা আছে ইল 15 রব আধ ভিশি মাহমাসদণে। 
পবামশরাশ 9 কাতণে উৎসাহ ত কারতে পালেন। তিশি শান না করিলে ও 
শাসন চা উপর ভাহার প্য।কতুণ প্রহার বিগ্তার কটি পাবেন । বাহপ' তব 
ঘন ১| ৪ পপমনাদার গতি ভিবিত2 ৩ কিতহবে ভা! প্রথম 9 চারজন 
রাঃপণত ৭ প্রধানসন্থা য়ে শমনাতানিক পা হথা গছিয] ঠছগিবেন তাহার উপর 
বহুণা-শে শির কলে । 


ভারতের লাগ ১উপতি ও সাকিন লা টপভি (1751৮100701 
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ভারত ও মাকিণ যুক্তবা্ট উঠভন দেশের শ্সনব্যবপ্তার শর্ষহানায় ব্যক্তি 
হইলেন রাষ্টপতি | কিন্ত ভারহের বাইপতি এ মাকিণ পা্ঈগতি এউ উভখ 
পদের মপ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় এবং পাথক্যের ঘুল বাবণ হল যে, 
ভারতে যুক্টরাধাম শাসনব্যবস্ত। প্রবরতিত হইলেও ভারত বুটিশ আদশের 
অন্ররূপ পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করিফাছে, জার মাকিণ যুক্তরাষ্র 
রাষ্ট্রপতি প্রধান শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে । 


পঙ বাষ্টতত্ব 


এই কারণে ভারতের বাইপতির নিয়োগ, ক্ষমতা ও পদমর্যাদা মাফিণ 
রাষ্ট্রপতির নিয়োগ ব্যবস্থা, ক্ষমত! ও পদমর্যাদা অপেক্ষা পৃথক। 

প্রথমতঃ, ভারতে ও মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্্পতিদ্বয় পরোক্ষভাবে নির্বাচিত 
হইয়া! থাকেন। কিন্তু এই উভয় দেশের পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। 
ভারতের রাষ্ট্রপতি কেন্ছীয় পার্লামেন্ট সভা ও রাজ্য আইনসভাগুলির নিবাচিত 
সদন্তগণ কতৃক গঠিত নিবাচন কেন্দ্র দ্বারা নির্বাচিত হইযা থাকেন। ক্ুতরাং 
তাহার নির্বাচন প্ররুতপক্ষে পরোক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু মাককিণ যুক্তরাষ্ট্রের 
রাষ্ট্রপতি প্রাথমিক ভোটদ['তাগণ কক নির্বাচিত দ্বিতীয় পায়ের ভোটদাতাগণ 
কর্তৃক্ক গঠিত নির্বাচন কেন্দ্র বারা নির্বাচিভ হইয| থাকেন। কার্ধতঃ এই দ্বিতীর 
পষায়েব ভোটদাতাগণ প্র।থমিক কোটদাতাগণের নিদেশ অন্তসারে রাষ্পতির 
নির্বাচন কবেন। ঠতবাং মাকিণ যুক্তরা্রে নির্বাচনপদ্ধতি পরোক্ষ হইলেও 
কয৬ঃ এই পদ্ধতিকে প্রত্যক্ষ বলা যাইতে পারে । 

খ্িতীয়তঃ, ভারঞেন রা্পন্তি পাচ বরের জন্য নির্বাচিত হন এবং ভাভার 
পুনশির্বাচনে কোন শাসপন'তাতরিক বাপা নাই । মাফিণ যুক্রবাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি চাব 
বংসরের জগ্ঠ নির্বাচিত হন এবং ১৯৫১ সালের শাসন'াঞন্জীক »২নং সংশোধন 
ছার! স্থির হইখাছে যে, কোন ব্যক্তি পরপর ছুইবারের অপিক বাষ্রপতি শিবাচিত 
হইতে পারিবেন না। 

তভীয'তঃ, ব্রাষ্টুপতিদ্বয়ের অপসাবণেব ক্ষেত্রেও উভয় দেশে একই পদ্ধতি 
অবলশ্বিত ভইলে9 কু পার্থক্য দেখা যায়। উভয় দেশেই বিশেষ বিচার- 
ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া (1101)0501702)9) বাইপতিকে অপসারণ করা 
যায়। মাঠিণযুক্ষাষ্টেব নিয়ম ইল যে, নি্নকক্ষ গ্র।তশিধি পরিষদ রা্পতির 
বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিবে ও উচ্চ কক্ষ সিনেট সু] স্প্রিম কোটের 
প্রধান বিচারপতির সভাপতিত্বে আনীত অভিযোগের বিচাব করিয়া ও সংখ্যা- 
গরিষ্টের হভোটে রাষ্পতিকে পদচ্যুত করিতে পারে। ভারতের ক্ষেত্রেও 
সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগে বু।ই্পতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা যায়। কিন্তু 
ভারতে পালামেণ্ট সভাধ যে কান কক্ষ অভিযোগ আনিতে পারে এবং এই 
আনীত অভিযে।গ যদি অন্য কক্ষে উ সংখ্যাধিক্য সদপ্তের উপস্থিতিতে ও ভোটে 
গৃহীত হয় তাহা হইলে রাষ্্পতিকে পদত্যাগ করিতে হয়। 

চণুর্থতঃ, ভারতের রাষ্ট্রপাত হইলেন কেন্দ্রীয় আইনসভার অবিচ্ছে্ত অংশ 
এবং সকল প্রকার আইন বাষ্ট্রপতি-সহ পার্লামেন্ট সভা করৃক গৃহীত হয়। কিন্ত 
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মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা পৃথকীকরণের ফলে রাষ্ট্রপতি ও আইঃসভা-_-উভয়েই 
পরস্পরের প্রভাব-মুক্ত। 

পঞ্চমতঃ, ভারতে যুক্তরাষ্ত্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবতিত হইলেও কেন্দ্রীয় 
সরকারের প্রাধান্য ও অগ্রাধিকাব সস্পষ্টরূপে দ্বেখা যায়। ভারতের রাষ্ট্রপতি 
হইলেন একটি শক্তিশালী কেন্ত্রীয় শাসনব্যবস্থার* শীধস্থানীয় ব্যক্তি। মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্পতি হইলেন অপেক্ষাকৃত ছুবল কেন্দ্রীয় সরকারের শীষস্থানীয় 
ব্যক্তি। রাজ্যগুলির শাসন সম্পর্কে ভারতের রাষ্ট্রপতির যে সমুদয় ক্ষমতা আছে, 
মাফিণ রাষ্ট্রপতির সে ক্ষমতা নাই। 

যষ্টতঃ, আর একটি বিষযে উভয দেশের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার বিশেষ পাথকা 
পরিলক্ষিত হয়। ভারতের বাষ্প জরুরী অবস্থা ঘোষণ! ছারা এরূপ অবস্থ। 
শি কবিতে পারেন যখন তিনি বিশেষ ক্ষমতা পরিিচালন। করিবার অধিকারী 
হন। এবপ জরুণী অবস্থা ঘোষণাকালে তিনি নাগরিক্গণের মৌলিক অধিকার 
ভোগ স্থগিত রাখিতে পাখেন্ঞ্র।জ্যগুপির শাসনতন্ব বাতিণ কাবতে পারেন 
এবং এমনকি স্থপ্রিম কোট ও উচ্চ বিচারাপয়ের বিচারপতিগণের বেতন পরিমাণ 
হাস কগিঠে পান । এতদ্ধ্য ৬ী 5 রাষ্ুপতিকে আরও কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতার 
অধিক্কানা করা হইয়াছে । মাকিণ যুক্তরাগের বাই্পতির স্তায় তান সামাবদ্ধ 
ভিটে ক্ষমতা প্রযোগ করিতে পারেন এবং কোন কেন ক্ষেতে রাজ্য আইনসভা- 
প্রণীত আইন গুলির উপর 9 ভিটে! ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন । 

উপরি-উক্ত আলোচন। হইত স্বশাবতই ধনে হয় যে, ভারতের বাষটুপতি 
মাকিণ বাষ্টপতি অপেক্ষা অধিকতর মতাশালা। কিন্ত কাত ভাহ। নভে। 
ভাতে পালামেণ্টারী শাসনব্যবস্থ| প্রবতিত থাকার লে রাষ্টপতির হস্তে সপ্ত 
এই বিশাল ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষধ-সহ প্রধনমন্থার পরামর্শ অচ্গসারে পরিচালিত 
হয়। বাষ্রপতি বহুলাংশে ইংলগ্ডের রাজার ন্যায় পরাঞ্ের শাসনতান্ত্িক প্রধানের 
ভূমিকা গ্রহণ করেন। 

অপর পক্ষে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের বাষ্্পতি নামমাত্র শাস্নব্যবস্থার প্রধান নভেণ, 

কাত তিনি হইলেন পাঞ্ছের প্রধান কর্ণধার | শাসনতন্ত্র হইল তাহার ক্ষমতাগ 
উৎস এবং তিনি যে চার বৎসরকাল শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই চার 
বত্সর কাধকালের মধ্যে তীহার কাযাবলী শাসনতন্ত্র বিরোধী না হইলে তিনি 
কাহারও নিকট দায়ী নহেন। তিনি ভোটধাতা, আইনসভা ও তাহার কেবিনেট 
সভ| নিরপেক্ষভাবে কাধ পরিচালনা করিতে পারেন। এক কথায় বল! যায় 
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যে, মাঞ্চিণ রাষ্রপতি এক।ধারে ইংলগ্ডের খাজার সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী 
ও ইংলগের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার অধিকারী । অন্য কোন দেশের রাষ্্রপ্রধানের 
'এবপ সম্মান, প্রভাব ও ক্ষমতা নাই বলিলে৪ অভ্ভযু ক্ত হয় না। 

ক্ষমতার দিক দিয় ভারতের রাষ্ট্রপতি মাকিণ রা্রপতির তুলনীয় না হইলেও 
তাহার একটি বিশেষ পদমধাধা ও প্রভাব আছে। আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে 
তিনি মন্ত্রীসভাকে উপদেশ, শিদেশ, সৎসাহস দান বা নিষেধ করিতে পারেন। 
প্রধানমন্ত্রী তাভাব সহিত পরামশ ন| করিয়। কোন কায করিতে পারেন না। 
আইনসভায় খধি সরকারী দশ 9 বিরোধী দলের সংখ্যার্ধিক্যের পার্থক্য 
কম ভব, তাহা হইলে বাঞ্ুপতিগ ব্যক্ফিগত ইচ্ছ। প্রয়োগের ক্ষেত্র শস্ত হয়। 
আন্চজাতি+ ক্ষেত্রেও ভাতের বীঙ্ূপতি এ পষন্ক বিশেষে মন্মান ও প্রতিপত্তি 
অধিকারা ভইদাছেন | আাঙবাং আ।কিণ যুকবাঙছের বাষ্পতিব হায় হালতেক 
বাষ্প দেশের একচ্ছছ সমাট না হইলেও ভারতের শাসনব্যবস্থার ।৩শি যে 
একটি বিশিষ্ট স্থান আধকার কিয়! আছেন ভাহান্কয্াকাণ বর যাধ না। 


উপ-রা্টুপতি (11176 ৬ 1০6-1১7০১/0617% ) 

শ|সনতন্বের |বপান।5যাবী ভাত পাটের একজন উপ-বাদূপতি খাবিবেন। 
উপ-রাষ্প'ত পাপামেন্ট সাব উভয় পত্ধিপর যুক্ত অধিবেশনে আম্পাতিক 
প্রতিনিবিহের টিওিত৬ একক হল্ঞানবযোগ্য ভোটপঙ্গতিতে গোপন ছোটে 
নিধাত ভহবেন। ভাঙার কাষকালের স্াধিত্ব পাচ বহসবরণাল। যাঁদ উচ্চ 
পরিষদ কডক ভাত হাযারণের প্রস্থাণ ভোগাধিক্ে গৃভাতি ভইয়া নিয় পরিষদ 
কক অ১মো দত হয, তাহ হইলে উপ-পাহ্ইপাতিকে অপজারণ কতা যাইতে 
পারে। উপ-পাদপতি-পদগাদির প্রাথ বাগ্ুপতি গদরঞ্ণীর অগরূপ যোগ্যত। 
থকা চাই। এতদ্বাতত উইকে উ৮৮ পারিঘধের সস্তা পদপ্রাথার স্মুদয় 
যোগ্যতার অধিকাবী হইতে হইবে । উপ-রা্পতি ন্ষেচ্ছাষ রাপত্ির, নিকট 
পদ্ত্য।গপজ দাখিল করিয়া কাদভার হ্যাগ করিতে পারেন । 

উপ-াষ্টপতি কোনকপ লাভজনক কাধে নিযুক্ত খাঁক্কিতে পারিবেন না। 
রাষ্ট্রপতির মৃড্য ঘটিণে অথবা ব্াষ্পৃতি পদত্যাগ কবিলে কিংব| অপসারিত 
হইলে, নূতন রাষ্ট্রপতির নিধাচন না হওয়া পর্মন্ত উপ-্াষ্পতি বাষ্পতির 
স্থলা!ভধিক্ত হইবেন। দ্বিতীয়তঃ, বাধ্পত্তির সামগ্িক অবসব গ্রহণকাঁলে 
অথবা অস্ুস্থতানিবন্ধন অথবা অন্ত কারণে অন্তপস্থিতিকালে উপ-রাষ্ট্রপতি 


যুক্তরা্রীয় শাসনব্যবস্থা 4৯ 


রাষ্রপতির স্থলাভিষিক্ত হইয়া রাষ্ট্রপতির পুনরুপস্থিতিকল পর্যন্ত কার্ধ সম্পাদন 

করিবেন। সুতরাং রাষ্ট্রপতির সাময়িক অনুপস্থিতি অথবা রাষ্ট্রপতির মৃত্যুর 

জন্ঠ অপেক্ষা করা ব্যতীত উপ-্রাষ্পঞ্ির আর তন্য কোন কর্তব্য নাই। 

এইজন্য শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ উপ-রাষ্ট্রপতির উপর রাজ্যসভার সভাপতিত্ব 

(01181777987 01 0110 0০001] 01 91510৭) করিবার ভাঁর অর্পণ করিখাছেন। 

রাষ্্পতির স্থলাভিষিক্ত হইলে তিনি রাষট্পতির ভষ্টা নিধারিত বেতন পাইবেন। 
অন্য সময়ে রাজ্য পরিষদের সভাপতির বেতন পাইবেন। 


মন্ত্রিপরিষদ (0০7101] 01 11177150075 ) 
পূবেই বল হইদাছে যে, নুতন সংবিধান ভারতে দাঙিহশীল সরকার 
প্রবরতত করতাছে । এপধিকট দি বি গেলে ইলগ্ডের শাসমব্যবন্থ|র 
সভি৬ তাবতুতর আসনব্যবস্থার শিবট-তন্পর্দ বিছুমান । অই শাসনব্যবস্থার 
ন বৈশ্য ভইপ থে, হি « ভাইশবিভাগের মধ্যে মাতার 
রা ক ব্ধান ডি আদা ৯৫: হ পাই, গপন্থ এই ডহয় বিভাগের মধ্যে 
ঘন সম্পক পণিষ্তে হয়| ওহী শাবনব্যখহায শামনন্মাতার গুকত অধিকাগী 
হইল ম্জ্রপরিষ। আতনসভার সখ্যাগরিচ দলের নেত। প্রদানমথ্া নিযুক্ত 
ই ইক] গাকেন এবং তাহার গবামশ। অন্ুসালে বাগ। ব। বাছপ।ত ফাখ)াগ পিঙ্ক দল 
কউতে মান্বপবিষদ্র অনাগ। সধসাগণকে শিয়ুক্ বরেন | দহিপবিষদ্‌ যৌথভাবে 

আইন ভীর বিখ্ষ কারিয়া শিম পাকিহিদের শি দাগ দাবেশ। 


শাডপশুক্টেণ ৭9 ধাবা আসাবে বার্পাতিকে ভাতার মাতা 9 কাধ 
পরিচালন কাধে পবামশ ও সাহামা দান কারবার ভন প্রধানদ্ী সহ একটি 
মন্ত্রিপরিষদ বা কেবিদেট গাবিনে | পবব তে ধাবাঘ বল। হইতাছে যে, প্রপানমন্ত্র 
রা&পতি বক শিখুন হইবেন ৬ব্ং জঙ্গ হা দানুগণ াদানমনখার পরাধশ অচসারে 
রাষ্র্পর্তি কক নিযুক্ত ভইবেন | মান্থগণ পাগপাঁঠির খুনানত কাষে বহাল 
থাকিবেন। মন্ছিহ গুহণ করিবার পুরে প্রত্যেক হষ্থাকে কাদুপরিন শিকট শপথ 


পে 


গ্র্ণ কবিতে ভবে । নিফোগের মমষ বো নি হন্া আইনসভার সদঙ্গ ন। থাকিতে 
পারেন, কিন্তু নিয়োগকালের * মাষের মধ্যে আহনসভার সাস্থ নিবাচিত না 
হইতে পারলে ৬ মাস অনন্ত পদত্যাগ করিতে হইবে। মন্ত্রিগণ যৌথভাবে 
-লৌকস্ভার নিকট দায়ী থাকিবেন। 

ভারতে ভিন শ্রেণীর মন্ত্রী দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহাদের মধ্যে 


৮০ রাষ্্রতত্ব 


যে পদমর্যাদা ও ক্ষমতার পার্থক্য আছে তাহ! আইনাচুমোদিত। প্রথম 
শ্রেণীর মন্ত্রিগণ হইলেন কেবিনেট মন্ত্রী (0951766 161018695 )-মন্ত্রিগণের 
মধ্যে ইহারাই হইলেন কুলীন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছেন রাষ্্রমন্ত্রিগণ 
( 101018690০1 9696০ )--পদমর্ধাদায় ইহারা কেবিনেট মন্ত্রিগণ অপেক্ষা হীন। 
স্বনিয় শ্রেনীতে আছেন উপ-্মন্গণ (1)০2065 [110386675 )। শেষোক্ত দুই 
শ্রেণীর মন্ত্রীর কেবিনেটে স্থান নাই। বা্মস্ত্রিগণ অপেক্ষারুত কম গুরুত্বসম্পন্ন 
দপ্তরগুলির ভার পাইয়! থাকেন এবং যোগ্যতা প্রমাণিত করিতে পারিলে 
কালক্রমে হয়ত কেবিনেট মন্ত্রিপে উন্নীত ভইতে পাবেন । উপ-মন্ত্রীর কোন 
দণ্তর নাই। তিনি সংপ্লিঞ্ট বিভাগার় মন্ত্রীর সহকপী হিসাবে কাজ করেন, কিন্তু 
তাহার কোন দায়িত্ব নাই। 


১৯৫০ সালে মন্ত্রিবেতন আইন সংশোধন হওয়ার ফলে মন্ত্রিগণের বেতন 
নিয়লিখিত হারে ধায হইয়াছে । কেবিনেট মস্ত্রগণ মাসিক ৩,০০০২ টাকা 
বেতন ও ৫০০২ টাক অতিথিক্ত ভাতা পাইবেনি। রাষরমত্রী ও উপ-মন্ত্িগণ 
মাসিক যশাঞ্মে ৩,০০০২ টাকা! ও ২১০০০২ টাকা পাইবেন। ইভা ছাড়া, 
মন্ত্রিগণ বিনা ভাডায় আসবাবপত্র-সহ স্থসহ্দ্বিত আবাসগৃহ, পরিবার-সহ ভ্রমণ, 
চিকিৎস। প্রভাত নানাবিপ স্থবিধ। সরকারা খরচে পাইয়। থাকেন। ওবে 
পার্নামেণ্টে« সদস্ত হিসাবে তাহারা আর পৃথক বেতন বা ভাতা পাইতে 
পারেন না। ” 


ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তর (1)90877867069 01 (79 17018 
(00928700101 ) 


ভারত সরকারের কাধ পর্তমানে ১৬টি বিভিন্র বিভাগ দ্বারা সম্পাদিত হয়। 
প্রত্যেক বিভাগ একজন কেবিনেট মন্্ীর দ্বারা পরিচালিত হয়।  বিভাগপুলি 
হইল £ ১। প্রধানমন্ত্প অধীন বৈণেশিক ব্যাপার ও আণবিক শক্তি, ২। 
আভ্যন্তরীণ, ৩। অর্থ, ৪। তথা ও বেতার, ৫। শিল্ন, ৬। রেশপথ, ৭। আইন 
ও সামাঞ্জিক নিরাপত্তা, ৮। প্রতিরক্ষা, ১। ইস্পাত ও খনি, ১০। খান্ত ও 
কষি, ১১। পেট্রোল ও রাসায়নিক দ্রব্য, ১২। পার্লামেন্ট-সংক্রান্ত বিষয় ও 
যোগাযোগ, ১৩। সেচ ও শক্তি, ১৪। শিক্ষা, ১৫। শ্রম ও কর্মসংস্থান, 
১৬। পুনর্বাসন। 


যুক্তরাস্ট্রীয শাসনব্যবস্থা ৮১ 


শাসন পরিচালন ব্যবস্থা € 4007171908655 01850185639 ) 

সকল দেশেই শাসন পরিচালন! কার্য করিবার জন্য মন্ত্র ব্যতীত অসংখ্য 
কর্মচারী থাকেন। মন্ত্রিগণ নির্ধারিত কাধকালের জন্য ত্বপদে অধিষ্টিত থাকেন 
এবং তাহাদের প্রধান কর্তব্য হইল নীতি নির্ধারণ কর! এবং এই কারের অন্ত 
পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থায় াহারা আইন সভার নিপ্নকক্ষের নিকট দায়ী 
থাকেন । মন্ত্রিগণ-নির্ধারিত নীতি ও কাধক্রম বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্থ 
স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দ থাকেন । ইহারা অভিজ্ঞ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিষুক্ত হন । 
এই অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মচারীবৃন্দের সাহায্যে মন্ত্িগণ তাহাদের বিভাগীয় কাধ 
সম্পাদন করেন। 

অন্ঠান্ দেশের শাসন ব্যবস্থার অন্তরূপভাবে ভারত সরকারের কার্যও কম- 
বেশী কুডিটি বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রত্যেক বিভাগের শীর্ষস্থানীয় 
ব্যক্তি হইলেন সংগ্লিষ্ট মন্ত্রী। মন্ত্রীকে সাহায্য করিবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে 
একজন ডেপুটি মন্ত্রী থাকেন । 

সুষ্ঠভাবে সরকারী কার্ধ পরিচালনার উদ্দেস্টে কাধ পরিচালনার কতকগুলি 
নিয়ম প্রস্তত হয়। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অন্রসারে বাষ্ট্রপতি মন্ত্রিগণের মধ্যে দর্ধুর 
ব্টন করেন। প্রত্যেক বিভাগের প্রধান হইলেন একজন কর্মসচিব 

8990796%7 )। বিভাগীয় কার্য বুদ্ধি পাইলে বিভাগটিকে ছুই বা ততোধিক 

উপবিভাঁগে ভাগ করিয়। প্রত্যেক উপবিভাগ একজন যুগ্ম কর্মসচিবের (0০15$ 
95০:6681"্র ) অধীনে ন্যস্ত কর] হয়। একটি দঞ্চর নানা বিভাগ, উপবিভাগ ও 
শাখায় বিভক্ত হয় এবং প্রত্যেকটি শাখা একজন আগ্ডার সেক্রেটারি, ডেপুটি 
সেক্রেটারি প্রভৃতির হস্তে স্যস্ত হয় । 


মন্ত্রিপরিষদের কার্য ও ক্ষমতা! (7০97৪ 8100. চা 07)0610709 01 €])8 

(009189)7 01 17111)18697*5 ) 

প্রধানমন্ত্রী হইলেন মন্ত্রিপরিষদের নেতা । তাহার স্থপারিশত্রমেই রাষ্ট্রপতি 
কর্তৃক অগ্তান্ত মন্ত্রিগণ নিযুক্ত হইয়! থাকেন। ভারতের মন্ত্রিপরিষদ্‌ সাধারণতঃ 
১৫-২০ জন সদ্য লইয়া গঠিত হয়। মন্ত্র-নিবাঁচনে প্রধানমন্ত্রীকে বিভিন্ন রাজা, 
বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং সর্বোপরি দলীয় সংহতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতে 
প্র । এ বৈষয়ে তিনি ত্য সম্পূর্ণরূপে নিজ ইচ্ছামত কাজ করিতে পারেন তাহা 
বলা যায় না। 

৬--(২য় খণ্ড) ন 


৮ রাষ্্রতত্ব 


শাঁপনকাধ বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত থাকে এবং এক একজন মন্ত্রী একটি বা 
একাধিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত থাকেন। প্রধানমন্ত্রী গুণ, যোগ্যতা, পূর্ব-অভিজ্ঞতা 
এবং দলীয় সংহতির ভিত্তিতে মন্ত্রিগণের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করিয়] থাকেন। 

মন্ত্রিপরিষদই হইল দেশের সর্বোচ্চ শাসনসংস্থা । এই পরিষদ্ই শাসনব্যবস্থার 
সাধারণ নীতি নির্ধারণ করে। আভ্যন্তরীণ শাসন-নীতি ও বৈদেশিক সম্পর্ক 
স্থির কর! মন্ত্রিপরিষদের গুরু দায়িত্ব। কোন্‌ বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন 
করিতে হইবে, কোন্‌ ব্াষ্ট্রের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে ব1 
কোন্‌ রাষ্রকে সাহায্য দিতে হইবে, কোন্‌ রাষ্ট্রের সহিত ছন্দে অবতীর্ণ হইতে 
হইবে তাহা মস্ত্রিপরিষদ্ই স্থির করে। মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক এই আভ্যন্তরীণ ও 
বৈদেশিক নীতি-নির্ধারণের উপর ভারতের সুখ-শান্তি ও ভবিষ্বৎ অনেক 
পরিমাণে নির্ভর করে। 

জাতীয় জীবনের আথিক ক্ষেত্রেও মন্ত্রিপরিষদের প্রভাব অসীম। কর ধাষ 
করা, জাতীয় আয় যথাযথভাবে ব্যয় করা, খণ গ্রহণ ও খণ পরিশোধ প্রভৃতি 
আর-ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় কাধ মন্ত্রিপরিষদ পরিচালনা করে। অর্থ-সংক্রাস্ত 
কোন প্রস্তাব কোন মন্ত্রী ব্যতীত পার্লামেন্ট সভার কোন বে-সরকারী সদস্য 
উত্থাপন করিতে পারেন না। 'এইরূপে জাতীয় আয়-ব্যয় ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ 
একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী । 

এতদ্বযতীত মন্ত্রিপরিষদ আইন-প্রণয়নকায নিয়ন্ত্রণ করেন। পালামেণ্ট 
সভাত্ যে স্মস্ত আইনের খসদ্া] উত্থাপিত হয়, তাহার অধিকাংশই 
মন্ত্রিণ কর্তৃক পেশ করা ভয। মগ্ত্িগণ দলীয সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে 
তাহাদের প্রস্তাবিত খসড। আইনগুলি পাপ করাইতে পারেন । মন্ত্রি- 
পরিষদের সমর্থন না থাকিলে কোন বে-সরকারী হদস্য-প্রস্তাবিত খসড1 আইন 
পাস হইতে পারে না। স্তরাং আইনপ্রণয়ন ব্যাপারেও মস্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা 
অসীম বল| যাইতে পারে । এইক্পে ভাপ'তব মন্ত্রিপরিষদ্‌ শাসননী।ত নির্ধারণে, 
আয় ব্যয়-সংক্কান্ত ব্যাপারে ও আহণগণচন ব্যাপারে বৃটিশ কেবিনেটের সম- 


ক্ষমতাসম্পন্ন । 


অন্ত্রিপরিবদের বিভিন্ন অংস্থা € 00108)160699 01 (0০ 00017011] 01 
71117181918 ) 
ভারতের মন্ত্রিসভা কয়েকটি বিভিন্ন সংস্থায় বিভক্ত এবং মন্ত্রিপরিষদের 


যুক্তরান্্রীয় শাসনব্যবস্থা ৮৩ 


কার্য এই সংস্থাগুলির পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত হয়।” মন্ত্রিপরিষদে 
এইরূপ দশটি সংস্থা আছে, কিন্তু বিভিন্ন সংস্কার সদন্য-সংখ্যা সমান নহে। 
নিয়োগ সংস্থার-সংখ্যা হইল মাত্র তিন জন, অপরপক্ষে ভারী শিল্প সংস্থা ১২ জন 
সদস্য লইয়া গঠিত। সংস্থাগুলি হইল: ১। নিয়োগ সংস্থা (40১01780678 
00001016699), ২। ভারী শিল্প সংস্থা ( [7০৯ [00096 00110086696 )) 
৩। অর্থনৈতিক সংস্থা (7100007010 00000216899), ৪| পুনর্বাসন সংস্থা 
(1801781116%6100, 00101016699 ), ৫1 জনশক্তি সংস্থা (1195 7১০9: 
00101076699 ), ৬। তথ্য ও বেতার সংস্থা ([0100009610]0 00 1370800988810£ 
00700016699), ৭। বিজ্ঞান-সংক্রান্ত সংস্থ| (9916706170 00102789696 ), 
৮। বৈদেশিক সম্পর্ক সংস্থা (10:61 51%775 0০001016699 ),৯। প্রতিরক্ষা 
সংস্! (1)915709 00101016699 ) ও ১০। পার্লামেন্ট ও আইন-সংক্রান্ত সংস্থা 
(1১821190701769 600 15909] .১1%178 001700)16699 )। মন্ত্রিপরিষদের এই 
বিভিন্ন সংস্থাগুলি কাষহ্চী গ্র্টয়ন করে এবং মন্ত্রিপরিষধ্ের বিবেচনার জন্ত 
প্রস্তাব গঠন করে। অনেক সময় সংস্থাগ্ুলি তাহাদের প্রস্তাব সম্পকে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ কষিয়! মন্ত্রিপপিষদের নিকট প্রেরণ করে। সাধারণতঃ সংস্থাগুলি কর্তৃক 
গৃহীত প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ্‌ গ্রহণ করিয়া লয় । ইহার কারণ হইল যে, অধিকাংশ 
সংস্থাগুলির সভাপতি হইলেন প্রধানমন্ী স্বয়ং । প্রধানমন্ত্রী, স্বরাধীমন্ত্রী, 
অথযস্ত্ী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্রভৃতি হইলেন এই সংস্কাগুলির সাস্য। শ্রতরাং নেতৃগণ 
কক সংস্থার সভায় গৃহী'ত সিদ্ধান্ত মধ্বিপরিষদ্‌ একরপ নিবিচারে গ্রহণ করিয়! 
থাকে। এইরূপে মন্ত্রিপরিষদের এই বিভিন্ন সংস্কাগুলির ক্ষমতা বুদ্ধি পাইয়াছে, 
ফলে মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা হাস পাইরছে। 


মক্্রিপরিষদের সহিত রাষ্টপতির সম্পর্ক ( 86186197০01 ঠ)6 0081061] 

01 11110191878 60 1116 1১765810916 ) 

পৃবেই উক্ত হইয়াছে যে, ভাব্রতের নৃতন সংবিধান রাষ্ট্রপতির হস্তে ব্যাপক 
ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে । ক্ষমতাগচলিপ তালেঞ। দেখিলে শ্বভাবতঃই রাষ্ট্রপতিকে 
শ্বেচ্ছাচারী শাসকপ্রধ[ন বলিয়া মনে ভইতে পারে। কিন্তু সংবিধান অন্ুসায়ে 
রাষ্ট্রপতির এই বিশাল ও বিস্তৃত ক্ষমত। যন্ত্রিপিষদ্সহ প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ ও 
পয্ামর্শ অনুযারী পরিচালিত হয়। সংবিধান অনুসারে শ্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্পতি 
কক নিযুক্ত হইবেন এবং অন্থান্ত মন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শমত রা্ট্রপাতিই 


৮৪ রাষ্্রতত্ব 


নিয়োগ করিহবন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইলেও প্রধানমন্ত্রী ইংলগ্ডের 
প্রধানমন্ত্রীর মতই স্ব-নির্বাচিত ব্যক্তি । কারণ, পার্লামেন্ট সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দলের যিনি নেতা হইবেন তিনি ছাড। অন্ত কোন ব্যক্তি স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন 
করিতে পারেন ন1। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগে ভারতের রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত 
মতামত প্রকাশের আঁদৌ কেন স্থান নাই । অন্তান্ত মন্ত্রীর নিয়োগ ব্যাপারেও 
রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারেই পরিচালিত হইয়! থাকেন। 


যুক্তরাধ্রীয় শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইলেন রাষ্ট্রপতি । 
সংাবধান অন্গসারে এই ক্ষমতাগুলি রাষ্ট্রপতিকে একটি মন্ত্রিপরিষদের সাহাধ্য 
ও পরামর্শ (4516 &০৭ 4010০ ) অনুসারে পরিচালিত করিতে হয়। জুতরাং 
শাসন-সংক্রাস্ত ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে একটি মন্ত্রিপরিষদ রাখিতেই হইবে, এবং 
মন্ত্রিপরিষদ রাষ্ট্রপতির খুশীমত কার্ষে বহাল থাকিবেন। সংবিধানে আরও বলা 
হইয়াছে যে, মন্ত্রিপরিষদ তাহাদের কার্ষের জন্য যৌথভাবে লোকসভার নিকট 
দায়ী থাকিবেন। সুতরাং সংবিধানের এই ধারা হইতে সহজেই অন্রমান কর! 
যায় যে, ভারতে যুক্তরাত্ত্রীয় শীসনক্ষেত্রে একটি দায়িত্বশীল সরকার গঠন করাই 
হইল সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য । এদিক দিয় দেখিতে গেলে মন্ত্রিপরিষদকেই 
প্রকৃত শাসন-কর্তৃূপক্ষ বলা ছাড়া উপায় নাই। রাষ্ট্রপতি হইলেন ইংলগ্ডের 
রাক্ধার ন্তাক্স নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান। তাহাব প্রভৃত প্রভাব ও প্রতিপত্তি 
থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী নহেন । এতত্বতীত 
সংবিধানে রাষ্ট্রপতির কর্তব্য-সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে যে, সংবিধানের সংরক্ষণ এবং 
সংবিধান অনুযায়ী কর্তব্যপালন করা হইল তাহ'র গুরু ও পবিত্র দায়িত্ব । 
রাষ্ট্রপতি যদি সংবিধান ভঙ্গ করেন অর্থাৎ সংবিধান অশ্রষায়ী তাহার ক্ষমতা 
প্রয়োগ না করেন, তাহা! হইলে সংবিধান-ভঙ্জের অপরাধে পার্লামেন্ট সভ। 
ক্ডুক বিচারের পর তাহাকে পদচ্যুত কর] যাইতে পারে। 


উপরি-উক্ত আলোচনা! হই€ল স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সংবিধান কর্তৃক 
নিদ্দিষ্টক্ূপে উদ্লিখিত ন! হইলেও শাসন-পরিচালনার প্রায় সর্বক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতিকে 
মন্ত্রিপরিষদের সাহায্য ও পরামর্শ অনুসারে চলিতে হয়। আইনসভার 
খ্যাগরিষ্ঠ “দলের নেতৃবর্গ ছারা গঠিত ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কর্তৃক সমধিত 
মন্ত্রিঘবিষদের সাহায্য ও পরামর্শ উপেক্ষা! কর! রাষ্ট্রপতির ক্ষমত! ও পদমধাদান 
'ুকুল নহে। 


যুক্তরান্রীয় শাসনব্যবস্থা ৮৫ 
অন্ত্রিপরিবদের সহিত প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক ( 7618600 01 88৪ 0০08061 


01 11171186675 &0 6116 7১:1119 1111018661, ) 

সাধারণ নির্বাচনের পর যে রাজনৈতিক দল আইনসভায় সংখ্যাগরিঠতা 
লাভ করে, সেই দলের নেতা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়! থাকেন 
এবং প্রধানমন্ত্রীর হুপারিশক্রমেই অন্তান্থ মন্ত্রিগণ রা্পতি কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে 
নিধুক্ত হুন। সুতরাং মন্ত্রিগণের প্রকৃত নিয়োগকর্তা হইলেন প্রধানমন্ত্রী । 
প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন ব্যতীত কোন সদস্য মন্ত্রী নিযুক্ত হইতে পারেন না-_স্তরাং 
প্রধানমন্ত্রীর উপর অন্তান্ত মন্ত্রিগণ নির্ভরশীল। প্রধানমন্ত্রীই অন্তান্ত মস্ত্রিগণের 
মধ্যে দপ্তর বণ্টন করিয়া দেন। বিভিন্ন মন্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য ঘটিলে প্রধানমন্ত্রীই 
মধ্যস্থতা করেন। তিনি শুধু দলের নেতা নহেন-_মন্ত্রিপরিষদেরও নেতা। 
মন্ত্রিপরিষদের এঁক্য ও সংহতি তাহার নেতৃত্বেই রক্ষিত হয়। তিনি মন্ত্রিপরিষদের 
সভাপতি এবং সভাপতি হিসাবে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে যোগন্থত্র স্থাপন করেন। 
পার্লামেণ্ট সভায় তিনি মন্ত্রপস্কিষ কক নির্ধারিত নীতি সমর্থন করেন। কোন 
মন্ত্রী যদি প্রধানমন্ত্রীর সহিত একমত ন। হইতে পারেন তাহা হইলে তাহার পক্ষে 
পর্মত্যাগ করাভিন্ন গত্যস্তর নাই। তিনি পদত্যাগ করিতে অসম্মত হইলে 'প্রধান- 
মন্ত্রী নিজে পদত্যাগ করিয়া মন্ত্রিপরিষদের পদত্যাগ ঘটাইতে পণশরৈন এবং পরে 
বিরোধী মন্ত্রীকে বাদ দিয়! নৃতন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করিতে পারেন। স্থতরাং 
অন্তান্ত মন্ত্রিগণ প্রধানমন্ত্রীর উপর শ্ধু নির্ভরশীল নহেন, তাহার প্রধানমন্ত্রীর 
নিকট দায়ীও বটে। অন্যান্য মন্ত্রিগণ প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী হইলেও প্রধানমন্ত্রীর 
শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার স্ুপ্রতিষ্ঠিত। 

মস্ত্রিপরিষদের সহিত সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর এই শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার অনেক 
পরিমাণে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে। ভারতের ভূতপূর্ব প্রধান- 
মন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব দেশে ও বিদেশে এতই স্বীকৃত ছিল যে, তিনি মন্ত্রিপরিষদের 
অবিসংবাদী নেতা রূপে পরিগণিত হইতেন। 


মন্ত্রিপরিষদের সহিত আইনসভার জম্পর্ক ও মন্ত্রিগণের দায়িত্ব 
€719191106 01 679 0010611 01 11110196618 6০ 1109 [১9218181785 ৪100 
8111015661151 [1951)018911)11165 ) 
মন্ত্রিপরিষদের সহিত আইনসভার সম্পককনির্ণয়ে ভারতের সংবিধানে বহুল 
পরিমাণে বুটিশ শাসনব্যবস্থার অনুকরণ করা হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে 


৮৬ রাষ্রতত্ব 


যে, বুটিশ শাস্নব্যবস্থার অনুরূপভাবেই ভারতের শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগ 
ও আইনবিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ্বাতন্থ্যবিধান নীতি অবলম্বন কর! হয় নাই। 
শাসনবিভাগ আইনসভার অবিচ্ছেষ্ত অংশরূপে গঠিত হইয়াছে । গ্রেট বুটেনের 
মতই ভারতেও মন্ত্রিপরিষদের সদশ্যগণকে আইনসভার যে-কোন কক্ষের সদস্য 
হইতে হয়, তবে ভাত্রতে মনোনীত সদস্যের মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হওয়ার একটি 
সম্ভাবনা আছে । আইনসভার সদ্য হিসাবে মন্ত্রিগণ সাধারণ ও অর্থ-সংক্রান্ত 
প্রস্তাব উ্খাপন করিতে পারেন এবং দলীয় সমর্থনের সাহায্যে প্রস্তাবগুলিকে 
আইনে পরিণত করিতে পারেন। মন্ত্রিগণ পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদে উপস্থিত 
থাকির়। পরিষদের কাধে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন, 'তরে তাহার। যে পরিষদের 
সদস্য সেই পরিষদ্‌ বতীত অগ্ত পরিষদে ভোট দিতে পারেন না। 

বৃটিশ শাপনব্যবস্থার মতই ভারতেও মন্ত্রিপরিষদ তাহাদের নীতি ও 
কারের জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী। যৌথ দায়িত্বের 
তাৎপয হইল যে, মস্ত্রপরিষদের সদস্যগণকে অকুঠভাবে সমগ্র পরিষদ্‌ করুক 
নির্ধারিত নীতি ও কাধন্থুটী সমথণ করিতে হইবে । মস্্িপরিষদের অভ্যস্থরে 
ব্যক্তিগতভাবে হয়ত একজন সদপ্ত মন্ত্রিপরিষদ্‌ কক গৃহীত সিদ্ধাপ্তের সহিত 
একমত না হইতে পারেন, কিন্তু পার্লামেণ্টের মহিত বা জনমতের সহিত 
সম্পর্কে বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী মন্ত্রী তাহার বক্ৃত। ব! ভোট দ্বারা কখনই সমগ্র 
মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক গৃঠীত প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতে পারিবেন না। আইন- 
সভার সহিত সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ্‌ একটি একক ও অবিভাজ্য সংস্থ! কিলাবে কাধ 
পরিচালন] করে। আইনসভ1 যদি কোন একজন মন্ত্রীর কাধে অসন্তুষ্ট হইয়া 
তাহার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে, অথব| কেন মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত; 
প্রস্ত/ব আইনসভায় সংখ্যাধিক্যেত্র ভোটে অনুমোদিত না ভয়, তাহা হইলে 
এই একজন মন্ত্রীর পরাজয় সমগ্র মন্ত্রিপরিষদেত্র পরাজয় বলিয়া বিবেচিত ভম্ব 
ও মন্ত্রিপরিষদ একসঙ্গে পদত্যাগ করে। আইনসভার সদস্যগণ প্রশ্নোত্তরের 
দ্বারা, মন্ত্রিসভার কার্ষের সমালোচনা দ্বারা ও শেষ পধন্ত মন্ত্রিভার বিরুদ্ধে 
অনাস্থা প্রস্তাব পাঁপ কিয়! মন্ত্রিসভার কাধ নিঘন্থণ করিতে পারেন । 

আইনসভার নিকট বিশেষ করিয়! নিম্ন পরিষদ্দের নিকট মন্ত্রিপরিষদের এই 
যৌথ দায়িত্ব, বৃটিশ শাসনব্যবস্থা হইতে গৃহীত হইলেও একটি বিষয়ে ভারতে 
মন্ত্রিপরিষদের এই যৌথ দায়িত্বনীতি বৃটিশ ব্যবস্থা হইতে পৃথক। গ্রেট বুটেনে 
কমন্স সভার নিকট কেবিনেটের দায়িত্ব প্রথাগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, আর 
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ভারতে মঞ্ত্রিপরিষদের লোকসভার নিকট এই দায়িত্ব সংবিধান্‌ কর্তৃক বলবৎ 
কর! হইয়াছে। কিন্তু এম্থলে একটি কথা ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধধি কোন 
মন্ত্রী তাহার ব্যক্তিগত অযোগ্যতা, অসধাচরণ বা কু-্শাসনের ফলে অপ্রিয় হন 
তাহ! হইলে এই মন্ত্রিবিশেষের ব্যক্তিগত ক্রটির জন্য সমগ্র মন্ত্রিসভ| দায়ী হইতে 
পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে পরগিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়কেই এককভাবে পদত্যাগ করিতে 
হয়। সংবিধান কর্তৃক দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা গ্রবতিত হইলেও গ্রেট বুটেনের 
অন্ুরূপভাবেই ভারতেও মন্ত্রিপরিষদের প্রাধান্ত পরিলক্ষিত হয়। কি সাধারণ 
আইনপ্রণয়ন ব্যাপারে, কি অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদের সদস্তগণের 
উদ্যোগেই শাসনকাধ পরিচালিত হয়। সত্য বটে যে, পার্লামেপ্ট সভার বে- 
সরকারী সদশস্যগণও আইন প্রণয়নের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন, কিন্ত 
মন্ত্রিপরিষদের সমর্থন না থাকিলে বে-সরকারী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব 
আইনে পরিণত হয়া একান্ত দুরূহ ব্যাপার । আয়ব্যয়-সংক্রাস্ত ব্যাপারে 
আইনসভা বিশেষ করিয়া লোকসভা মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তগুলি নিয়ন্ত্রণ করিতে 
পারে বলিয়া মনে হয়, কিন্ধ একটু গ্রণিধানপূরবক দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় 
যে, আয়-ব্যয়ের উপর লোকসভার এই নিয়ন্ত্রণ্মখতাও নিদিষ্ট গঞ্ডির মধ্যে 
আবদ্ধ। 

শাসনব্যবস্ত উপর মন্ত্রিপগিষদের এই অগণ্ড ও অবিমিশ্র আপ্বিপত্যের মূল 
কারণ হইল দলীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন। আইনযধভার স'খাগরিষ্ট দলের 
প্রধানগণ মন্ত্রিপরিষদ গঠন করিয়া তাহাদের নিধারিত নীতি ও কাধস্থচী আইন- 
সভায় তাহাদের সমর্থকগণের দ্বার! অনুমোদিত করির। লইয়া থাকেন। দলের 
সমর্থকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ বিচার-বিবেচনা না করিয়া একরূপ অন্ধ- 
ভাবেই দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের নিদেশ পালন করেন । ভারতে মন্ত্ি- 
পরিষদের এ-বিষয়ে একটি বিশেষ স্থবিপ। আছে । আইনসভার উভয় কক্ষেই 
সরকারা দতলর আপেক্ষিক সংখ্যাধিক্য এত অধিক যে, আইনসভায় পরাজয় 
বরণ করা দুরের কথা-_-একমাত্র মৌথিক বিরোধিতা ব্যতীত মন্ত্রিপরিষদের কোন 
সক্রিয় বিরোধিতার সম্মুখীন হইবার আশঙ্কা ৪ নাই । এরূপ অবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ 
অনায়াসেই দলীয় সমর্থন-পুষ্ট হইয়া অবাধে তাহাদের কার্ধস্চীকে রূপধ্ধান 
করিতে পারেন। দলীয় সমর্থন পাইতেও মন্ত্রিপরিষদের কোন অস্থবিধা হয় ন1। 
দলীয় নিয়ম অনুযায়ী দলের কোন সমর্থক যদি দলীয় নীতি ও কার্ষন্চীর 
বিরোধিতা করেন, তাহা হইলে তীহাকে দল হইতে বহিষ্কত হইতে হয়। 


৮৮ রাষ্্রতত 


দল হইতে বহিষ্কত হইবার ফলে তাহার সদশ্যপদ-চ্যুতির সন্ভাবন! থাকে । 
লেইসঙ্গে সদন্যপন্নের বেতন ও ভাতা৷ হইতে তিনি বঞ্চিত হন। দলীয় নীতির 
বিরোধিতা করিলে প্রধানমন্ত্রী আইনসভা ভাঙ্গিয়৷ দিবার জঙ্য রাষ্ট্রপতিকে 
পরামর্শ দান করিতে পারেন। আইনসভা! ভাঙ্গিয় দিলে সদন্তগপের উপর 
তাহার সুদূরপ্রসারী ফস দেখিতে পাওয়া যায়। সদইগণ তাহাদের সদশ্যপদচ্যুত 
হইয়া বেতন ও ভাতা হইতে বঞ্চিত হন। পরবতী নিবাচনকালে দলীয় 
মনোনয়ন, প্রচারকাধ ও দলীয় অর্থঘার1 সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে বর্তমানে 
সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে গঠিত অতিকায় নির্বাচন-কেন্দ্র হইতে একক- 
ভাবে নিধাচিত হওয়া একরূপ অসম্ভব। উল্লিখিত কারণগুলির সমবায়ে 
ভারতেও গ্রেট বুটেনের মত মস্ত্রপরিষদের প্রাধান্ত শাসনক্ষেত্রের সর্বত্রই 
পরিলক্ষিত হয়। আইনসন্মত ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও আইনসভা মন্ত্রিপরিষদ 
কতৃক পরিচালিত হয়। 
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ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদ শাসনতান্ত্রক আইনের উপর প্রতিষ্িত। শাসন- 
তঙ্ত্রে ্প্ভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, রাষ্ট্রপন্তিকে শাসনকাধে সাহায্য ও পরামর্শ 
দান করিবার জন্য একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ্‌ থাকিবে। 
প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। পার্লামেন্ট সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দলের নেতাকে রাষ্ট্রপতির পক্ষে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করা ছাড়া গত্যন্তর 
নাই। এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কার্ধকরী কর! সম্ভব 
নয়। স্থতরাং প্রধানমন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্বের বলেই নিযুক্ত হইয়া 
থাকেন। সাধারণতঃ পার্লামেন্ট সভার নির্বাচিত সদশ্যগণের মধ্য হইতে একজন 
প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তবে ভারতের সংবিধানে পার্ধামেণ্ট সভায় 
রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সদশ্ নিযুক্ত করিবার বিধান থাকার ফলে মনোনীত 
সদস্যের প্রধানমন্ত্রী-পদে নিযুক্ত হইবার একটা সুদূর সম্ভাবন দেখিতে পাওয়া! যায়। 

নূতন শাসনতত্ত্রের বিধানাস্্যায়ী কার্ধতঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী হইলেন 
শাসকপ্রধান " ভারতের প্রধানমন্ত্রী-পদের গুরুত্ব ও মধাদা সম্পর্কে ধারণা 
করিতে হইলে প্রধানমন্ত্রী শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি ভূমিকা গ্রহণ করেন 
তাহ! জান1 আবশ্তক । 


যুক্তরাত্ত্রীয় শাসনব্যবস্থা ৬৯ 


প্রথমতঃ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী হইলেন মন্ত্রপরিষদের সভাপতি ও'পরিচালক। 
অন্তান্ত মন্ত্রগণ প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুদ্ত হইয়া! থাকেন। 
অন্ভান্ত মন্ত্রিগণের নিয়োগব্যাপারে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর যতট। ্থাবীনতা আছে, 
বুটেনের প্রধানমন্ত্রীর ততট! ম্বাধীনত! নাই। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রিনিয়োগ 
ব্যাপারে অনেক বিষয় চিস্তা করিতে হয়, কিন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে 
অনেকটা ব্যক্তিগত ইচ্ছা! দ্বারা পরিচালিত হইতে পারেন। তিনি শুধু মস্তি 
পরিষদের সভাপতি নহেন, মন্ত্রিপরিষদ্‌কে পরিচালিত করা তাহার অন্তম 
পারিত্ব। সহকমিগণকে তাহার ব্যক্তিত্ব ও যুক্তির প্রভাবে স্বমতে আনয়ন 
করিতে হয়। যদি কোন মন্ত্রী তাহার মত গ্রহণ করিতে অস্বীরুত হন, তাহা! 
হইলে তিনি তাহাকে পদত্যাগে বাধ্য করিতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে 
তাহার দায়িত্ব বুটেনের- প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব অপেক্ষাও গুরুতর | বৃটেনের প্রধান- 
মন্ত্রী কোন নির্দিষ্ট সরকারী দপ্তরের ভারগ্রা্থ নহেন। তিনি সাধারণতঃ সকল 
দপ্তরের কার্ষের মধ্যে সমন্বয়সাধন করেন এবং সকল দণ্তরগুলির কাধের তদারক 
করেন। কিন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন দপবগুলির কাধের তারক কর! 
ব্যতীতও একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের, নেতা 
হিসাবে তিনি আইনসভারও নেত| | সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে তাহাকে 
দলের সংহতি ও মর্যাদা রক্ষা করিতে হয়। এইজগ্ত তাহাকে জনসাধারণের 
সংস্পর্শে আসিয়া জনমতকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। তাহার প্রধানমন্তরীত্, দলীয় 
নেতৃত্ব প্রভৃতি সকল কিছুই তাহার জনপ্রিয়তার উপর নির্ভর করে। পা্লামেণ্ট 
সভায় তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নীতি সমর্থন করেন এবং বিরোধী দলগুলির 
সমালোচনার উত্তর প্রদান করেন। তবে এ বিষয়েও ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা অধিকতর সুবিধার অধিকারী । ভারতে এখনও 
প্যস্ত শক্তিশালী বিরোধী কোন দল নাই বলিলেও চলে । যে দলগুলি 
বিরোধিতা করে তাহারা সংখ্যায় এত অল্প যে, ক্ষমতায় আসীন দলের কখনই 

খ্যার্ধিক্যের বিরুদ্ধে ভোটে ক্ষমতাচ্যুত হইবার আদৌ কোন আশঙ্কা নাই। 

রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাত! হইলেন প্রধানমন্ত্রী এবং তিনিই হইলেন 
রাষ্্ীপতি ও মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে যোগনুত্র । ভারতের সংবিধান রাধ্পতির হস্তে 
যে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে, কাধতঃ সে সমুদয় ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর 
পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। ন্বতরাং কি যৃক্তকাস্ত্ীয় শাসনপরিচালনা, কি 
বাজ্যশাসন-পরিচালনা--সর্কক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্ত শচিত হয়। এক 


১৪ রাষ্ট্রতত্ব 


কথায় বল! চুলে যে, শিশুরাষ্ট্র ভারতের ভবিস্তৎ সম্পূর্ণরূপে তাহার প্রধানমন্ত্রী 
বিচারবৃদ্ধি ও কৃর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে। ভারতের প্রধানমস্ত্রিগণ তাহাদের 
পদের যে এতিহা গভিয় তুলিবেন, প্রধানমন্ত্রী-পদের ভবিস্বুৎ সম্পূর্ণরূপে তাহার 
উপর নির্ভর করে। 


ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী (86 7917006 111018167০1 


[0019 2180 (1719 737105171১1 11110151667 ) 


ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সহিত একমা্র বুটিশ প্রধানমন্ত্রীর তুলন| করা যাইতে 
পারে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হইলেন বিভিন্ন ভাষা-ভাষী ও বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বী 
বহুজাতি-অধুযুষিত এই বিশাল ব্যাগের কর্ণধার | বুটিশ প্রধানমন্ত্রী ভারতের মত 
বিশাল দেশের কর্ণধার ন1 হইলে 9 কমনওয়েল্থভুক্ত দেশগুলির প্ররুত নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়! থাকেন এবং এইজন্য বুটিশ প্রধানমন্ত্রী-পদের 
একট! বিশিষ্ট পদমধাদা ও প্রতিপত্তি আছে। এই উভয় পদের সাদৃশ্যের মূলগত 
কারণ হইল যে, উভয় রাষ্টে পার্পামেণ্টাবী শাসনব্যবস্থ। প্রবতিত আছে । নৃতন 
শাসনতন্ত্র অন্সারে ভারতে যুক্তরাষ্ট্ায় শাসনব্যবস্থ। প্রবতিত হইলেও ভারতে 
বুটেনের অন্তরূপ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং উভয় দেশে একজন 
করিয়া নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান (বাজ! ও নিবাচিত রাষ্পতি ) থাকিলেও 
উভধ দেশের প্রকৃত শাসক ও জনগণের নেতা হইলেন মন্ত্রীপরিষদসহ প্রধানমন্ত্রী | 

উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের প্রধান নেতা 'হিসাবে 
াষ্ট্রপ্রধান করৃক প্রধাসমন্ত্রী-পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন এবং যতদিন প্স্ত 
আইনসভার সংখ্য।গরিষ্ট ধলের আস্থাভাজন থাকেন ততদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 
থাকিয়! শাসনকাধ পরিচালন। করেন । প্রধানমন্ত্রীর স্পারিশক্রমে বৃটেনের 
রাজা ও ভারতের রাষ্ট্রপতি অন্থান্ত মন্ত্রিগণকে নিযুক্ত করেন। 

বুটেনের প্রধানমন্ত্রী হইলেন রাজার প্রধান পরামর্শদাতা । তিনিই মন্ত্রী- 
সংসদ্দের মুখপাত্র হিসাবে রাঙ্ছাকে শাসন-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় জ্ঞাত করান । 
রাজা প্রধানমন্ত্রীর মারফত মন্ত্রিসংসদকে উপদেশ দিতে পারেন বা কার্ষে 
উৎসাহিত করিতে পারেন ব। নিষেধ করিতে পারেন। কিন্তু রাজার আদেশ ও 
নিদেশ প্রধানমন্ত্রীর উপর বাধ্যতামূলক নহে। প্রধানমন্ত্রী নামমাত্র রাজার 
নিকট দায়ী। ভারতের প্রধানমন্ত্রীও অনুরূপভাবে ভারতের রাষ্ট্রপতির শ্রধান 
পরামর্শদাত। । তিনিই রাষ্ট্রপতিকে মস্ত্রীংসদ্ের সিদ্ধান্ত জ্ঞাত করান এবং রাষ্ট্র 


৬ ুক্তরাস্ীয় শাসনব্যবস্থা ৯১ 


পতি শাসন-সংক্রান্ত ও আইন-প্রণয়ন বিষয়ে যে সমস্ত তথ্য জাত হইতে ইচ্ছা 
প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রীকে সেই সমস্ত তথ্য এবং কোনও মস্তি শেষের একক 
সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতির গোচরীভূত করিতে হয়। সুতরাং ভারতেও শাসন-সংক্রান্ত 
ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির সহিত সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী মনত্রিংসদের একমাত্র মুখপাজ্জ ন। 
হইলেও প্রধান মুখপাত্র হিসাবে পরিগণিত হইয়া থাকেনণ কিন্তু এস্থলে একটি 
কথা স্মরণ রাখিতে হইবে মে, ভারতে রাষ্ট্রপতির সহিত প্রধানমন্ত্রীর তথ! মস্ত্রি- 
ংসদের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে শাসনতন্ত্র দ্বার! নিধারিত হইয়াছে-_বৃটেনে রাজার 
সহিত প্রধানমন্ত্রীর তথা মস্ত্রীসংসদের সম্পর্ক প্রধানতঃ প্রথাগত বিধানের উপর 
(0০925908107 ) প্রতিচিত। 
বুটেনের প্রধানমন্ত্রীর সায় ভারতের প্রুধানমন্ত্রীও দলের নেতা হিসাবে 
তাহার অন্ঠান্ত কেবিনেট স্হকমিগণকে মনোনীত করেন এবং তিনিই মস্ত্রি- 
সংসদের সভায় সভাপতিত্ব করেন। বুটেনের প্রধানমন্ত্রীর গায় ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী তাহার অন্থান্য সহ্মিগণের সমপযায়ন্ুক্ত হইলেও তাহার শ্রেষ্ঠত্ব ও 
অগ্রাধিকার সর্বত্র স্বীকৃত হয়। দলেব নেতা! ভিসাবে উভয় রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী 
মন্ত্রিসংসদের এক্য ও সংহতি বজায় রাখেন । বুটেনের প্রধানমন্ত্রী কোন নিদিষ্ট 
দগ্তরের ভারপ্রান্ত নহেন। তিনি সমজ্ভ শাসনবিভাগের কাধের মধ্যে যোগস্ত্র 
স্বাপন করেন ও সমস্ত বিভাগের কামের তদারক করেন। পার্ল।মেপ্ট সভায় 
তিনি দলের মুখপাত্র হিসাবে দলীয় নীতি সমথন করেন। তাহার কোন সমত- 
কমর সহিত মতানৈক্য ঘটিলে প্রধানমন্ত্রী তাহার ব্যক্তিগত প্রভাব খরা বিরুদ্ধ 
মতামলম্বী মন্ত্রীকে স্বমতে আনয়ন করিতে পাবেন অখব! তাহাকে পদত্যাগ 
করিতে বাধ্য করিতে পারেন। কেবিনেট ও পার্লামেণ্ট সভ।র সহিত সম্পকে 
ভারতের প্রধানমন্ত্রীও অন্তবূপ ক্ষমতার অধিকারী । তবে পাগক্য হইল যে, 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী সমস্ত বিভাগগুলির তবাবধান ও নিয়দ্্রণ করা ব্যতীতও 
একটি গুরুত্ব্রণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী | 
উ্উয় দেশের প্রধানমন্ত্রীকেই ভোটদাতগণ কর্ডক নিব।চিত হই আইন- 
সভার সদশ্য হইতে হয়। বৃটেনের প্রধানমন্ত্র'র ক্ষেত্রে নিয় কক্ষ অর্থাৎ কমল্স 
সভার সদন হইতেই হইবে, কিন্ত ভারতের শাসনতস্ত্রে এপ কোন নির্দিষ্ট নিয়ম 
ন! থাকিলেও বল' যাইতে পারে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের তথা সমগ্র, দেশের নেতা 
হিসাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রীও লোকসভার সদন্য হইবেন । ইহার কারণ হইল 
ষে; শাসনতস্ত্র অনুসারে মন্ত্রীংসদ লোকসভার নিকট দায়ী, সুতরাং লোকসভা 
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সংখ্যাগরিষ্ঠ দের নেত| ও কেবিনেট সভার সভাপতি হিসাবে প্রধানমন্ত্রীকে 
প্রধানতঃ লোকমৃভায় তাহার দলীয় নীতি ও কার্যক্রম সমর্থন করিতে হয়। ইহা 
হইতে সহজে অন্তমান করা যায় যে, উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রী শুধু নিয-কক্ষ দ্বার! 
তাহাদের দলীয় নীতি সমধিত হইলে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না, 
এইজন্য তাহাদের জন্দমতের্‌ সমর্থনপুষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্তক। আইনসভার 
সহিত মত।নৈক্য ঘটিলে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী যেরূপ রাজাকে কমন্ম সভা ভাঙিয়া 
দিয়া পুননির্বাচনের পরামর্শ দান করিতে পারেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রীও তদ্রপ 
রাষ্ট্রপতিকে লোকসভা ভাঙ্গিয়! দিবার পরামর্শ দিতে পারেন । এনরপক্ষেত্রে 
উভয়েরই নেতৃত্ব পুননিবাচনের ফলের উপর নির্ভর করে। সুতরাং উভয়কেই 
আইনসভার সমর্থন ব্যতীতও জন্নমতের উপর নির্ভর করিতে হয়। জনমতের 
সংস্পর্শে আসিয়। জনমত নিয়ন্ত্রণ করাও উভয় প্রধানমন্ত্রীর কার্ধকালের স্থাযিত্বের 
অন্যতম প্রধান কারণ। আইনসভার সহিত সম্পর্কে উভয় প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে 
একটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী লোকসভার সদস্থা হইলেও 
রাজ্যসভায় উপস্থিত থাকিয়া! বিতর্কে যোগদান করিতে পারেন, কিন্তু বুটিশ 
প্রধানমন্ত্রী লর্ড সভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন না। 

কয়েকটি বিষয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিশেষ স্থবিধার অধিকারী | ম্তরি- 
সংসদের অন্ান্ত সদ্য মনোনয়ন ব্যাপারে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর অনেক কিছু 
চিন্তা করিতে হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ও বিভিন্ন শ্বার্থের এবং স্ব-দলীয় 
নেতৃবগের অগ্রাধিকার বিবেচনা করিয়া কেবিনেট সন্ত মনোনীত করিতে হয়। 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী এ-বিষয়ে অপেক্ষাকৃত শ্বাধীন। তাহার কারণ ভারতের 
ধলীয় সংগঠনগুলি সম্পূর্ণদপে নেতার উপর নির্ভরশীল এবং দেশের বিভিন্ন 
ভৌগোলিক বিভাগগুলি সম-রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন নহে। এইজস্ত 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী অধিকতর স্বাধীনভাবে তাহার সহকর্মী মনোনয়ন করিতে 
পারেন । 

দ্বিতীয়তঃ, বৃটেনে গ্রধানতঃ ছুইটি বাঁজনৈতিক দল থাকার ফলে সংখ্য।- 
গরিষ্ঠ দল ও সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের মধ্যে ভোটের ব্যবধান অতি সামান্ত থাকে। 
এইজন্ত প্রধানমন্ত্রীকে সর্বদাই বিরোধী দলের সহিত সহযোগিতামুলক মনোভাব 
লইয়া কাজ করিতে হয়। বিনোধী দলের মতামত তিনি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা 
করিত পারেন না। কিন্তু ভারতে ক্ষমতায় আসীন কংগ্রেসদল আইনলভায় 
'ন্তান্ত দল অপেক্ষা সংখ্যায় এত গরিষ্ঠ যে, প্রধানমন্ত্রী সংখ্যালঘিঠ দলগুলির 
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মতামতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করিতেও পারেন। সংখ্যালখিষ্ঠ 
দলগুলির একত্রিত ভোটেও কংগ্রেসদূলের পরাজয় ঘটিতে পারেনা । 

তৃতীয়তঃ, বৃটেনের জনমত অধিকতর রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন, 
সদাজাগ্রত ও সচেতন বলিয়া প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে জনমত উপেক্ষা করা সম্ভব 
নয়, কিন্তু ভারতের স্ভায় অনগ্রসর রাজনৈতিক *চেতনাসম্পন্ন দেশে 
প্রধানমন্ত্রী তাহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করিয়া জনমতকে সহজেই ত্বমতে 
আনয়ন করিতে পারেন। ভারতের জনমত প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের উপর 
নির্ভরশীল । 

পরিশেষে বলা যায় যে, উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রী হইলেন দেশের ভাগা- 
নিয়স্তা। আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন 
প্রধানমন্ত্রীর আভ্যন্তরীণ শাসননীতি নিরধারণের উপর নির্ভর করে। উভয় 
দেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্গমতা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রধান ক্ষেত্র হইল পররাষ্ট্র- 
নীতি নির্ধারণে । পররাষ্ট্রবনীতি ও বিশেষ করিয়! জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সহিত 
সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া প্রধানমন্ত্রী দেশের ভবিষ্যৎ গরডিতে পারেন অথবা! দেশের 
ভবিষ্যৎ নষ্ট করিতে পারেন। এদিক দিয়! দেখিতে গেলে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং 
কর্মঠ না হইলেও তিনি একটি অতি-প্রাচীন রাজনৈতিক এঁতিহোর অধিকারী । 
বুটেনের এই গৌরবময় এতিহাই তাহার প্রধানমন্ত্রীকে কার্ধে অন্প্রেরণা যোগায় 
_কিন্তব ভারত শিশ্ুরাষ্, তাহার আধুনিককালের কোন রাজনৈতিক এঁতিহ্‌ 
না থাফিলেও অতি অল্পকালের মধো পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে ভারতের জনগণের 
অবিসংবাদী নেত! ও প্রধানমন্ত্রী যে এঁতিহয গভিয়া তুলিয়াছেন তাহা দ্বার! 
ভারত আঞ্জ সমগ্র জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। 
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প্রত্যেক গরকারেরই আইন সম্পর্কে একজন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা থাকেন । 
১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন অনুসারে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্ভ একজন 
এযাড ভোকেট-জেনারেল (৫৮০৫৪১০-০৪০৪:৪]) নিযুক্ত হন। ভারতের 
নৃতন শাসনতন্ত্র অহুসারে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের জগ্ঠ একজন এযাটনি-জেনারেলে 
পদ ব্য হইয়াছে । এ্যাটমি-জেনারেল রাষ্পতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং 
* রাষ্ট্রপতির খুমীমত কার্ষে বহাল থাকেন । স্থপ্রিম কোর্টের বিচারপতির যোগ্যতা- 
সম্পন্ন ব্যক্িকেই এ্যাটনি-জেনারেল নিযুক্ত কর! হয়। এযাটনি-জেনারেলের 
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যোগ্যতা হইল্র যে, তাহাকে অবশ্তই ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে এবং 
অন্ততঃ পাঁচ বৃৎসরকাল কোন ভারতীয় হাইকোর্টে বিচারপতির কাজ 
করিয়াছেন, অথবা দশ বৎসরকাল কোন হাইকোর্টে এযাডভোকেটরূপে কাজ 
করিয়াছেন অথবা বাষ্রপতির মতে বিশিষ্ট আইনজ হইতে হইবে। এই পদের 
নিয়োগ ব্যাপারে বয়স সম্র্কে কোন নির্ধারিত সীম! নাই। বাষ্রপতির 
নির্ধারিত নিয়ম অলুসারে বর্তমানে তিনি মাসিক ৪ হাজার টাকা বেতন পাইয়া 
খাকেন। 

এ্যাটনি-জেনারেলের প্রধান কার্য হইল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়- 
সমূহ সম্পর্কে ও অন্তান্ত আইন সম্পর্কে ভারত সরকারকে পরামর্শ দান করা। 
'এতদ্ব্যবতীত সংবিধানে বণিত ও অন্তান্ত আইন দ্বার! স্থিরীকৃত কতকগুলি কর্তব্য 
তাশ্াকে সম্পাদন করিতে হয়। 

এযাটনি-জেনারেলের কাধ সাধারণতঃ চারভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ, 
সথপ্রিম কোর্টে ভারত সরকারের যে সমস্ত মামলা হম, সেই মামলাগুলি তাহাকেই 
পরিচালন করিতে হয়। এদিক দিয়! দেখিতে গেলে তাহাকে ভারতের প্রধান 
উকিল অরককার বলা যাইতে পাবে। দ্বিতীয়তঃ, বাষ্ট্পতি যে সমস্ত বিষয় বা 
তথ্য সম্পকে স্তপ্রিম কোটের মতামত জানিতে ইচ্ছুক হন, সে সমস্ত ক্ষেত্রে 
তিনি ভারত সরকারের মুখপাজ্র ভিসাবে কাজ করেন । তিতীয়তঃ, সংবিধান 
ব। অন্বা আইন কর্তৃক তাহার উপর শ্বান্ত কঙন্য তীহাহক সম্পাদন করিতে 
হয়। চতুথতঃ, যে ক্ষেত্রে ভারত সবকার আইনসংক্রান্ত বিষয়ে তাহার অভিমত 
চাহিয়া পাঠান, সেই স্মস্ত বিষয় সম্পর্ক তাভাকে পরামশ দিতে হয়। 

এ্যাটনি-ঞেনারেল ভারতে আইন-সংক্রাস্ত বিষয়ে সর্বোচ্চ কর্মচারী হিসাবে 
ভারতের যে কোন রাজ্য বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়। তাহার বক্তব্য পেশ করিতে 
পাবেন এবং সকল বিচারালয়গুল্পিই তাহার বক্তব্য শুনিতে বাধ্য । তিনি 
পার্লামেন্ট সভার কোন পরিষদেব সদণ্ত ন| হইলে 9 যে কোন পরিষদে বা উভয়ের 
যুক্ত অধিবেশনে যোগদান করিয়া ধাহার বক্তব্য পেশ করিতে পারেন, কিন্তু ভোট 
দিতে পারেন না। 

ভারতের এ্যাটনি-জেনারেল পদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই পদে 
নিয়োগ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত । ইংলগে খ্যাটমি-জেনারেলের পদে নির্বাচনে 
জয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অভিজ্ঞ আইনজীবীদের মধ্য হইতে একজন নিযুক্ত হন। 
তিনি কমন্দ সভার সদন্য এবং অনেক সময় তাহাকে কেবিনেটের সদস্যও কর! 


যুক্তরান্্রীয় শাসনব্যবস্থা ৯৫ 


হয়। এই কারণে দলীয় সরকারের পরিবর্তন ঘটিলেই এ্যাটন্বি জেনাবেলও 
পরিষতিত হন। কিন্তু ভারতের এযাটনি-জেনারেল দল-নিরপ্রেক্ষ কর্মচারী । 
তিনি পার্লামেন্টের কোন কক্ষের ব! কেবিনেটের সদন্য হইতে পারেন না। 
আর একটি বিষয়েও উভয় পদের মধ্যে পার্থক্য দেখা ষায়। ইংলগ্ডের এযাটনি- 
জেনারেল সরকারী কাজের অবসরে ব্যক্তিগতভাবে $ওকালতি করিতে পারেন 
না, কিন্তু ভারতের এযাটনি-জেনারেলের পক্ষে এক সরকারী স্বার্থের বিরুদ্ধে 
ব্যতীত অন্ত ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে ওকালতি করিবার কোন বাধা! নাই। 


ভারতের প্রধান হিসাব-পরীক্ষক _00701)£01167 80৫ 8801601- 
(967767281 01 117018. 


ত্ 


শালনতঙ্থের ১৪৮ ধারায় বলা হইয়াছে যে, রাষ্রপতি একজন প্রধান হিসাব- 
পরীক্ষক নিযুক্ত করিবেন । তাহার বেতন ও কাধের শর পার্লামেণ্ট আইন 
প্রণয়ন করিয়া স্থির করিবে। নিয়োগের পর তাহার বেতন, ছুটি, পেন্সন বা 
অবলর গ্রহণের বয়স তাহার অস্থবিধা করিয়া পরিবর্তন করা যাইবে না। তাভার 
নিজের বেতন, অন্তান্ত খরচ এবং তাহার দপ্ুর পরিচালনার খরচ পার্লাণেপ্টের 
সভার বাৎসরিক অন্তমোদনসাপেক্ষ নভে । পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্ধারিত ভারত 
সরকারের, রাজ্য সরকারগুলির এবং অন্ত কোন সংস্থার আয়-ব্যয়ের হিজাব 
পরীক্ষা করা হইল তাভার কতব্য এবং এজন্ঠ রাষ্ট্পতির সম্মতিত্রনে প্রধান 
হিসাব-পরীক্ষক কেন্ত্রায় সরকার ও ন্লাজ্য পরকারগুপির হিসাব একটি নির্ধারিত 
পদ্ধতিতে রাখিবার নিদেশ দান কাঁরুত পারেন । প্রধান ঠিসাব-পরীক্ষক 
কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট বিবরণী পেশ করেন এবং 
সেই বিবরুণী রাষ্রপতি পার্লামেণ্টের প্রত্যেক কক্ষে উপস্থাপিত করান। প্রত্যেক 
রাজ্য সরকারের হিসাবও রাজ্যপালের নিকট পেশ করা হয় এবং রাজ্যপাল 
তাহ। রাজ্যে অইনসভায় পেশ করাইবার ব্যবস্থ! করেন । 

প্রধার্ন হিসাব-পরীক্ষকের কাঁধ নিয়লিগিতভাঁবে বণন। কর! যাইতে পারে। 
প্রথমতঃ, যুক্তর।স্রায় ও রাজ্য সরকার সম্পকিত হিসাব কিভাবে রক্ষিত হইবে 
তাহা তিনি স্থির করেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনিই বাৎসরিক সরকারী হিসাব প্রস্তুত 
করিয়া সংশ্লিষ্ট সরকারের নিকট উহা পেশ করেন । তৃতীয়তঃ, পালামেণ্ট 
সভার সরকার আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিবার যে ক্ষমতা আছে, তাহা প্রধান 
হিনাবপরীক্ষকের কাধের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়। পালশমেন্ট সভা 


৯৬ রাষ্ট্রততব 


নরকারী ব্যযু মঞ্জুর করে। পার্ল[মেন্ট সভা কর্তৃক অন্থমোদিত ব্যয়-বরাদ 
যথাযথভাবে খুরচ করা হইয়াছে কিনা তাহা প্রধান হিসাব-পরীক্ষক 
পরীক্ষা করিয়া তাহার বিবরণী পেশ করেন। কোন কারণে অপব্যয় ঘটিলে 
হিসাব-পরীক্ষক সে বিষয়ে পার্লামেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন । শাসনতন্ত্র 
অন্থসারে প্রধান ছিসাব-পুরীক্ষককে যুক্তরাষ্ট্রের হিসাব সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির 
নিকট এবং রাজ্যের হিসাব সম্পর্কে সংপ্রি্ট রাজ্যপালের নিকট বিবরণী পেশ 
করিতে হয়। এই বিবরণীর উপর ভিত্তি করিয়াই সরকারী হিসাব-পরীক্ষক 
কমিটি (5510110 £09০08069 00101116698) ইহার বিবরণী লোকসভায় দাখিল 
করে। 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রধান হিসাব-পরীক্ষকের কার্য বিশেষ গুরুত্ব- 
পূর্ণ। ইংলগ্, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশেও এই পদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া 
বিবেচিত হয়। প্রধান হিসাব-পরীক্ষক যাহাতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে 
উহার কতব্য সম্পাদন করিতে পারেন, সেজন্য তাহার নিয়োগ, কাধকাল ও 
কাধকালের শর্তাদি শাসনবিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হইয়াছে । ক্বপ্রিম কোর্টের 
বিচারপতিগণকে যে পদ্ধতিতে অপসারণ কর! যায়, একমাত্র সেই পদ্ধতিতে 
প্রধান হিসাব-পরীক্ষককে অপসারণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । তবে ভারতের 
প্রধান হিসাব-পরীক্ষক পদ সম্পর্কে একটি কেটির উল্লেখ করা যায়। ভারতের 
প্রধান ভিসাব-পরীক্ষক একদিকে সরকারের হিসাব প্রস্তুত করেন, অন্যদিকে এ 
ভিশাব আবার নিজে পরীক্ষা! করিয়া বিবরণী দ্ধাখল করেন । একই"ব্যক্তির 
হস্তে এই উভয় ক্ষমতা হস্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে । এইজন্য হিসাব গ্রস্ততের কাধ 
বর্তমানে ক্রমশঃ শাসনবিভাগের নিকট হস্তাস্তরিত করা হইতেছে। 


সওক্ষিগ্রসার 
ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্্পতি, মনস্ত্ি-সংসদ, পার্লামেন্ট সভা ও সবপ্রিম 
কোর্ট লইয়। গঠিত । 


রাষ্ট্রপভি-_ 

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা একজন রাষ্ট্রপতির হস্তে স্তস্ভ আছে। 
রাষ্ট্রপতি স্বয়ং অথবা তাহার অধস্তন কর্মচারীর সাহায্যে শাসনক্ষমতা পরিচালিত 
হইবে। 


যুক্তরাস্্ীয় শাসনব্যবস্থ' ৯৭ 


রাষ্ট্রপতির নির্বাচন-_ 

রাষ্্রপতি-পদে নিয়োগের জন্ভত পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতির্র ব্যবস্থা হইয়াছে । 

ভারতীয় পার্লামেন্ট সভায় উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ ও রাজ্যসমূহের 
নিয়পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ কতৃক একক হস্তাস্তরযোগ্য গোপন ভোট দ্বার! 
রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবেন। ভারতে রাষ্ট্রপতি শাসনক্ষমত্ডার উচ্চতম কর্তৃপক্ষ 
হইলেও কাষতঃ তাহাকে প্রপানমন্ত্ীর নেতৃত্বে পরিচালিত মান্ত্রপরিষদের পরামশ 
অনুসারে শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হইবে । বাষ্্পরিচালনার দাযিত্ব কাষতঃ 
মন্ত্রিপরিষদ প্রধানমন্ত্রীর উপর ন্যস্ত হইয়াছে । 

রাষ্ট্রপতি ৫ বৎসরের জন্ত নির্বাচিত হইবেন এবং তিনি পুনমিবাচিত হইতে 
পারিবেন। ব্রাষ্্রপতি নিধাচনের জন্য শাসনতশ কর্তৃক নিয়লিখিত যোগ্যতাগুলি 
স্ডিরীক্রত ভইয়াছে 2 (ক) রাষ্রপতিপ পদপ্রাথথীকে ভারতীয নাগরিক হইতে 
ভইবে। (খ) তীভার বস ৩৫ বংসরাধিক ভইবে। (গ) পালামেণ্টের 
নিয়্পব্যিদের সদস্ত) হওয়াপ্ ফেগ্যত। তাভার থাকিবে । ঘ) এরূপ ব্যক্তি 
কোন ৭ লাওজনক কাধে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না। (৪) হ্িনি পাামেণ্ট 
সভা 'অপবা বাজ্য আইনস'ভার সদস্য থাকিতে পারিবেন না। বাষ্পতি 
নিবা'চত হইলে তিনি মাসিক ১৭,০০০ টাকা বেতন ও বিনা ভাড়ায় আবাপগুত 
এবং পার্লমেন্ট দ্বার! নির্ধারিত অন্ঠ লাতা খরচ ইত্যাদি পাইবেন । শাসন- 
তন্থেব বিরুঙ্ধীচরণের জন্বা ধাঈপতির বিরুদ্ধে পাগাখেণ্টেব যে-কোন এ কক 
অভিযোশ আনয়ন করিতে পারে এবং অভিযোগের গুস্জাব ফি সেই কক্ষের ১ 
সংখাক সদস্যের দ্বার] গৃহীত ও অন্ত কক্ষেব উ সখ্াযক সদন্সোর দ্বাতা! যথাযথভাবে 
পরীক্ষার পর গুঁভীত হয, তাহা হইলে রাষ্রপতিকে অপলার্রণ করা৷ চলিবে । 
রাষ্্পতি নিজে উপ-ব্রাষ্পতিব নিকট আবেদনপত্র দ্বারা পদত্যাগ করিতে 
পারেন । রাষ্্পতির পদমধাদ|বুদির ভন্ তাহাকে সাধারণ বিচার!লয়েয 
বিচাব্রাধীন কর। হয় নাই । 


রাুপতির ক্ষমতা-_ 
শাসনতন্ব কক রাগ্ুপতির উপরু ভারোপি ্তাসমূংকে সাগালণতঃ 
কয়েক ভাগে ভাগ করা ভয়, যা 
(১) শীসন-পরিচালনার ক্ষমত1__ 
রাষ্ট্রপতি হইলেন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শানকতৃপন্গের শষানীয় অধিক, 
৭_( ২য় থণ্ড) 


৯৮ রাষ্তত্ব 


এবং তাহার নামেই সমগ্র শাসনক্ষমতা প্রযুক্ত হয়। বাষ্টপতি বিভিন্ন রাজ্যের 
গভর্ণরদের মনোনয়ন করা ব্যতীতও জ্ুপ্রিম কোট ও উচ্চ বিদ্যালয়ের বিচার- 
পতিগণ, ভারতের অডিটর-জেনারেল ও অন্যান উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিগণের 
নিয়োগ করিয়া থাকেন। শাসনতন্ত্র প্রবতিত হওয়ার সময় হইতে সাধারণ 
নির্বাচন সমাপ্তি পর্যস্ত অস্ত্ুবতী কালে বহুবিধ বিশেষ ব্যবস্থা অবলঘ্ঘন করিবার 
ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হইয়াছে । রাষ্টপতি হইলেন সমগ্র সশস্্ব বাহিনীর 
অধিকর্তা । তিনি যুদ্ধঘোষণ! ও শান্তিস্কাপন করিতে পারেন। 


(২) আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা_ 


রাষ্ট্রপতি আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ । রাগ্রপতি ও আইনসভার উভয় 
পরিষদ লইয়] ভারতীয় পাপামেন্ট সভ। গঠিত। রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদ অথবা একটি 
পরিষদ্কে অধিবেশনের জন্য আহ্বান করিতে পারেন, উভয় পরিষদের অধিবেশন 
স্থগিত রাখিতে পারেন এবং লোকসভা অর্থাৎ নিনপরিষদ ভাঙ্গিয়] দিতে পারেন। 
তিনি র্বজ্যসভার ১২ জন সদশ্ট মনোন।ত করেন। প্রত্যেক অপ্রিবেশন আরস্তের 
প্রাক্কালে রাষ্রপতি উভয় পরিষদে যুক্ত অধিবেশনে বক্তা করিতে পারিবেন এবং 
অধিবেশনে উহা আহ্বান করিবার কারণ ব্যাখ্য। করিবেন । তিনি কোন নিদিষ্ট 
আইনের প্রস্তাব সম্পর্কে অথবা অন্ত ব্যাপারে উভয় পরিষদের নিকট বানী 
প্রেরণ করিতে পারেন । 


উভয় পরিষদ কর্তৃক অনমোদ্িত আইনের প্রস্তাবে রাষ্ট্রপতির সম্মতি একান্ত 
প্রয়োজন । অনমোদিত আইনের প্রস্তাবে তিনি »তি প্রধান করিতে পারেন 
অথবা সম্মতি প্রদানে বিরত থাকিতে পারেন। যে প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অগ্পু- 
মোদিত হয় ন।, তাহা সংশোধিত আকারে অথবা বিনা সংশোধনে যদি উভয় 
পরিষদ কর্তৃক পুনরায় গৃহীত হয়, তাহ! হইলে উক্ত প্রস্তাব দ্বিতীয়লার রাষ্ট্রপতির 
নিকট উপস্থাপিত হইলে তাহণকে উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিতেই হইবে । 
পার্লামেন্টের অবকাশকালে ব্রাষ্ট্রপতি জরুগী আইন প্রণয়ন করিতে পারেন এবং 
এই আইনগুলি পার্লামেণ্ট-গ্রণীত আইনের মত কাথকরী হয়। কিন্তু রাষ্ট্রপতি- 
প্রবর্তিত জক্ররী আইনগুলি পার্লামেণ্ট সভার পরবতী অধিবেশনে উত্থাপন 
কঠিতত হইবে এবং পার্লামেন্ট কর্তৃক অন্জমোদধিত হইলে পালামেন্টের 
অধিবেশনের প্রারস্ত হইতে ছয় সপ্তাহ পধন্ত বলবৎ থাকিবে । নির্দিষ্ট সময়ের 


যুক্তরাগ্রীয় শাসনব্যবস্থা ৯৯ 


পূর্বেই যদ্দি পার্লামেন্ট এই জরুরী আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহ্ঠী করে, তাহা 
হইলে জরুরী আইন আর কার্ধকী থাকিবে না। 


(৩) অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা 


প্রত্যেক আধিক বংসরে রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টেক উভয় "পরিষদের নিকট যু্ত- 
রাষ্ত্ীয় সরকারের সম্ভাব্য আয় এবং ব্যয়ের এক হিসাব উত্থাপন করাইবেন। 
রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত অর্থমঞ্জুরীর কোন দাবী উত্থাপিত হইতে পারে 
না। নিয়পরিষদে অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাণিত করিতে গেলেও তাহার অন্ু- 
মোদন প্রয়োজন । বাষ্ট্রপতির অন্মোদন ব্যতীত পার্লামেন্ট সভায় আয় এবং 
ব্যয়বরাঁদদ সম্পকিত কোন প্রস্তাবই গৃহীত *ইতে পারে না । বিভিন্ন রাজ্যের 
মধ্যে আদায়ীকৃত আমকর বণ্টন করিয়! দেওয়| এবং পাটশ্ুক্কের পরিবর্তে আসাম, 
বিভার, উডিস্তা ও পশ্চিমবঙ্গকে সাভাবা প্রদান করিবার ক্ষমতা ও রাষ্ট্রপতির হস্তে 
হ্যস্ত হইয়াছে | 


(8) বিচারবিষয়ক ক্ষমত। 

স্থপ্রিম কোট ও উচ্চ বিচারালয়েন বিচারপতিগথকে নিয়োগ কর। ব্যতীতও 
রাষ্রপতির অন্ত বিচারবিষয়ক ক্ষমতা আছে। দণ্ডিত ব্যক্তিকে দপগ্ুপ্রাপ্তির সময়ে 
অথন!] দগুভোগকালে তিনি মার্জনা করিতে পাবেন! শাস্তিভোগকালে কোন 
ব্যক্তিকে তিনি পামবিকভাবে মুক্তির আদেশ দিতে পারেন। গুরুতর শান্তি- 
প্রাপ্ত ব্যক্তির শান্তি লঘুতর করিবার ক্ষমতা তাহাকে দেওয়া হইয়াছে। 


(৫) জরুরী ক্ষমতা 


শাসনতন্ত্র কঠক রাষ্ট্রপতির উপর কতকগুলি জরুরী ক্ষমতা প্রদতত হইয়াছে। 
এই ক্ষমতাগুনিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। 


(ক) জরুরী অবস্থার ঘোষণ। 


শাননতত্ত্রে বল! ভইয়াছে যে, কোন সময়ে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, 
দেশের নিরাপত| যুদ্ধ বা আভ্যন্তরীণ বিশুঙ্খলতার জন্ত বিস্িত হইতে পারে, 
. তাহা হইলে তিনি জরুরী অবস্থা! ঘোষণা করিতে পারেন। উপরি-উক্ত কারণ- 
গুলি কাধতঃ উপস্থিত না হইলে যদি প্রত্যাসন্ন বলিয়া রাষ্ট্রপতি মনে করেন, 


১৩৩ বাষ্টতত্ব 


তাহা হইলেও তিনি জরুরী অবস্থার ঘোষণা করিতে পারেন। এইরূপ ঘোষণ! 
পালামেণ্টের উত্তয পরিষদ দ্বারা অন্তমোদিত না হইলে ছুই মাসের অধিককাল 
স্থায়ী হইতে পারে না। উভয় পরিষদ কক সমধিত হইলে এইরূপ জরুরী 
ঘোষণ। দুই মাসের 'অর্দিককাল বলবৎ থাকিতে পাবে। 


জরুরী অবস্থা ঘোষণার "ফলে শাসন-ব্যবস্থায় সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধিত 
হয়। এই ঘোষণ| বলবৎ থাক। কালে যুক্তরাষ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা! এককেন্ত্রীয় 
শানন-ব্যবস্থায় পধবাসত হয়। এই সময়ে পার্লামেন্ট সভা রাজ্য তালিকাভুক্ত 
যে-কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পাবে । লোকসভার কাযক্কাল এক সময়ে 
একবৎসর বৃদ্ধি কবা যাইতে পাবে। কেন্দ্রীয় সরকার ৪ রাজ্য সকারগুলির 
মধ্যে রাজন্ব-বণ্টনের যে ব্যবসা আছে, জরুণী অবস্থায় ব্রাষ্্রপতি তাহা পরিবর্তন 
করিতে পাত্রেন | এতদ্বা ৩] 5 এ অবস্থায় বাকৃ-স্বাপানাতা, সঙাসাঁমতি করিবার 
স্বাধীনতা, প্রভৃতি মৌলিক ০ হইতে নাগররিকগণকে বঞ্চিত করিবাএ 
ক্ষমতাও বাষ্টপাতর ৬পণ আপি হইয়াছে । অংকন্ধ এদপ অবস্থা পাষ্রপতিত 
নিদেশত্রমে মৌপিক অধিকানুষ্তলকে বিচারালয়ের সাহাম্যে বলধৎ করিবার 
নাগরিক অধিকাব স্থগিত থাকিতে পাবে। 


(খ) রাজ্যগুলির শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা-সংক্রান্ত ঘোষণ। 


দ্বিতীযতঃ, যদ কোন সমছ্ে কোন বাজ্যর রজাপালেন নিকট হতে 
সংবাদ পাইয়া অথবা অন্ু প্রকারে বাষ্টপতি বুঝিষ্ছে পাছেন যে. সেই রাজ্যের 
শাস্নব্যবস্থায় অচল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়া শাসনতন্থ অগযায়ী শান-ব্যবস্থা 
পবিচালনা করা 'অসম্তব হহযাছে, শা] হইলে তিনি ভদ্ধপ ঘোষণা কবিতে 
পাবেন। এইবপ ঘোষখ।র ছ্বাবা ব্রা্গতি উক্ত প্াজোর শামুর্ধয় শাসন ক্ষমতা 
নিজতভস্তে গ্রহণ করিতে পাঁধিবেন এবং সেই বালব আইন পঞিষদের ক্ষমতা 
পালামেন্ট চ$ক গুলীত হইবে। পিন্ক এন্প ক্ষেছ্জে উক্ত রাজ্যের উচ্চ বিচারালযের 
ক্ষমত। কোনমতে ক্ষুপ্জ তলে না। এইঝপ ঘোবণা সাধারণতঃ ঢুউ মাসের জন্বা 
বলবৎ থাকিবে এবং পাামেণ্টের উভয় পরিষদ র্ঠক অন্মোদিত হইলে আরও 
উ্য়মাস কাল" বলব থার্ষিতে পারে। কিন্ধপাপামেন্টের অন্তমোদনে ছষ্মাস 
কন্রিযা ঘে।ধণাটিৰ ময়াপ বৃদ্ধি কবিষ। তিন বৎসব্ের অধিক কাল পযস্থ ইহাকে 
বলবৎ ব।খ। চলিবে মা । 


যুক্তরাষ্ত্ীয় শাসনব্যবস্থা ১০১ 


€গ) অর্থ-সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা ঘোবণ। রর 

যি কোন সময় বা্রপতির ধাবণা ভয় যে, ভারত অথঝ। ভারতের কোন 
অংশে আধিক স্থায়িত্ব বা নাম নষ্ট হইয়াছে, ভাঁভা হইলে তিনি অর্থ-সক্রাস্ত 
জরুরী অবস্থা ঘেষণ। করিতে পাবেন । উপরি-উত্ত চইটি ঘোষণার অন্বপভাবেই 
এই ঘোষণাটিকেও পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদে উপাস্থত করিতে হইবে এবং এই 
(ঘাষণার স্থায়িত্ব গ্রথমোক্ত ঘোষণার নিয়মান্তযায়ী নির্ধাবিত হইবে । এই ঘোষণা 
বলবৎ থাকা কালে বাজ্য সরকারেব আয ও ব্যয়বরাদদ প্রস্তাবসমূহত রাষ্ট্রপতির 
বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এ ধাজা সবকার গুলির সকল শ্রেণীর কর্মচারীর 
বেতন হ্রাস করা যাইবে। 


উপ-রাষ্ট্রপতি 

শাসনতন্বেব বিধানানষায়ী ভারত-রাঞ্টের একজন উপ-বাইঈপতি খাকিবেন। 
উপ-রাই্পতি পালামেণ্ট সন্তুব উভয় পবিষদেব যুক্ত অধিবেশনে আনুপাতিক 
প্রতিনিপিত্েধ ভিত্তিতে একক তণ্তাস্তপযোগ্য ভোটপদ্ধতিতে গোপন ভোটে 
নপাচিত হইবেন । তাহার কাখকালের স্থায়িত্ব পাঁচবৎসর বাঁল। উপ-প্রাষ্টপতি- 
পদপ্রার্থীর প্রায় রাগ্ুপতি-পদগ্রার্থীর যোগ্যতা থাকা চাই। 

রাষ্ট্রপতির মৃত্যু ঘটিলে অথব। রা্ূপতি পদত্যাগ কবিলে কিংব! অপসারিত 
হইলে, নৃতন বাষ্্রপতি নিবাচন ন। হওয়া পযন্ত উপ-রাদ্্পতি রাষ্টপতির 
স্থললাভিযিক্র ভইবেন। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতির সাময়িক অবমব গ্রহণকালে অথব! 
অশ্রস্থতা-নিবন্ধন অথব। অন্য কাবণে অন্রপাস্বতিকালে উপ-রাঈপতি বাষ্রুপতির 
কাধ করিবেন। তিনি সাধারণতঃ রাজাসভ।র স্ভাপতিত্থ করেন । 


মন্ত্রিপরিষদ 


ভারতে বাষ্পতির তস্ভে যে ব্যাপক ক্ষমতা গ্রাস্ত হইয়াছে, শাসনতন্ত্র 
অন্তসারে সে সমুদয় ক্ষমতাই প্রধানমন্ত্রিস মন্ত্রিপরিষদের উপদেশ ও পরামর্শ 
অনুসারে পরিচালিত হইবে। রাষ্ট্রপতিকে শাসনকাধ-পরিচালনায় মন্ত্রিপরিষদ 
ষে পরামর্শ বা উপদেশ দান করিবেন, তজ্জন্য তাহাদিগকে কোন বিচারালয়ের 
নিকট দায়ী করা চলিবে না। গুধানমন্ত্রী রষ্রপতি কর্তৃক নিমুক্ত “হইবেন এবং 
তাহার পরামর্শ অন্তসারে রাষ্ট্রপতি অন্যান্ত মন্ত্রীদের নিযুক্ত করিবেন | মঞ্জি- 
পরিষদের সদশ্তগণকে পার্লামেন্ট সভার যে-কোন পরিষদের সদস্য হইতেই 


১৩৭ রাষ্টত্ব 


হইবে। মন্ত্রিপদে নিষুক্ত হইবার ফালে যদি কোন মন্ত্রী পার্লামেণ্টের সদশ্ত না 
থাকেন, তাহ! 'হইলে তাহাকে ছয়মাস কালের মধ্যে সন্ত নির্বাচিত হইতে 
হইবে ; নতুব! তাহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে । মস্ত্রিগণের বেতন ও ভাতা 
পার্লামেণ্ট কর্তৃক নিরধারিত হয়। মন্ত্রিগণ যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী । 

শাসনকার্ষে রাষ্ট্রণৃতিকে, সাহায্য করা ও পরামর্শ দান কর] হইল মন্ত্রি- 
পরিষদের প্রধান কার্য । শাসন-সংক্রাস্ত নীতি নির্ধারণ কর] এবং বিভিন্ন দপ্তর- 
গুলির কার্ষের মধ্যে সামঞ্তস্ত বিধানপুর্বক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শ।সন-ব্যবস্থাকে 
চালু রাখার দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদের তস্তে স্যগ্ত। সমগ্র যুক্তরাষ্ীয় শাসন-ব্যবস্থা 
কতকগুলি বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয়! হইয়াছে । বৈদেশিক 
ব্যাপারে ও অন্থান্ত রাজনৈতিক বাপার-সংক্রান্ত দপ্তরের অধিকর্ড। হইলেন স্বয়ং 
প্রধানমন্ত্রী। এইরূপে প্রত্যেকটি দপ্ুরের জন্য এক একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্র 
আছেন । যুক্তরাত্ীয় মন্ত্রী ব্যতীত ভারতে আরও ছুই শ্রেণীর মন্ত্রী আছেন, 
যথা, বলাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী। রাষ্্নন্ত্রগণের উপুর অপেক্ষাকৃত কম গ্ররুত্বসম্পন্ন 
দগ্ঠরের ভার দেওয়] হয়। কিন্তু উপ-মন্বীগণ কোন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর 
সহকারী হিসাবেই নিযুক্ত হইয়৷ থাকেন। 

মন্ত্রীগণ শুধু নির্দিষ্ট দপ্তপের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মাত্র নেন স্টাহারা আইন- 
সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলেব নেতৃস্থানীয় বাক্তি এবং আইনসভায় স্দন্য হিসাবে 
তাহারা গুরুত্পূর্ণ আইনের প্রশ্তাবগুলি পার্লামেন্ট সভাষ উপস্থাপিত করিয়া 
সংখ্যারধিকোর সমর্থনে সেগুলিকে আইনে পরিণত করেন । অর্থ সংক্রান্ত 
ব্যাপারেও মস্ত্রপরিষদের প্রাধান্য দেখা যায়। 


প্রধানমন্ত্রী 


ভারতেব শাসনতন্ত্রে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, র:ষ্রপতিকে সাহাষ; ও 
পরামর্শদান করিবার জন্য একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীপরিষদ 
থাকিবে! সুতরাং ভারতে* প্রধানমন্ত্রীব পদ শাসনতান্ত্বিক আইনের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কতৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। পার্লামেন্ট 
সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাষ্ট্রপতির পক্ষে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত 
কর! ছাড! গত্যন্তর নাই। 

নৃতন শাসনতস্ত্রের বিধানান্তযায়ী কার্যত: ভারতের শ্রধানমন্ত্রী হইলেন 
শাসকগ্রধান। তিনি মস্ত্রিপরিষদের সভাপতি ও পরিচালক | অন্ান্য মন্ত্রিগণ 


যুক্তরা্রীয় শাসনব্যবস্থা ১৬৩ 


প্রধানমন্ত্রীর স্থুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়! থাকেন। তিনি শুধু 
মন্ত্রপরিষদের সভাপতি নহেন, মন্ত্রীপরিষদকে পরিচালিত করা তাহার অন্যতম । 
দ্বায়িত্ব। সহকখিগণকে তাহার ব্যক্তিত্ব ও যুক্তির প্রভাবে নিজের মতে আনয়ন 
করিতে হয়। যর্দি কোন মন্ত্রী তাহার মত গ্রহণ করিতে অন্বীকৃত হন তাহা 
হইলে তিনি তাহাকে পদত্যাগে বাধ্য করিতে পারেন। তিনি মন্ত্রীগণের মধ্যে 
দপ্তর বণ্টন করিয়া থাকেন এবং বিভিন্ন দণ্তরগুলির কারের তদারক কর] ছাডাও 
তিনি নিজে একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ( পররাষ্ট্র) ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী । 

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী আইনসভার নেতা । নেতা 
ভিসাবে তাহাকে দলীয় এক্য ও মধাদা রক্ষা করিতে হয়। এজন্য তাহাকে 
জনসাধারণের সংস্পর্শে আসিয়! জনমতকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়| তাহার প্রধান- 
মন্ত্ীত্ব, দলীয় নেতৃত্ব প্রভৃতি তাহাব জনপ্রিয়তার উপর নির্ভর করে। পার্লাষেণ্ট 
সভায় তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নীতি সমর্থন করেন এবং বিরোধী দলগুলির 
সমালোচনার উত্তর প্রদান করেন। 

রাষ্টপতির প্রধান পরামর্দদাতা হইলেন (প্রধানমন্ী। ভারতের সংবিধান 
রাষ্ট্রপতির হস্তে যে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে, কাধতঃ সে সমুদয় ক্ষমতাই 
প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অন্তযায়ী পরিচালিত হয়। সুতরাং কি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন- 
পরিচালনা, কি রাজ্যশাসন-পরিচালনা, সর্বক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রীর গরাধান্ত সথচিত 
হয়। এক কথায় বলা চলে যে, শিশুরাষ্ ভাবতের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণবূপে তাহার 
প্রধানমন্ত্রীর বিচারবুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার উপর নিভর কনে । 


মন্ত্রিপরিষদের সহিত রাষ্্পতির জম্পর্ক 

ভারতের যুক্তরান্্রীয শাসন-ব্যবস্থার সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইলেন 
রাষ্ট্রপতি । কিন্কু ভারতের সংবিধান অন্সারে বাষ্টপতির হস্তে যে ব্যাপক 
ক্ষমত। অপ্তি হইয়াছে তাহা মন্ত্রিপরিষদ স প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অন্যায়ী 
পরিচালিত হয়। প্রধান মন্ত্রী রাষ্্পাতি ক নিষুকধ হইবেন এবং অন্যান্ত মন্ত্ি- 
বর্গকে প্রধান মন্ীর পরামর্শমত রাষ্্পতিই নিয়োগ করিবেন । কিন্ধু প্রধানমন্ত্রা 
নিয়োগ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি তাহার খুসীমত কাহ1ক্েও নিয়োগ করিতে পারেন 
না। কারণ, পার্লামেন্ট সভার সংখ্ণাগরিষ্ঠ দলের যিনি নেত] তিনি ছা'ডা অন্য 
কোন ব্যক্তি স্থায্বী মন্ত্রীনভা গঠন করিতে পারে ন।। 

সংবিধান অনুসারে শাসনকার্ধ পরিচালনার জন্ত রাষ্ট্পতিকে একটি মন্ত্রিসভা 


৯৬৪ রাষ্তত্ 


রাখিতে হইবেই এবং মন্ত্রিপরিষদ বাষ্্পতির খুসীমত কার্ধে বহাল থাকেন। 
সংবিধানে বগা হইয়াছে যে, মন্ত্রী পরিষদ তাভাদের কাধের জন্ত যৌথভাবে 
লোকসভার নিকট দায়ী খাকিবেন । গতরাং সংবিধানের এই ধারা হইতে 
সহজে অন্তমান করা যায় যে, ভারতে যুক্তপ্াষ্্রাধ শাসন ক্ষেত্রে একটি দায়িত্বশীল 
সরকার গঠন করাই 'ভইল সংবিধানের মুল উদ্দেশ্ত। এদিক দিয়া দেখিতে 
গেলে মন্ত্রীপরিষদকে প্ররুত ' শাসন কর্তৃপক্ষ বলা যায়, আর রাষ্ট্রপতি হইলেন 
ইংলগ্ডের রজার শ্থায় নিয়মতান্ত্রিক শাসকগ্রধান। সংবিধান কতৃক, নিধিষ্টরূপে 
উল্লিখিত না হইলেও শাসন পরিচালনার প্রায় সবক্ষেতেই বাষ্পতিকে আইন- 
সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বর্তৃক নির্বাচিত ৭ সমধিত নেতৃবর্গ বারা গঠিত মান্- 
পরিষদের সাহায্য ও পরামশ অন্রসারে চলিতে হয়। 


মন্ত্রিপরিষদের সহিত প্রপ্ধান মন্ত্রীর জম্পর্ক-_ 


আইনস্ভার সংখ্যাগখিষ্ঠ দলেব নেতা বাষ্টপতি বর্তক গরধান মন্ত্রী নিযুক্ত 
হন। প্রধান মন্ীর সুপারিশ ক্রমেই অগ্কাহা মান্গণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আগষ্ঠানিক- 
ভাবে মন্ত্রী নিযুক্ত হন। স্বতরাং কাযতঃ প্রধান মন্ত্রীই অন্যান মন্ত্রিগণকে নিযুক্ত 
করেন ও দপ্তর বণ্টন করেন । প্রধান মন্ত্রী মন্ত্রীপরিষদেরও নেতা এবং তাহার 
নেতৃত্বেই দলের এঁক্য ও সংহতি রক্ষিত হয়। মন্ত্রীপরিষদের সভাপতি হিসাবে 
তিনি বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যোগস্বত্র স্থাপন করেন এবং বিভিন্ন মন্ত্রীর মধ্যে 
মতানৈক্য খটিলে তিনিই মধ্যস্থতা কবেন। কোন মন্ত্রী যদি প্রধানমন্ত্রীর পহিত 
একমত না হন তাহা হইলে তাহার পক্ষে পদত্যাগ কর] ছান্ডা উপায় নাই। 
প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিলে সমগ্র মন্ত্রিসভার পঙন ঘটে। সুতরাং অগ্যান্ত 
মন্ত্রিগণ প্রধানমন্ত্রীর উপর শুধু নির্ভরশীল নহেন, তাহারা প্রধানমন্ত্রীর নিকট 
দায়ীও বটে। অন্যান্ত মন্ত্রিগণ প্রধানমন্ত্রীর সহকমী হইলেও প্রধানমন্ত্রীর শ্রেগতব 
ও অগ্রাধিকার স্প্রতিষ্ঠিত। 
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অসষ্টঙ্ম অন্যান 
যুক্তরাষ্ট্রীর আইনসভা 


€027101) 1.,651919601:6 ) 


পার্লামেন্ট (7১811810616) 


রাষ্ট্রপতি ও দুইটি আইন-পবিষদ্‌ লইয়| যুক্তর।্ীয় আইনসভা অথাৎ 
পার্লামেণ্ট গঠিত। উচ্চ পরিযদূকে বল: হয় রাজ্যসভা, আর নিয় পত্রিষদ্‌ 
লোকসভা নামে অভিহিত হয়। যুক্তরা্ীয আইনসভা অন্ত বাষ্রনিরপেক্ষ 
স্বাধীন সার্বভৌম ক্গমতার অধিকারী । কিন্তু আভ্যস্তরীণ ব্যাপারে, অন্তান্ত 
যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার অগ্ঠরূপণ্ভাবে ভারতের পার্লামেন্ট সভার সাবভৌম 
ক্ষমত] শাসনতন্ত্র কর্তৃক সীমায়িত ভইযাছে। শাসনতন্ব নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যেই 
ইহার ক্ষমতা প্রযুক্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ মৌলিক অধ্রিকার-বিরোদী কোন কাধ 
করিলে ধাই সভার কাধ স্থপ্রিম কোর্ট কতৃক বে-আইনী বলিয়া ঘোধিত হইতে 
পারে। এতঘ্বযতীত শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত রাজ্যস্পকারগুলির কাধক্ষেত্রের 
উপর সাধারণতঃ এই সভার কোন ক্ষমতা নাই। স্থতরাং বুটিশ পালামেণ্ট 
সভার মত ভারতের পাল্লামেন্ট সভাকে সাবভোৌম আইনসভা (8০৮9701%0 
1%৮৮-0)51010 7300৬ ) বল! চলে না। 


রাজাসন্তা €( 008061] 01 91569৪ ) 


রাজ্যসভা অনধিক ২৫ জন সাশ্য লইয়! গঠিত হয়। তন্মধ্যে ১২ জন 
সদন্যকে রাষ্ট্রপতি সাহিত্যিক, জ্ঞানিক, সমাজসেবক বা! বিশেষ বিশেষ বিষয়ে 
অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মনোনীত করেন। রাঁজ্যসভার সদস্যগণ প্রত্যেক 
রাজ্যের নিয় কক্ষের সদস্যগণ কর্ক একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটে সমানান্ুপাতিক 
প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে পরোক্ষে নির্বাচিত হইয়! থাকেন। রাজ্য পুনর্গঠনের 
ফলে ও ১৯৫১ সালের আদমন্থমারি অন্তসারে লোকবৃদ্ধির ফলে রাজ্যসভার 
সদশ্যসংখ্য। ২%৬ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৩৮ হইয়াছে । রাজ্যসভার এই ২৩৮ জন 
সাশ্ত নিয়লিখিত হারে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশা সিত অঞ্চলের মধ্যে বণ্টন করা 
হইয়াছে £_ 


যুক্তরাস্ট্রীয আইনসভা ১০৭ 


রাজ্য রাজ্যসভার |'কেন্্রশীসিত .রাজ্যসভার 
সদত্যসংখ্যা | অঞ্চল / সদন্যসংখ্যা 

১। অজ্প্রদেশ ৮০০ ১৮ | ১। দিলী ৩ 

২। আসাম *০* ৭] ২। হিমাচল গ্রদেশ ২ 

৩। বিহার ৮০, ২২ | ৩। মণিপুর * ১ 

৪। গুজরাত ৮ ১১ | ৪ ব্রিপুরা *** ১ 

€। মহারাষ্ট্র রঃ ১৯ | ৫। পণ্ডিচেরি ১ 

৬। কেরল ০০, ৯ নি 

৭। মধ্যপ্রদেশ টি ই রাজ্য গুলি-_- ২১৮ 

৮। মাদ্রাজ "৯৮ |  কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল__ ৮ 

৯ | মভীশুর ৯০ ১২ রাষ্রপতি কর্তক 

১০। উডিহ যে ১০ মনোনীত__ ১২ 

১১। পাঞ্জাব ৭ ১১ মোট-_ হর 

১২। রাজস্থান ১০ ১০ 

১৩। উত্তরপ্রদেশ ১, ৩ 

১৪। পশ্কিনবঙ্গ *** ১৬ 

১৫। জন্মুওকাশ্মীব **. ৪ 

১৬। নাগাভূমি ** ১ 


২১৮ 

রাজ্যসভার সদশ্ত নির্বাচিত হইতে হইলে প্রার্থীর অন্ততঃ ৩০ বৎসর বয়ন্ক 
ভারতীয় নাগরিক হইতে তয়। রাজ্যসভা স্থায়া পরিধদ্‌। রাষ্ট্রপতি ইহাকে 
ভাঙগিয়া দিতে পারেন ন।। রাজ্যসভার সদস্যগণ ছয় বৎসবের জন্য নির্বাচিত 
হন কিন্তু এ্ত্যেক ভুই বৎসর অন্তর এই সভার এক-তুতী'য়া*শ সদন্তের অবসর 
গ্রহণ করিতে হয়। ভারতে ব্বাজ্যপরিষদের গঠনপ্রণালীতে করেকটি বৈশিষ্ট্য 
পরিলক্ষিত হয়। মাকিন যুস্তরাই, কানাডা প্রভৃতি অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ 
পরিষদ্‌ আঙ্গিক রাজ্যগুলির সমান সংখ্যক প্রতিনিধি লইয়! গঠিত হইয়াছে। 
এতঘ্যতীত ম'কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পরিষদের সদস্যগণ প্রত্যক্ষ ভোটদান 
পদ্ধতিতে নির্বাচিত হইয়! থাকেন | ভারতে উচ্চ পরিষদের সদশ্যগণ জনসংখ্যার 
ভিত্তিতে পরে!ক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হইয়া! থাকেন। রাষ্পতি কর্তৃক উচ্চ 


১৪৮ রাত 


পরিষদে ১২ জন সদস্য মনোনীত করিবার যে ব্যবস্থা আছে তাহা ৪ গণতন্ত্র 
বিরোধী বলিয়াপরিগণিত হতে পারে॥ উপরাষ্টপতি রাজ্যসভায় সভাপতি 
করেন । সধশ্যগণ 'আব একজন সহ-সভাপতি শির্বাচন করেন। 


বাজ্যসন্ভার ক্ষমতা ও কার্য (1১0৮/675 8110 [10170110118 01 10779 
09২87791] 01 96165 ) 


রাজ্যসভা হইল ভারতীয় যুক্তরাষ্টেব উচ্চ কক্ষ । এই কক্ষের ক্ষমতা এ 
কাজগ্ুদলকে নিয়লিখিতভাবে ভাগ করা যায, যথা, আইনপ্রণষন বিষয়ক, 
অর্থ-সংক্রান্ত, শাসন-সংক্রাস্ত, শাসনতন্্-স"ত্রণন্ত ও বিবিধ । 

এক অর্থ সংক্রান্থ প্রস্তাব ব্য-শীত অন্য সকল প্রস্তাব রাজ্যসভায় উখবাপি'ত 
হইতে পারে এনং এই সভার সম্মত ব্যতীত কোন প্রস্তাব আইনে পরিণত 
হইতে পানে না। নিয়-কক্ষ লোকসভ1 কর্ণক আনীন্ত প্রস্তাবে বাজ্যসভা সম্মতি 
দিতে পারে বা সংশোধন করিতে পারে বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে । উভয় 
কক্ষের মধ্যে মতবিনোধ ঘটিলে রাষ্পতি উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশন 'আহ্লান 
করাইভে পারেন। কিন্ত লোকসভার সদশ্তসংখ্য!র সংখ্যাঁধিক্ের ফলে যুক্ত 
অধিবেশনে লোকসভার মতই গৃহীত হয়। রাজ্যসভা যদি ছয় মাসের মধ্যে 
লোকসভা কুক গৃষ্ঠীত আইনের প্রস্তাবে সম্মতিদানে বিরত থাকে তাহা 
হইলে ছয় মাস অন্তে বাদ্যসভার বিনা সম্মতিতেই প্রস্তাবটি লোকসভার 
ইচ্ছান্তপারে আইনে পরিণত হয়। অততরাং সাধারণ আইনপ্রণয়নে রাজ্যস'ভ। 
মাত্র ছয় মাস কাল আইনপ্রণয়নে বাধ! দিতে পারে--আইনপ্রণয়ন একেবার 
স্থগিত রাধিবার ক্ষমতা! ইহার নাই। 

রাজ্যসভা অথ-সংত্রান্ত প্রস্তাব উত্বাপন করিতে পারে না। লোকসভা 
কক উত্থাপিত অথ-সংক্রান্ত প্রস্তাব রাজ্যসভায় প্রেরিত হইলে রাজ্যসভা এই 
প্রস্তাব সংশোধন করিতে পাবে. কিন্তু এই সংশোধন লোকসভা“কর্তৃক গৃহীত 
না হইলে কার্ধকরী হয় না। এশাঁকসভা যে আকারে অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব পাস 
করে, রাজ্যসভ। যদ্দি সেই প্রস্তাবে সম্মতিদান না! করে তাহা হইলে ১৪ দিন পর 
প্রস্তাবটি লৌকসভার ইচ্ছামত আইনে পরিণত হয়। 

মস্ত্রগণ লেকসভার নিকট দায়ী । বাজ্যসভা অনাস্থা প্রস্তাব পাস কারয়া 
মন্ত্রিপরিষদকে অপসারিত করিতে পারে না। তবে প্রশ্নোততবের সাহায্যে, 
মুলতুবি প্রস্তাব আনয়ন করিয়া ও সাধারণভাবে মন্ত্রিগণের কার্ধের সমালোচনা 
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করিয়া বাজ্যসভ1 মন্ত্রীপরিষদের কার্ষের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারে। কোন মন্ত্রী রাজ্যসভার সদ্য না হইলেও ইহার অবিরেণনে উপস্থিত 
থাকিয়। বিতর্কে যোগদান করিতে পারেন এবং নিজ নিজ বিভাগ-সম্পকিত 
প্রশ্নের উত্তর দান করিতে পারেন । 

শসনতান্ত্রিক আইন পরিবঙনের ন্ষেত্রেও রাজ্যসভ লোকসভার সহিত 
সম-ক্ষমতার অধিকারী। রাজ্যসভ| শাসনতাপ্ত্রিক' আইন পরিবর্তনের প্রস্তাব 
আনয়ন করিতে পারে, কিন্তু এরূপ প্রস্তাব শুধু উভয় কক্ষের নির্ধারিত 
সংখযাধিক্যের ভোটে গৃহীত হয়। উভয় কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ ঘটিলে যুক্ত 
অধিবেশন বসে। কিন্তু যুক্ত অধিবেশনে সংখ্যাধিক্যের বলে লোকসভার জয় 
স্বনিশ্চিত। ৃ 

ইভা ছাড়া, রাজানভা ছুই-ত ঠায়া*শ সদশ্তের স*খ্যাধিক্য ভোটে গস্তাব পা 
কবিয়। জাতীয় স্বা্থসংরুক্ষণেব উদ্দেশ্বে কোন বাজাতা'পকারক্ নিষবের উপপ্ন 
আউন প্রণয়ন করিবার অভরোধ কপিতে পারে। নাষ্পতির নিবাচন ৭ 
অপসারণে রাজ্যসভা অন্শ গ্রটণ করিতে পাবে উপ-গা্পত্তির নিরাচন 
৪ অপসারণ ব্যাপারে রাজাপভা লোকসভার সহিত একযোগে আশ গ্রতণ 
করিতে পারে । লোকসভার ভিত একযোগে হস্তাব পাস করি? সতপ্রিম কোট 
৪ উচ্চ বিচাবালয়ের বিচারপতিগণকে পদচ্যত কবিতে পাবে । 

বাজ্যসমডার ক্ষমত! আলোচন। করিলে দেখ! যায যে, শাসন ভগণ চহিতাগণ 
বাজ্যপ্ভাকে কোনরূপ বিশেষ ক্ষমতার অধ্ধকারা না করিখ! ইহ।কে শ্রধু একটি 
সংশোধনী (18519015 ) কক্ষ হিসাব গঠন করিয়া ভাতে গণতান্থিক্ক আদশ 
অক্ষ রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 


উচ্চ পরিষদ্‌ ছিসাবে রাজ্যসভার স্থান (1১০৬1610701 1100 00811) 
01 1১18৪ 25৪ 9860180 017810010০0 ) 

পুথিবীপ্প প্রা সকল দেশেই বিশেষ করছ যকুরাই্ীয় বাবস্থায় ছি-পরিষদ্‌ 
আাইনসড1 শাশনব্যবস্থার একটি অপবিহ্।য অঙ্গ বলি পাবগণিত তয় । ১৯০৭ 
সালে ম্বাধানত। লাভ করিবার পুবেও ভাতে কেন্দ্রীয় শাসনবাবস্থায় ছি পরিষাদ 
অ.ইননভা বর্তম।ন ছিল। স্বাধান ভাবতেণ নূতন শালন হন্ধের পুচয়িতাগণ ৭ 
ভারতের মুক্বাষ্রার বাবস্কায় ছি পরিষদ আওনলড!র প্রদোজনংয়ত। অন্ুধ।বন 
করিয়া রাজ্যসভার স্থষ্ট করেন এবং এখন পযন্ত ভারতের এই উচ্চ পরিষদের 


১১০ বাষ্টৃতত্্‌ 


প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়া ইহার উচ্ছেদের জন্ত কোন জনমত গঠিত হয় 
নাই। স্তর ভারতে যুক্তরাষ্্রীয় শাসনব্যবস্থায় যে রাজ্যসভার কিছু গুরুত্ব 
আছে ইহ1 অনম্বীকারধ। 
ভারতে রাজ্যসভার বিরুদ্ধে সাধারণতঃ ছুই দিক দরিয়া বিরূপ সমালোচন! 
কর! হয়। প্রথমতঃ, বলা হয়যষে আইনসভা হিসাবে রাজ্যসভ1 অগণতান্ত্রিক 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। লোকসভার সদস্যগণ সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে 
জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত, আর বাজ্যসভার কিয়দংশ 
সদন্ত পরোক্ষ নিবাচন-পদ্ধতিতে রাজ্যগুলির বিধানসভার সদস্যগণ কর্তৃক 
নিরাচিত ভন এবং অপর অংশ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন। প্রথমোক্ত 
পদ্ধতিতে যাহারা রাজ্যসভায় সদন) নিবাচিত হন তাহার! দলীয় ভিত্তিতেই 
নিবাচিত হইয়া থাকেন। দলের মনোনীত ব্যক্তিগণকেই বিধানসভার সদস্যগণ 
একযোগে ভোট দিয় নির্বাচিত করেন। এই পদ্ধতিতে জনগণের ইচ্ছ! ব' 
অনিচ্ছার কোন স্থান নাই। সুতরাং এই পদ্ধতিকে নিবীচন ন1 বলিয়! দলীয় 
মনোনয়ন বলা যাইতে পাঁরে। শাসনতন্ত্র কষ্টুক রাষ্ট্রপতির উপর অপিত 
ক্ষমতাগুলে সাধারণতঃ তিনি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অন্নযায়ী পরিচালনা করেন 
-_স্ুতরাং রাষ্রপতি কতৃক রাঁজ্যসভায় যে সমস্ত সদণ্য মনোনীত হন, তাহারা ৪ 
ক্ষমতাসীন দলেরই লোক। শতর]ং রাষ্ট্রপতি কক যনোনীত সদশ্তগণ যে 
অবিসংবাদিরূপে জ্ঞানী ও গুণী হইবেন তানার বোন নিশ্চয়তা নাই। 
আর এক প্রিক দিয়া ভারতের রাঞ্যসভার গএন প্রকৃতির ক্রটি পরিলক্ষিত 
হয়। মফিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র স্থইজারল্যাগু 
প্রভৃতি দেশের যুক্তরাই্রাম শাসনব্যবস্থায় যুক্তনাষ্টের আঙ্গিক রাজ্যগুলি 
সম-মযাদার অধিকারী । মাকিন যুত্তবাষ্্র প্রভৃতি দেশে আয়তন ও জনসংখ্যা- 
নিবিশেষে সকল আঙ্গিক রাজ্যগুলিই উচ্চ পরিষদে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি 
প্রেরণ করিণর অধিকারী । কিন্তু ভারতের যুক্টরাস্্রীয় ব্যবস্থায় এই সমান 
গ্রতিনিধিত্বের নীতি গ্রহণ কব! হয় নাই। বাজ্যসভার আসনগুলি* জন- 
খ্যার ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 
ফলে জনবহুল বাজ্যগুলির প্রতিনিধিসংখ্য। ক্ষুদ্র ক্ষু্ব রাজ্যগুলির গ্রতিনিধি- 
সংখ্যার তুলনায় অনেক অধিক। উদাহবণম্বৰপ বলা যাষ যে, ভারতের রাজ্য- 
সভ/ষ আসাম, কেরল, উডিষু1, জন্মু ও কাশ্মীর এই চারিটি রাতজ্যর 
সম্মিলিত প্রতিনিধিসংখ্যা হইল ৩০ জন্, আর একমাত্র উত্তর প্রদেশের সদস্য- 
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'খ্যা হইল ৩৪ জন। এনপ ক্ষেত্রে বৃহৎ রাজ্যগুলি একজোটে ক্ষুদ্র কু রাজ্য- 
গুলির স্বার্থ ক্ষুপ্ন করিতে পারে এবং ভারতে ইহার সংর্ষিধানগত কোন 
প্রতিকারের ব্যবস্থা নাই। ন্ুুতরাং গঠনপ্রকৃতির দিক দিয়! ভারতের উচ্চকক্ষ 
রাজ্যসভার এমন কোন আঁকষণীয় বৈশিষ্ট্য নাই, যেজন্য এই লভা দেশে ও 
বিদেশে বিশেষ মধাদ। দাবী করিতে পারে। 


রাজ্যসভার ক্ষমতা ও কাধ পযালোচনা করিলেও দেখা যায় যে, সাধারণ 
আইনগ্রণয়ন ব্যাপারে রাজ্যসভা মাত্র ছয় মাসকাল আইনপ্রণয়নে বাধ! দিতে 
পারে--আইনপ্রণয়ন একেবারে স্থগিত রাখিবার ক্ষমতা ইহার নাই । রাজ্য- 
সভার এই দুর্বলত৷ গণতান্ত্রিক আদর্শসম্মত বল! যাইতে পারে ; কারণ গণতান্ত্রিক 
শাসনব্যবস্থায় জনগণের প্রতিনিধি লইয়া! গঠিত লোকসভার অগ্রাধিকার ও 
উচ্চতর ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই কাম্য । বাজ্যসভা অর্থসংক্রান্ত প্রস্তাব উাপন 
করিতে পারে না। লোকসভা যে আকারে অথসংক্রাস্ত প্রস্তাব পাস করে, 
রাজাযসভা যদি সেই প্রস্তাবেঞ্জাম্মতি দান না করে, তাহা হইলে ১৪ দিন পর 
প্রস্তাবটি লোকসভার ইচ্ছামত আইনে পরিণত হয়। স্থতরাং অথ-সংক্রাস্ত 
ব্যাপারেও রাজ্যসভার আদৌ কোন বৈশিষ্ট্য নাই। 


প্রশ্থোত্তরের সাহ।য্যে মুলতুবি প্রস্তাব আনয়ন করিয়া রাজ্যসভ যন্ত্র 
পরিষদের কার্ষের উপর প্রভাবাবস্তার কর্সিতে পারিলেও অনাস্থা প্রস্তাব পাস 
করিয়া মন্ত্রিপপিষদকে অপসারণ করিতে পারে না। 


তবে শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবওনের ক্ষেত্রে রাজ্যসভ। লে।কসভার সম- 
ক্ষমতার অধিকারী । ইহা ছাড। পাজ্যসভ ছুই-তুতীযাংশ সদস্যের মংখ্যাধিক্য 
ভোটে প্রস্তাব পাশ করিয়া জাতীয় স্বাথলংরক্ষণের উদ্দেশ্তে কোন রাজ্য- 
তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিবার অন্গরোধ করিতে পারে। 
রাষ্ট্রপতির ও উপ-রাষ্পন্তির নিবাচন ও অপসারণে এবং স্বপ্রীম কোট ও উচ্চ 
বিচারালগ়ের বিচারপতিগণের পদচ্যুতি ব্যাপারে পাজ্যসভা লোকসভার সহিত 
একযোগে কাজ করিতে পারে। 


ভারতের উচ্চ-কক্ষ রাজ্যসভার গঠনপ্রকৃতি ও ক্ষমতা পধা।লোচনা করিয়া এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়] যায় যে, শাসনতগ্রেন্ রচফিতাগণ ইহাকে একটি আদর্শ 
উচ্চ-কক্ষর্ূপে গঠন করিবার চেষ্ট। ন| করিয়! শুধু একটি সংশোধনী কক্ষ 


১১২ রাষ্্রতত্ব 


(1951911)6 [30299 ) হিসাবে গঠন করিয়া গণতান্ত্রিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার 
প্রয়াস পাইয়াছটেন। ইংলগ্ডের লর্ড সভার অন্তরূপ ভারতের রাজ্যসভার কোন 
প্রাচীন এঁতিহা বা সর্বোচ্চ বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতা নাই। মান যুক্তরাষ্ট্রের 
দিনেট সভার গঠনপ্রকৃতির পশ্চাতে যে গণতান্ত্রিক ভিত্তি আছে, রাজ্যসভার 
তাহা নাই । সাধারণ আইন 9 অথ-সংক্রান্ত আইন-প্রণয়নে, শাসন-কর্তৃপক্ষের 
নীতি ও কাধ নিয়ন্ত্রণে এবং বিশেষ বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতা পরিচালনায় সিনেট 
সভা মে সম্ত ক্ষমতার অধিকার, ভারতের রাজাসভার সে ক্ষমতা নাই। 
সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের উভষ পরিষদ্ই সম-ক্ষম তার অধিকারী, ভারতের রাজ্য- 
সভ1 দুই-একটি বিষয় ব্যতীত লোকসভার সমান ক্ষমৃতার অধিকানী 
শকে। ৬ 


সতরাং দেখা যায় যে, দ্বি-পরিষদ আইনপভার সপক্ষে সাধারণতঃ যে 
যুক্তিগ্ুলর অবতারণ| করা হয়, ভারতের রাজ্যসভার ক্ষেত্রে সেগুলি সম্পূর্ণভাবে 
প্রযোজ্য নভে ।॥ নিয়-কর্সের দ্রুত ৪ বিবেচনাতীক্ফ আইন প্রণয়নে বাধা দেওয়া 
বা আঙ্গিক রাঁজ্যগুলির বিশেষ স্বা্থমংবন্গণ ব্যাপারে অথব। জ্ঞানী ও গুণী ব্যল্তি- 
গণের নিধাচন ব্যাপারে ভারতের উচ্চ-কক্ষ বাজাসভাব বিশেষ গ্রপ্চহপূর্ণ কোন 
ভমিক! নাই বলিলে৪ চলে । 


লোকজশ্ত (1770995৪ 01 1100 1১০০1)1 ) ূ 

জনাধক £০০ সংখ্যক সন্ত লইয়া নিয় পরিষদ্‌ গঠিত হম । বাজ্যগুগিৰ 
ভোটদ্রাতুগণ প্রত্যঙ্গভাবে প্রাপূবদস্ক ভোটাধিকাগেব ভিদ্ভতিতে সদন্তা পিবাচন 
কয়েন। প্রত্যেক ৫ লক্ষে অনুযুন একজন প্রতিনিধি নিবচিত হইবেন । এস্বলে 
উল্ল্লখযোগা যে, ইংলগ্ডে প্রত্যেক সব হাছান লোকের জন্থা একওন প্রতিনিধি 
নিবাচনের ব্যবপ্কা আছে, মাকিন যুক্তণাষ্ে প্রতি তিন লক্ষ আঠার হাজার 
লোকের জন্য একজন প্রতিনিধির ব্যবস্থা আছে । ১ 

লোকসভার প্রতিনিধির যোগ্যতা হইল যে, তাহাকে অদ্তঃপক্ষে ২৫ বৎসর 
পয়ন্ক ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। প্াঁজা পুনর্গঠনের ফলে বমান 
লোকসভার সদগাসংখ্য। হইল ৫*৯। ইহার মধ্যে পাগামেন্ট সন: নির্ধারিত 
পদ্ধতিতে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হইতে অনাধক ২৩ ভন সদস্য [নিযুক্ত 
৬ইবে। 


ুক্তরাত্রীয আইনসভা ১১৩ 


লোকসভার আসনসংখ্য। নিয়লিখিত হারে বিভিন্ন রাজ্য গুলির মধ্যে বণ্টন 
করিয়া দেওয় হইয়াছে 2 র্‌ 


রাজ্য (নির্বাচিত) জদত্যসংখ্যা | রাষ্ট্রপতি কুকি মনোনীত 


১। অস্ধরপ্রদেশ ৮০ ৪৩ রর সদশ্যসংখ্য। 
২। আসাম ৪ ১২ |১। জঙন্মু এ কাশ্মীর ৮০ ৬৩ 
৩। বিহার যা ৫৩ | ২। আন্দামান ও নিকোবব 
৪1 ্জরাত 5 ২২ দ্বীপপুপ্তা -*, ১ 
৭1 মহাব্রাষ্ট *-* ৪3 | ৩। লাক্ষা্বীপপু ৮০. ১ 
৬। কেরল ০.০ ১৮ | ৪1 উত্তর-পৃব সীমান্ত অঞ্চল ১ 
৭। মধ্যপ্রবেশ **- ৩৬ | ৫। 'নাগাভৃমি *-* ১ 
৮। মাদ্রাজ *** 9১ | ৬। দাদ্র! ও নগর হেভেলি ১ 
৯ মহীশর ১০, ২৬ | ৭। ইঙ্গ ভাবণতীয় রর ১ 
১০। উড়িস্যা ০০০ ছু ২০৩ - নি 
১১। পাঞ্জাব রর ২২ 
১২। রাজস্থান *** ২ | 
১৩। উত্তরপ্রদেশ টি ৮৬ | 
১৭। পশ্চিমবঙ্গ ০ ৩৬ ৰ 
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (নিবাচিত ) ্‌ ৪৯৭ (নিবাচি'ভ ) 
১। দ্রিলী ৫1. +১৩ (মনোনীত )-মোট ৫১০ 
১। হিমাচল প্রদেশ ৪ | 
৩। মণিপুর ২ | 
৭। ব্রিপুরা ২ 
€। গোপা, দিউ ও দমন ২ ূ 
১। পুশ্তিচেরি ১. 
৪৯৭ 


৮--(২য় খণ্ড) 


১১৪ রাষ্টীতত্ 


১৯৬২ সালে ভারতে যে নিবাচন অন্ুন্ঠিত হইয়াছে তাহাতে ভারতের বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দলগুলি লোকসভায় নিম্নলিখিত সংখ্যক আসন লাভ করিয়াছে £-- 


কংগ্রেস *** ৩৬১ 
সাম্যবাদী গড কত 
* পি. এস, পি. ৫ ০ 
সোসালিষ ০০৬ 
জনসংঘ “৮ ১৪ 
ত্বতন্ব ১৮ 


ফর ওযা ব্রক, ভিন্পু মতা সভা, 

তপশীলভৃন্ত €হতি অন্থান্ত দল ২৭ 

স্বগন্ব (11300170696) ২৭ 

খোট নিবাচিত সদস্ ***::9৯৭ 

পাামেন্ট আইন-গুণধন কপিয়া ৩য় এ ৪গ শ্রেণীর রাজ্য গুলিব প্রতিনিধি- 

নিধাচনের পুথকু ব্যবস্থা করিতে পারিত। তপশীলক মন্প্রদায় ৭ তপশীলক্ুক্ত 
উপজাতি জন্তা এবং ই্গ-ভাঁব-তীয়দের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা তইখাছে। 
নিয় পরিষদ সাপারণঙঃ পাচ পর্ন স্তাী ইবে, তবে জরুরী অধস্থায এই 
স্থিতকাল পার্লামেন্ট এক বহসপ বৃঙ্গি করিতে পারে । প্রাষ্ীপতি পাচ বৎসবেরু 
পুবে এই সভা ভাঙ্গিযা দিতে পাবেন। 


লোকসভার ক্ষমতা ও কাধ (1১056152710 70170670178 01 1016 11996 
01 (1)6 16০01016 ) 


শাসনতজেব রচয়িতাগণ ভাবতে গণতান্বিক্ শীতি অন্টসারে নিয়-কগ লোক- 
১ভাকে অধিকতও শক্তিশাপী করিয়া গঠন কবিযাছেন। কি সাধার। আইন, 
কি অথ-স*ক্রান্ত আইন _উভষ আইনপ্রণধন ব্যাপারে লোকসভার শশ্রষ্টত 
স্তপ্রতিষ্ঠিত হইযাছে। ঠাঁধাহণ আইনপ্রণয়ণ-ব্যাপারে লোকসভার মত শেষ 
পথস্থ বলবৎ ইয। রাজ্যসডার আপঞ্ডি সেও ছয় মাস পর লোকসভা কুক 
গৃহীত আইন বলবং হয় । অথ-» ক্রান্ত আইন একমাত্র লোকসঙায উত্থাপিত 
হয় ও বাজ্যসভাষ পাঠাইবাব ১৪ দিন পর রাজ্যপসভভার বিন] সম্মতিতে আইন 


যুক্তরাপ্ট্রায় আইনসভা ১১৫ 


বলিয়' গণ্য হয়। মন্ত্রিগণ একমাত্র লোকসভার অনাস্থা ্স্তাবেই পদত্যাগ 
করিতে বাধ্য হন। স্রতরাং মন্্িগণের দায়িত্বের অর্থই হইল লোকসঙার নিকট 
দাযিত্ব। 

উন] ছাড়া, রাষ্ট্রপতি এ উপরর্রাষ্টপতির নিবাচন ও অপসারণ, স্থপ্রিম কোট 
ও উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণের পদচ্যুতি ও শাসনতস্ত্রের সংশোধন প্রভৃতি 
ব্যাপারে লোকসভা ইশাব আপেক্ষিক সংখ্যাধিক্যের বলে শাসনকাধে অধিকতব 
প্রভাব বিস্তার কবিয। থাকে । দেশে জনমতগঠনেন লোকসভার আলোচনা 
পপ বিতক অধিকতত্ প্রভাবশালী | 


পার্লামেণ্টের সদস্তগণের অধিকারসমূহ (71৮116695 ০01 116109075 
(1 (87118111070 0) 


অগ্ান্ত গণঙা্বক পাষ্টে প্রচপণিত গতি অন্ষায়া ভাবুতের পালামেণ্ট সভাবু 
পদস্গণ মাভাতে যখাযথভাতব আহভাদের কতব্য সম্পাদন করিতে পারেন তঙ্জন্য 
ভাহাদের কতকগুলি বিশ্যে অধিকার দে এমা হইয়াছে । 

প্রপমতঃ, ভাশার বাকম্বাধীন তার অধিকারী । আইনসভার ও সভার 
কোন কমিটিতে কোনগুকার অন্থব্য বা ভোটদানের ভন্য ভাহাদেত্র কেন 
নাদাগতে আভিযুক্ক করা যায় ন। ছিঠায় 5৫, সশবিধানে বল। ভইয়াছে যে, 
পালামেন্ট সভা আইন প্রণয়ন কারিয়া যতাদন পব্ অধিকারসমুত বিধিবদ্ধ দা] 
কাপে হতপিন পবন্থ £-লগ্েল কমন্স সন্ভার সরশ্ঞসণ যে *মগ্ত অধিকার ভোগ 
করেন, ভান তর পালাছেণ্চের সম্গণণ সেই সমুধখ অধিকার ভোগ কারবেন। 

পালামেট্টেব্র অধিবেশনকাশে অথবা! অধিবেখনের ৪০ ধিন পুবে বাপরে 
কোন দেওয়ান) মাপা আভযুক নি ভাঙাদগকে আটক করা ফাইবে 
না| অন্শ্বযা এত বিশেষ '্ঘপিকাল যেনীজধারা মাল! বা আটক আইনের 

প্রদোগক্ষেত্রে কাকির তব ম1। পালামেণ্টের কোন সদন্া যদি জেলে প্রেরিত 
বা আটক ভন তাহা হইলে তাহার হংবাদ অবিলখে পালাষেন্টে দিতে হইবে। 
পালামেন্টেল অপিবেশন চলা কালে হার অ5মতি ব্যতাত -পান মদন্যুকে সাক্ষ্য 
পিবার আন্ত আদালতে উপস্থিত ভইবার ভগ্ত আব্লান করা মায় না নল] আবীর 
কায কবিবাল জন্য আহ্বান করা ধা ল11 এই সভা বাঙভবাগ তদের পা।মেন্ট 
পভায় উপস্থিতি শিমিন। কহিতে পানে । পালীমেণ্ট সভার প্রত্যেক পরিষদ 
ইহার 'অপিকার ভঙ্গ বা অবমাননার জন্য শান্তি প্রদান পপ্রিতে পারে। ইভা 


১১৬ রাগ্তন্ 


অধিকার ভঙ্গ বা অবমানন! হইয়াছে কিনা এ সম্পর্কে পার্লামেণ্টের সিদ্ধান্ছে 
হস্তক্ষেপ কযিবার অর্পিকার কোন আদালতের নাই । এ সম্পর্কে একটি বিষয় 
মনে রাখিতে হইবে যে, যে পর্যস্থ ন! পাল্লামেন্ট সভা আইন প্রণয়ন করিয়া 
ইহার অধিকারগুলি বিধিবদ্ধ করেন সে পযন্ত ভারতে পালামেণ্ট সভা কমন্ন 
সভার সদশ্যগণ যে য অপিক্লারগ্ুলি ভোগ কহেন, ভারতেও সদশ্তগণ অন্ঠরূপ 
অধিকাঁব ভোগ কনিবেন। এই অধিকাবভোগ ক্ষেত্রে যদি পালামেণ্টের কোন 
অধিকার নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার বিরোধী হয়, তাহা হইলে পার্প.- 
মেণ্টের অধিকাণই প্রাপান্ত লাভ করিবে । এই সভা বহিরাগতদের সভা” 
অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে নিষেধ কবিতে পাবে । সভায় যে সমস্ত বিতক, 
হয় তাহ। বা সভার কাযবিবণী প্রকাশ এই সভা কর্তৃক নিয়ন্থ্িত হইতে পারে, 
সভার বিতকে মানভানিকর বিষয় থাকিলে ৭ এই সভার ভা প্রকাশ করিবাৰ 
অধিকার আছে । এই সভা প্রতিযোগিতাযলক নিবাচন নিষ্পত্তি করিত 
পানে এবং কোন নিবাচনপ্রার্থীকে আইনততঃ অযোগ্য ঘোষণ! কবিয়া ভাভ1ব 
আসন শুন্য বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে। সভার মধ্যে অন্ষ্ঠিত সকল 
ব্যাপারের নিম্পন্ি এই সভা করিতে পারে । মানহানির জন্য এই সভা ইতারু 
সদন্য বা সদশ্য-বতিভূর্ত ব্যক্তিদের তিরস্কার কবিধা, বতিষ্করণ করিরা ব। 
সদন্তাদের কিছুকাল পধস্ত সান্পপদ ভইঈতে বঞ্চিত রাখিয়া শান্তি দান করিতে 
পারে । এই সভা ইহার কাযকুচী নিয়ন্ত্রণ করিতে পাত্রে । সভার স্ধশ্তাগণ 
সমধেতভাবে »ভাব সভাপত্তির মাধ্যখে ধার্ঈপতিরকাশে আবেদন কবি 
পারে। 
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পূধেই উক্ত হইয়াছে যে, ভাবতের পার্লামেন্ট সভা আত্যস্তরীণ ব্যাপাবে 
অ-সাবস্ভীম আইনসভার পদায়ভুক্ত । ভারতের পাললামেণ্ট সভা যুক্তবার্রীয 
তালিকাভুক্ত এবং যুগ্ম-তালিক্াতুক্ত বিষয়গুলি উপর আইন প্রণয়ন করিতে 
পারে। অথ-সংক্রান্ত প্রস্তান ব্যতীত অন্ত প্রস্তাবগুলি যে-কোন পরিষফ্জে 
উত্থাপিত হইতে পারে । কোন প্রস্তাব আইনে পরিণত হইতে হইলে উভষ 
পরিষদের সম্মতি অপরিভাম। যদি কোন পরিষদ্‌ স্ম্মতিগ্দানে বিবত থাকে 
এবং ছয় মাসের পরও যদ্দি মতামত জ্ঞাপন না কবে, তাহা হইলে রাষ্পতি 


যুক্তরাস্ত্রীয় আইনসভ! ১১৭ 


উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিবেন এবং যুক্ত, অধিবেশনে 
তধিকাংশ ভোটে হিলটি গীত ভইলে উত্ভ আইনে পরিণত হইবে । উভয় 
পরিষর কক কোন প্রস্তাব গৃভীত হইলে এ গৃহীত প্রস্তাব রাষ্রপাতর সম্মতির 
জন্য তাভার নিকট উপস্থাপিত হইবে । ব্রাষ্টপতির সম্মতি লাভ করিলে গুস্তাবটি 
শানে পরিনত ভয়। রাষ্টপতি যদি প্রস্তাবটিতে ভাহার সম্মতি প্রদান না 
করেন, তাহা হইলে ভীহা?ক ভাহার স্থপারিশসহ উক্ত প্রস্তাব পুনবিবেচনার 
ভন পালামেন্ট সভায় প্রেরণ করিতে ভয়। পার্লামেন্ট সভা পুনবিবেচনা করিয়া 
এক্াবটিকে যদি পুনরায় রাঙুপতির নিকট প্রেরণ কবে, তাহা হইলে এই 
দ্বত'য়ব|ন রাষ্পতি আর ভ্াহাগ সম্মতি প্রত্যাভার করিতে পাবেন না। 
'অথ-সংক্রান্ত প্রস্তাব ছিন্ন পদ্ধতিতে অনুমেপিত হয়। অথ-সতন্রান্ত প্রশ্তাব 
উচ্চ পাণষদ্দে উ্াপিত কইতে পাবে না। নিয় পরিষদ পঠক অন্মোদধিত 
ভইলে এই প্রস্থাবগুলি উচ্চ পরিষদে প্রেরিত হয় এবং উচ্চ পর্ষদ যদি ১৪ 
পিনেপ পো উহার মহামত জ্ঞাপক্ু না কলে ঠাা হইলে প্ন্ভাবটি উচ্চ পরিষদের 
সম্মতি ল/5১৫কে আইনে পরিণত ভইবে। এ বিষয়ে ভাবতেখ সংবিধান 
বৃুটেনেল লর্ড সাব অনবপ ভাবেই অথ-সরান্থ প্রস্তাবগ্তলিব উপর রাজ্যসভাব 
সমতা ঙ্কচি৬ কনিশাছে। পরেই বলা হইয়াছে যে, কোন প্রস্থ ব অথ-মতক্ান্ত 
কি না, সে সম্পর্বে স্পীকারই চণ্ডান্ত মীমান্সা করিবার অধিকাও]। 
এ'কদ্যত' 5 বাদুপাতি কক জকপী অবস্তার দোষণা শাণামেপ্ সভার 
ণ্মাদনস্পেক্ষ | পাঞ্পতি কক ভকপী অবস্থা ঘোসণাবালে অদবা পবাজ্যসভা 
পতি অগা এক বা একাধিক বাদ্য আইনসাভা কতক অনসগ্দ হই পালামেপ্ড 
৮*1 নাজ্যভালিকাডুক্ত দিষয়ের উপব মাইন প্রণয়ন করিতে পালে। 
এতদ্বা্ীত পাঙ্গাষে্ট সভার নিবাচিত স্দস্থগণ ব্রাঈপতি-নির্বাচনে 
মুশ গরতণ করিবার ক্ষমার অধিকারী । পাপামেন্ট ভাগ উভ্য কক্ষে 
সদল্যগণ কক উপ-ল্রা্পতি নিধাচিত্ত হন । শাসনতঙ্গেরর বিরুদ্ণচরণের 
দন্ত পালানেণ্টের যে-কোন কক্ষ রাষটপর্তিব বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিতে 
পাবে এব" উভয় কক্ষের বিশেষ স খ্যাগরিচের ভোটে গৃহীত প্রস্তাব পাস 
রিঘ! ্রাষ্টপন্তিকে তাহার পদ হইতে অপসারিত করিতে পারে। 
কেন্দ্রীয় মন্বিসভা লোকসভার নিকট যৌথভাবে দায়ী । লোকসতা মন্ত্রীদের 
বেতন দীন করে এবং সরকারী আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক্ষ িসাব গুত্যাখ্যান ছ্বার। 
অথবা মন্ত্রিসভা কণ্ঠক প্রস্তাবিত খসাডা আইন না-মঞ্ুর করিয়] বা মন্ত্রিসভা 


নু 


১১৮ রাষ্তত্ব 


অন্তস্গত নীতি প্রত্যাখ্যান করিয়া ব1 সরাসবি মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব 
পাস করিয়া! মান্ত্রসভার পতন ঘটাইতে পারে। 

শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার ক্ষমতা পার্লামেন্ট সভার ভস্তে স্তষ্ত হইয়াছে । 
কতকগুলি বিষয়ে সংশোধন সাধারণ পদ্ধতিতে সম্পন্ন হইতে পারে, অন্ত 
বিষয় গুলির ক্ষেত্রে বিশেষ সংখ্যাগরিষ্টের সম্মতি প্রয়োজন হয় । 

পার্লামেন্ট সভার প্রত্যেক কক্ষ ২ সংখ্যক সদশ্টোন ভোটে গৃহীত প্রস্তাব 
আনয়ন করিয়া সুপ্রিম কোট ও উচ্চ বিচারালযের ব্চি!বপতিগণকে অবধারিত 
অসদাচরণ ব1] অযোগ্যতার জন্য মপসারণেব ব্যবস্থা করিতে পারে । 

রাজ্যসভা বিশ্যে স্ংখ্যাধিকোর ছোটে গৃহীত প্রস্তাব ছারা রাজ্য- 
তালিকাতক্ত যে-কোন নিষয়েখ, উপর জাতীয় স্বাথেন উৎকধেন উদ্দেশে 
সাময়িকভাবে পালামেন্ট সাব উপর আন প্রণযন করিবার ক্ষমতা প্রদান 
করিতে পারে। 

পার্পামেন্ট ভইল 'াঙ্তের জাতীয় দহাসভা। এই সভার সমগ্ ধেশের 
্বাথ-সম্পক্িত বিষবগ্চাপব্র বিশদ আশাপ-আত্লাচনা অগ্গিত হয়। পালামেণ্ে 
ইভান্র এই প্রায়-অবার ক্গমতা পরিচাপনা দারা একদিকে যেমন ভারতের অনমাত 
সজাগ পাখে, অপর দিকে ভদ্প শাঁসনকহপক্ষকে শিষন্িত পাব | গানামেন্টের 
এই শিয়ন্বণ-ক্ষমত]ব অবতমানে গণতাশ্রিক শাসনবাধন্থা অনুর খাকছে পালে 
না। পালামেন্ট সঙাব আলাপ-আঙ্গোচনা € কাথপপতি ব্বাস। আইলসভা 
গুলকে অন্নপ্রেণ। দান কিয়া গাকে। 
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(লো০ 11071567591 "১2101817701 0) 

ভারতের পালামেন্ট সভা এইটি প্িবদ লইয। গঠিত | নিয় পপিষদ্‌ অথাঁং 
লোকসভা লোকসংখ্যাব ভিত্তিতে জনসাধাবণেস গ্তিনাপিক, করে। উচ্চ 
পরিষদ্‌ “লাকসংগ]াস ভিওি”৬ গঠিত হইলে৪ পণোক্ষভাবে বিভিন্ন রাজ্যগুপ্ির 
প্রতিনিধিত্ব কবে। 

ক্ষমতান দিক দিয়া প্রেখিতে গেলে পাধাবণ আইনপ্রণয়ন-খ্যাপার্রে উচয় 
পলিষদ্‌ প্রাক সমন ক্ষমতার অধিকারী । অথ সংণন্থ প্রস্তাব ব্যতীত অঙ্ট 
“ব-কোন আইনের প্রস্তাব যে-কোন পবিষহপ উত্থাপিত তইতে পাবে এবং 
উভয় পরিষদের সম্মতি ব্যতীত এ প্রস্তাব আইনে পখিণত হইতে পাবে না! 


যুক্তরাষ্ট্রায আইনসভা ১১৯ 


উভয় পরিষদের মধ্যে আইনপ্রণয়ন-ব্যাপারে কোন মতভেদ হইলে বাট্পতি 
উষ্ভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন এধং এই যুক্ত 
অধিবেশনে সংখ্যাধিক্যের ভোটে প্রস্তাবটি সম্পর্কে চুডাস্ত মীমা*সা হয়। তবে 
রাজ্যসভা অপেক্ষা লোকসভার সরক্াসংখ্য৷ দ্বিগুণ ; সেইজন্য মতবিবোধ ঘটিলে 
শেষ পর্যন্ত লোকসভার জয় স্বনিশ্চিত। কিন্ত বুটেনের কমন্স সভার মত 
ভাবতের লোকসভা উচ্চ পরিষদের সিচ্ছান্ত একেবানে প্রত্যক্ষভাবে বাতিল 
করিতে পারে না। 

অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি নিম্ন পরিষদেই উত্থাপিত হধ। শিয় পরিষদ কর্তৃক 
গুভ'ত হইলে প্রস্তাবটি উচ্চ পরিষদে প্রেরণ কর। হয। উচ্চ পরিষদের অথ- 
সণঞরান্থ প্রস্তাব সংশোধন কন্বার শ্মমতা আছে এবং উচ্চ পরিষদ কর্ক আনীত 
সংশোধন প্রস্তাব যদি নিয় পনিষদ্‌ কক গৃহীত হব, একমাত্র তাহা হইলেই উক্ত 
প্রন্তাণ বৈধ বলিষা বিবেচিত ভর । নিয় পরিষদ কর্ড উত্থাপিত অথ-সংক্রান্ত 
প্রস্তান উদ্দ পরিষদে প্রেরিত তইবার ১৪ দিন পণ পষন্ত যদি ভাভাপ স্পাবিশসহ 
অথপা বিন। সুপারিশে শিয় প্বিমদে প্লোরুত ন। তম, তাহা হইলে উক্ত গ্স্তাব 
নয় পরিষদেব মতানধায়া আইনে পপিণত হইবে। বুটেনে লন সভাপ অথ- 
স্পন্ত গস্তাব সংশোধন করিবার অধিকার নাই | অথ-সংএণন্থ প্রস্তাবগুলি 
(ববেচনার জন্য লঙ সভাকে ১৯১১ খানের আইন অনুসারে মাহ একমাস সময 
পশযা হইয়াছে । এই সময় আতবাতিত হইবাত্র পর লড সভাণ বিন' 
অননমোদনেই প্রস্তাব আইনে পর্রিণত ভয। মাকিন যুক্তবাষ্টেন উচ্চ পরিষদ্‌-_ 
সিনেট সঠা-_অর্থ-সংক্ষান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিতে না পারিলে্ উভা অথসন্রণাস্ত 
পৃস্তাবগুরিকে ব্যাপকভাবে সংশোধন কবিবাব ক্ষমতাব অধিকারী । ভারতেল 
উচ্চ পরিষদ্‌ মার ১৭ দিন পথন্ত অথ-সপক্রান্ত «ভাব স্থগিত রাখিতে পারে । 

.গ্ট ব্ুটেনের প্রথার মাত ভাবতেন মন্বিপধিষদ* লোকসভার নিকট দায়।। 
বাজ্যস'ভা অর্থাৎ উচ্চ পাখনদ্‌ অনাস্থা-গস্তাব আনয়ন কনিখ! মন্থিপরিষদ্কে 
অপসাখিত কারত্তে পারে না। এ শিষয়েই [নয় পবিধদ্‌ অধিকতর ক্ষমতার 
অর্ধিকারী | 

বুটেনে ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ পরিষদে বিশেষক্ষেত্ে লিশেষ পদ্ধতিতে 
বিচাব কব্রিবার ক্ষমতা আছে । নিয় পরিষদ অভিযোগ আনযন কবিতে পারে, 
শিন্ধ বিচারক্ষমতার একমাত্র অধিকানী ভইল উচ্চ পরিষদ | ভারতে উচ্চ 
পবিষদকে এইবপ একচেটিয়া ক্ষম'তা দেওয়! হয নাই । রাষ্টপতিব বিকদে। যে- 


১২০ রাষ্টতত্ব 


কোন পরিষদ্ই অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে এবং একটি পরিষদ্‌ কতৃক 
অভিযোগ আবীত হইলে অন্য পরিষদ এ আনীত অভিযোগ সম্পর্কে অন্তসন্ধান 
কপিয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে । স্থতরাং ভারতীয যুক্তরাষ্ ব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে নিয় 
পরিষদের প্রাধান্ত পরিলক্ষিত হয়। 


পালণমেণ্টের উভয়' কক্ষের যুগ্ম অধিবেশন _ 1০806 5160105 ০1 

19061) 016 110781968 01 797]121710116, 

কোন পাধাবণ আইনের প্রস্তাব আইনে পরিণত হইতে হইলে উভয় কক্ষের 
সম্মতি প্রয়োজন । অথ-সংক্রান্থ প্রস্তাব ব্যতত অন্ত প্রস্তাব সম্পকে যদি উভয় 
কক্ষ একমত হইতে ন| পারে তাহা হইলে উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনেখ 
ব্যবস্থা কবা হয়। রাষ্ুপতি নিয়লিখিত ক্ষেব্রগুলিতে যুক্ত অধিবেশন আহ্বান 
করিতে পারেন । প্রথমতঃ, যদি কোন প্রস্তাব এক কক্ষ কঠক গৃহীত হিয়ার 
পব দ্বিতার কক্ষে প্রেবিত ভইলে সেই কক্ষ কক বাতিল হয়। দ্বিতীয়তঃ, 
উভয় কক্ষই যখন সংশোধন প্রস্তাবে একমত না হয়। ভউতীয়তঃ, এক কক্ষ 
হইতে প্রেবিত হইবার পনর ছয়ম[সের অধিকণাল পযন্০ যদি অন্য কক্ষ সেই 
প্রস্তাবটি পাশ না করে। 

যুক্ত অধিবেশনে সাধ|বণতঃ শোকসভার স্পীকার সভাপতিত্ব করেন। যুক্ত 
অধিবেশনে নির্ধ(পিও বিষণ সম্পরকে ব্যতীত অন্য কোন সংশোধনী প্রস্তাব কর 
যায় ন!। উদাহরণন্বর্ূপ বল! ষাইতে পাবে যে, যদি অপর কক্ষ কক 'আনীত 
সংশোধনী প্রস্তাব প্রস্তাবকারী কক্ষ ক$ক গৃহীত ন। হওয়ার ফলে উভয় কক্ষের 
মধ্যে মতভেধ ঘটে তাহ! হইলে যে কারণে মতভেদ ঘটিয়াছে, সেই কারণ সম্পকে 
সশোধনী প্রস্তাব আনা যাইতে পাবে। যদি যুক্ত অধিবেশনে সংশোধন সত 
কোন প্রস্তাব উভয় কক্ষের উপস্থিত ও ভোটধানকার্রী সংখ্যাধিক্যের সম্মতিতে 
পাশ হয় তাহ। হইলে এই প্রস্তাব উভয় কক্ষ কতক গৃহীত প্রস্তাব বণিরা ধর! 
হয়। রাজ্যপভা অপেক্ষা লকমভার সদস্তা সখ্য! প্রায় দ্িগুণ। স্ুুতব।ং যক্ত 
অধিবেশনে লোকস'ভার মত প্রবল হয়। 


স্পীকার (105 91798100101 06 1708189 01 016 [9601)19 ) 


লোকসভা ইনার কাধ-পরিচালনার জন্য সদশ্যগণের মধ্য হইতে একজন 
সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নিবাচন করে। সভাপতি স্পীকার ও সহ- 


যুক্তবাস্ত্রীয় আইনসভা ১২১ 


সভাপতি ডেপুটি স্পীকার নামে অভিহিত হন। উভয়কেই লোকসভার সন্ত 
হইতে হইবে এবং লোকসভার »দশ্যপদ-ঢ্যুত হইলে ভ্তাহারা স্পীকার এ ডেপুটি 
স্পীকার থাকিতে পারেন না। শাভার] নিজেরা কাজে উদ্তফ1 দিতে পারেন 
কিবা লোকসভা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে প্রস্তাব পাস করিয়া তাহাদিগকে 
অপসাবিত করিতে পারে । এইকপ প্রস্তাব পাস কপি এ হইলে ১৪ দিনের 
নোটিশ দিতে হয়। 

ভাবতে লোকসভার স্পীকার উংলগেব কমন্স সভার স্পীকারের ক্ষমতার 
অনবপ ক্ষমত]ী ভোগ করেন । উনি লোক্সভাব সভাপতিত্ব করেন । তিনি 
সভান বিতক পরিচালনা করেন এবং সভার নিয়ম-কানন ব্যাখ্যা ৪ বলবৎ 
কবেন। কোন বিষযে বৈধাভার প্রশ্ন উঠিলে ভাভার সি্ছান্ছই চুড়ান্ত বালয়া 
পরিগণিত হয়| নিবাচনেন পর ভাহাকে দল-নিরপেক্ষ থাকিয়া সকল দলকে 
"নান অধিকার দিতে হয়। কোন আইন জম্পকে বিতবে মুলতুবি গ্স্তাব 
আনতে হইলে ভাভার সম্মতি গ্রযোজন | শাহাব অনমতি ব্যাতঠ 
কভই সভায় বক্তুতা কবি ঈটাবেন না। ভিন অধিবেশনের শংগল' রক্ষা 
করেন | ঠিনি যোজন বোপ করিলে সভার কান স্থগিজ বাখিতে পাবেন। 
(৬নিই হইলেই সাস্থগণের অধিকারের পক্ষক। উঠয়পঞ্ষে সমান "থাক 
ভোট হইলে তিনি একটি অতিরিক্ু ভোট দিতে পারেন | বুটিএ পার্লাষেণ্ড 
সার স্পাকারের মতই কোন গস্তাব অথ-সণক্রান্ত প্রস্তাব কিনা এ সম্পকে 
কোন প্রশ্ন উঠিলে ভারতের স্পীকারণ ভাহাব চ্ছান্থ মীমা স| কপ্িতত পাবেন । 
কোন আইনের প্রহ্থাব বাই্পতি বা রাঁজাসভাব নিকট প্রেরণের পুবে লোক্মভার 
নখপাত্র ভিসাবে স্পীকাবকেই প্রস্তাবটিতে স্বাক্ষরযুক করিতে হয়| ম্পীকাবের 
অন্তপস্থিতিতে ডেপুটি স্পীকার সভাপতিত্ব করেন । 


ভারতায় পার্লামেন্টে বিরোদী দলের ভূমিকা (1২016 910 
(00019051610) ঠা) (109 ]1700171) 1১9111211)61)1 0 
ভাগতে বুটিশ শ।সনব্যবস্থার অগ্নপভাবে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা 
প্রবতিত ভইয়াছে। এই শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল দলীয় প্রতিদ্ন্দিতা। 
পলীয প্রতিদবন্দ্িভাপ্ অথ তইপ ধাভান্রা রাজনৈরিক বাপারে ভিন্ন মাত পোষণ 
করেন, ভ্াভার। ভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া তাহাদের আতাযায়। 
শাসনকাষধ পরিচালনা করিতে সংপনদ্ধ হইয়া থাকেন । এই উদ্দেশ্যে 
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ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে জয়ী হইয়া সরকার গঠন করিবার জন্য 
সচেষ্ট হন। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এই প্রতিযোগিতার ফলে যে শাসন- 
ব্যবস্থার শুধু উৎকর্ষ সাধিত হয় তাহা শতে, শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক 
দশ বিরোধী দলেব সমালোচনার ভয়ে জনম্বার্থ-বিরোধী কোন কা করিতে 
সাহসী হয় না। যেকোন উপায়ে হউক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলকে ক্ষমতাচ্যত 
কবিষ্বা গমত। গ্রহণ করাই বিরোধী দলের একমাত্র কর্তব্য নতে। গঠনমূলক 
সমালোচনার দ্বারা ক্ষমতায় অধিষিত দলকে সব্দা জাতীব স্বাথের অন্তকুল 
কাষকলাপে প্রবোচিত করবা বিবোধা ধলের অন্যতম প্রধান কর্তবা। এজছ্া 
প্রযোজন হইলে বিঞোদী দল. মরকাবের সহিত সহযোগিতা করিবার "পয়োজন 
১5তে পাবে। 

গশতাদিক শামনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলিৰ কাযকশাপ গ্রেট বুটেনে 
'যপ সাফলামগিত ভইয়াঙঠেও এক ভইজারপ্যপ্ড ব্যতাত অন্া কোন দেশে 
ভাহাব দৃষ্টান্ত বিলপ এবং এই সাফণ্যের পশ্চাতে রতিয়াছে উংলগ্ডের গ্রধানতঃ 
দিদশীধ ব্যবস্থা । লগ বিরে।ধা দলের প্রধান কাম হইল স্বকান্রী কাষেখ 
প্মালোচন! ক) বিরোধী দল বণপুৰ৯ সবক্গাবকে ক্ষমতাচ্যুত না ক্রিষঃ 
সরকারী কাবেপ সমাগোটনা ছানা জনমত প্রগাবত কলে । জশম'ত অন্কুপ 
তলে পর্ধতী শিবাচনকালে বিবোধা দলই সংখাাগনিষ্ঠতা পাভ কবিযা শাসন- 
শরম 51 পাঁভ করিত পাবে । এইজন্য ঈংলও খিনোধী দলকে বাজার অম্গাত 
[বছুপাধা দল (111১ 810051৬8105] 01070510700) বল হয়। 

শৃঠন শাসনতম্ম অভসাবে াবহে৪ পাণাখেন্টাবী শাসনব্যবস্থা প্রবতিত 
ভইযাঙে এবং শাপনক।য শিবাচনে জধা সংখ্যাগশিষ্ঠ ব/জনৈত্তিক দল (বংগ্রোস) 
কক পর্রিচালিত ইয। ইত্লত্ডের পলীয শাদণব্যব হার সভিত ভাবতেন দলীয 
শসপবাবস্থাব ভুলন। এইখানে শের হয়। কারণ ইংলগ্েব দীঘকালব্যপ্ী 
ব্রাজনৈতিক ইত্তঙাসের বিবওনে রাজনৈতিক ধলগুলিব যে এতিহা সুষ্টি হপাছে, 
'ভাবেপ দলগুলিপ সে এঁতিহা ব| সে-জাতীয় দৃষ্টিভংগীব্র অন্ভান দেখ। খায় ! 
ভাপতে সুপংবদ্ধ এ জনমতেখ প্রতানধিত্ব কপ্রিবাণ অধিকারী হইল কংনএ্রস 
দল | ১৯৬২ সাতলর নিবাচুন মোট নিবাচিত ৪৯৪ জন সদশ্তোর মধ্যে কংগ্রেসের 
৩৩১ জন নিবাচ়ি ত হইরাপিলেন | ইভার পর হউল ভারতের সাম্যবাদী দলের 
স্তান_-এই দল ২৯টি আসন দখল করিয়া দ্বিতীয় দল ভিসাবে স্ববার-বিবোধী 
পণ বপে পবিগণিত হয়! ইহ ছাভডা, পি. এস, পি., জনসণ্ঘ, স্বতস্ব প্রভৃতি 
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নানা দল ও উপদল পালামেণ্ট সভাঘ দেখ। যায়। এই দল বা উপদূলগুলিকে 
সঠিকভাবে রাজনৈতিক দল আখ্যা দেওয়া চলে না। ভাবতব পালামেণ্ড 
সভায় ক্ষমতাধীন দল, কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য এত বিপুল তে, সামাবাধী দলের 
পক্ষে এককভাবে অথবা সবধল সংভতিক্ষেত্রেও ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলকে 
ক্ষমতাচ্যুত কর অনশুব। ইংলগ্ডে ক্ষমতাসীন দল এ পিচুরাপী দ্র সংখ্যাগঠ 
পাথক্য অকিঞ্িতকর। কুতন্রাং ক্ষমতসান দলের বিবোদী দলের ভথে সবদা 
»ন্বস্ত থাকিতে হয় এবং এজন্য ক্ষমতাসীন দলের নে ঠা অথাৎ প্রধানমন্ত্রী বিরোদ 
দকুসপ নেতার সহযোগিতা কামনা করেন । ভাবতে ন্মমতাঙাণ দলের পংখ্যা- 
গ[ণ্রহতা এত অধিক যে, তাহাদের পদ্চ্যত হইবার ও কোন সম্তাবনা নাই, 
পরুষ্ঠ ভাভার। বিরে।ধা দলে সমাপো্নান 'আাদৌ প্ণপাত শ। কাঁততে 
পালেন। আ্রভবা" ভারত বোলার দল খাকিলেও এই ধলের অভামঃ 


*1পনকামের উপর খুব কম শেঁঠেই প্রভাব বিস্তার কাততেন গাবে। ইং? 
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ই।চ1] বিকোধী দলশ্াগর মনো কোন এক ঠ। ভাব নাই ঠা বীবিও 
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(খেলোপা দলের সভালের প্রধান বারণ হইল নিন * সচেভপ ৭ আহাদাভানল 
উদ জনমতের অভাব উঠ শিক্ষিত ক ১ চে হন ভাদ্র আহলে এশ চি 
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রি 


শা প্াজউনতিক দল আপেক্ষিক সম খাশারি তার বলো মদন দাবিখা জং 
হাস'ন আছে । এই বাবস্থা একদল নাসন্বাবচ্গাণ শামাদ। মাহ। 
অইন-প্রণয়ন পদ্ধতি ( 1১৫০6৯৭ 01 [,457৮-]া)108112 21) 1১801101001) 
'অঙ্ভান্য গণভান্তিক দেশস্নুহের জঙ্গবাপ হালে ভাবতেন বটি বিলেশ চাইতে 
পাণণত হইবার পুবে কয়েকটি বিছিন পদর্তিল মধ্ধা দি। উঠত পবিষবের আছ 
'মাদন লাভ কবিতে ভয়। শিস্যাপক কঠক 'গাইনের গযাদ প্রশস্ত হতে 
প্রস্তাববকে উক্ত বিল আশাইনসাভাব উত্থাপন করিবার গন্ধ এক মা” পুণে অ9মতি 
গ্রভণ কপিতে ভয় । নির্ধারিত দিনে বিলটি উখাপিত হয় এব" প্রস্তারক আই ন- 
সভায় নিয়লিখিত তিনটিব মর্ধো এবটি প্রজ্জাব করিতে গবেশ 2:10) পরিমাদ 
»পরসত্রি বিলটির বিচাব্-বিবেচনা করা হউক - (২) বিলটিকে বিচাপ-বিবেচনাণ 
সন নির্দিষ্ট কমিটিতে প্রেরণ কৰা হউক (৩) বিলটি সম্পর্কে জনমত ক্জানিলঃ 
জন্য উহাকে গেজেটে গাব করা তউক 1 বদি কোন মক্কা কোন লিল উত্থাপন 
কবেন তাহা হইলে উক্ত বিল উত।পনেব জ্ঞন্ত অনমতিও প্রয়োজন হয়না 
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সরকারী বিল সরাসরি গেজেটে প্রকাশ করা যাইতে পারে । এই পদ্ধতিকে 
বিলের উত্থাপন এবং প্রথম পাঠ (17710000107 ০2৫ 056 03920188 ) 
বল! হয়। 

'এই পধায়ে বিলটর নীতি-সম্পর্কে আঁকুলাঁচন! চলে, কিন্ত বিলটি সম্পর্কে 
কোন বিশদ আলোচন' চলিতে পারে না। জনমত জানিবার উদ্দেশ্যে বিলটি 
প্রচার করিবার স্ময় অতিবাহিত হইলে প্রস্তাবক পুনরায় বিলটিকে সিলেক্ট 
কমিটিতে প্রেরণ বিবার জন্য পপ্রন্তাব করিতে পাবেন । 

বিলটি মদি সভার অনভমোদনঞ্রমে ধিবেচনার্থ সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত য়, 
তাহা ভইলে এই কমিটি পুঙ্খাগপুঙ্খবপে বিলটি পরাক্ষা কবে এবং বিলটিকে 
তাভাদের শপারিশশত আইনপব্রিষ্দে প্রেরণ কনে । কমিটি যদি বিলটি কোন 
পবিবগন না করে তাভা হইলে কমিটি পু ধিলটিকে ফেরত পাঠায় ; আইন- 
স্ভায় কঞ্টিটির কোন বিবললী পেশ কবিতে হয় না। এই পধাবকে কমিটি পযাধ 
(0071)101111১0 3106) ললা তয় । 

ইাব পব বিলে উত্থাপক বিলটি দ্বিশীয় পাঠের (98070 11087705 ) 
গন্ভাব কবেন । এই পথ্াধে বিলটি সম্পকে খিশদ আলোচনা চল । সদস্যগণ 
বেলটি সম্পকে সংশোধন প্রস্তাব আনিতে পাপেন। অতঃপব বিলটির সম্পরকে 
ভোট গ্রহণ কবা ভষ। 

বিলটি যি স'খাধিকোর ছোটে অনযোধিত হয, ভাতা ভইলে বিলেল 
স্টাপক বিলটির হতীর পার (77701501010 প্রস্তাব উতাপন করেন এই 
পষাগে মৌখিক সংশোধুন প্রন্থাব ব্যহীত বিল-সম্পকে অগ্য কোনবপ সংনোদন 
প্রস্তাব কনা যায় ন। বিলটিকে ভয় সমগ্রভ।বে গ্রহণ বা সমগ্রভাবে জন 
করা চলে । 

এইকপে একটি পরিষ্দ কক গুভীত হইলে ব্লিটি অপর পব্ষিদে প্র9িত 
তয়। শাসনতান্ত্বিক আইন অন্তযারী উত্ভয় পরিষদ কক অন্রমোদিত হইলে 
“বলটি বাষ্পতির সম্মতিলাভ কিয়া আইনে পনবিণত হয়। | 


পার্লামেন্টে অর্থ-সংক্রান্ত বিল ( ম17181019] [১9815156101 110 
[81118111610 ) 
প্রত্যেক দেশে অর্থবিষযক ব্যাপাবে আইনসভা ক্ষমতা কতক গুলি সাধারণ 
'মযষম দ্বার! পরিচালিত ভয়। ভারতেও এই সাধারণ নিয়মগ্চলি প্রচলিত দেখ! 
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যাষ। প্রথমতঃ, অথ-সংক্রান্ত ব্যাপারে নিয়পরিষদ অথাৎ লোকসভ।1 হইল প্রধান 
নয়ামক। দ্বিতীয়তঃ, শাসনকতৃপক্ষের সম্মতি ব্যতীত (১) কর্রধায বা অনু 
উপায়ে অগসংগ্রভ ব1 (২) ব্যয়-মঞ্ুরী দাবা করা যাব না| ততায়৬:, পালামেণ্টের 
অনুমোদন ব্যতাত কোন প্রকারে অথ সংগ্রহ বা অথ ব্যর় কর] যাধ না। 

সরকারা বৎসর ১লা এপ্রিল হইতে আরম্ত হলেও জয়ার বা ফেব্রুয়াবা 
মাস হইতে সরকারী বিচিন্ন বিভাগগুলি তাহাদের আগামা বহসবের আয়-ব্যয়ের 
িপাব প্রস্তত করিতে আরম করে। আয়-ব্যয়ের এই হিসাব সবার কঠুক 
অন্তমোদিত হইলে মাচ মাসে এই হিসাব পালামেণ্টে উপস্থিত করা ভয়। 
এখানে ম্মরণ বাখিতে হইবে যে, ভাব'ঞর শাদনতন্ত্ব অভসাবে এই ভলাবর 
ধাষ্টপতি গরতভোক আধিক বহসণে পাজামেন্টেগ উভগ্ কক্ষে উপ্্তিত কবাইবেন। 
প্লতরাং বাৎ্মবিক আয়-ব্যয়ের গাব প্রস্তুত করা এবং পালামেণ্টে ইহা উপস্থিত 
কলা ব্াষ্পতির দায়িত্ব । কাখতঃ রাজছ্মন্ত্রী লোকসভায় এই আখিক বিবরণ 
পিশ করিয়। একটি বনুতা প্র্$ন কবেন। 
আনুমানিক ব্যয়বগদকে বিবরণীতে ছুই ভাগে ভাগ করিয়া দেখাইতে হয়| 

কয়েকটি নিপিইছ ব্যধের দাবা (রাঙ্ুপাতির জন্য খরচ, লোকসভার স্পাকাও ৩ 
সভকারী স্পীকার, শপ্রিম কোটের বিচাখপতিগণের বেন ইত্যাদি ) ন্যতীত 
অন্তা সাধানণ দাবী এই বিবরণীতে থাকে। নিপিষ্ট ব্যযের দাবীসম্পর্কে পালামেণ্ট 
সভাষ অ.শোচনা চলিতে পাবে, কিন্তু সেগুলি সম্পকে »দল্গগণ শোট গদাল 
করিত পাবেন না| অন্থান্য দাবিগুলে লোকসভাদ অন্মোধনসাপেক্ । লোক- 
সভা অন্থমোধনপাপেক্ষ বাখবরাদ্রঞগ্রলিকে প্তঠাখান বাহ্রান বাধতে পালে, 
কিন্ত কোন ব্যয়বরাদ্দ বুদ্ধি করিতে পারে নাবানুঙন ব্যয়ের প্রস্তাব করিতে 
পারে না। ব্যয়বরাদ্ সম্পর্কে আলোচনা কবিবার সময় লোকসভার স্পীকার 
পালামেন্টের নেতাদের সহিত পরামশ করিয়া স্তির করেন এব এই শির্ধাপিত 
সময়ের যধ্যে সমস্ত ব্যযবরাদের দাবীর আলোচনা ও ভে!ট গ্রাভণ শেষ করিতেই 
তয় ।? বায়বযাদ্দের দাবী অভমোদিত্ত হলে বুটিশ পার্লামেন্টে প্রচগিত প্রথাভ- 
যামী আর একটি বিশেষ আইন পাপ কশিয়! ভারতের পালামেণ্ট হা শাসন- 
কণঠপক্ষকে সঞ্চিত তহবিল হইঙে অথ তুলিবার ক্ষমতা দান করেন । 

করধায ব! করসংগ্রহেব জজ আইন পাস করিতে হয়। এই প্রস্তাব গুলি 
 বাষ্টপতির অনভমেোদনক্রমে বাজন্ব বিল । 171727106 13111) আকাবে আইনসভায় 
উত্থাপিত হষ। ও 


১২৬ রাষ্টৃতত্ব 


শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী রাষ্্্পতি অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ বিল পালামেন্টে 
উপস্থাপিত করাইতে পারেন। লোকসভার অগ্রিম এবং বিশেষ বায়বরাদের 
প্রস্তাব পাশ করিব।র ক্ষমত। আছে। 


আইনসভার বিভিগ্ন সংজ্ঞা (001001716665 01179 7,601818 609 ) 

অন্যন্য গণতান্ত্রিক দেশসমূহের ন্যায় ভারতের পালামেণ্ট সভার কাজ 
আইনসভার বিশেষ সংস্থার দ্বার] পরিচালিত হয় । প্রত্যেকটি সংস্থা বিশেষ 
বিশেষ কাজের জন্য গঠিত হইয়াছে এবং আইনসভার এই বিশেষ সংস্কাগুলি 
ঈশাদেব কাঞ্জ বিশেযভাবে পরীক্ষা করিয়া আইনসভায় ইভাত্দর মভামত 
পেশ করে। 

ভারতের আইনসভার উত্ভয় কক্ষে এউব্প অনেকগ্চলি সংস্কা আছে । এক 
লোকসতাধই প্রায় ১২টি নিভিন সংস্থা আছে, ধথা,__ 

১।াসলেক্ট কমিটি - 10160 0010017065আইনের খসন্দা কোন সিলেক্ট 
কমিটি পাগান ঠউক --এইউ মে কোন গুষ্তান পাস ভইলে লোকসভা কণ্ঠক 
সিলেক্ট কমিটির সদলগণ নিযুশ্ হন। এই কমিটির চেয়ারম]ান স্পীকান কুক 
নধুক্চ ভন | এই কাটি আইনের গ্স্তাব সম্পকে যাবতীয় তথ্য ও সাঙ্গ্য গ্রহণ 
কাপ লোক্সাভায় উহার বিবরণী পেশ কবে। 

+1 আবকাণ-পহণশন্তক সংস্। -00101101110515 017 001৮111715৯ হি 
কামটি সদ্াগশেপ আপদকার সম্পরকি বিষধ বিব্চেন1 করে| 

৩1 দে-সবকাবা তদ। নাভ বিল লি গুষ্ঞার সংস্তা0001001665৩ চো! 
[১1৮০1 110111061৯5 1)1]]7 01101 15018৮018-৮ ই কমিটি উপরি-উক, 
গজ্ঞানগু।ল বগা করণে এ ইভাদেত আলোচনার ভন সময় স্থির কনে। 

61 'নদম সং) ত00]5৭ (20111111110 ভত সং] আহইশসভার কায 
পাবচংল» ক1পখাখ নিঝশাব্শী পরতন্গণ রে এবং গুয়াজন ক্ষেত্রে নিধম বলার 
সংশোধন ব নুতন নিম ভব তনেল 2প1ঙসিশ করিতে পারে। 

৫1 অংকাযা পাজি কান্ত সংস্থা 00107116655 020 0170৬011)1106101 
২২২৪৮,১)০.১-মাথ্গণ শাাতনসভাধ যে সমস্ত গ্রাতশ্রতি দান করেন, তাহা 
সমষ মড কাঁষে বপা।সও হয ।কনা তাহার অক্সন্ধান করাই হইল এই সংঙ্গার 
প্রধান কাজ । 


যুক্তরাষ্্রায় আইনসভ। ১২৭ 


রঙা 


৬। হিসাব সংস্বা-_01561508503 0000771669৫--বিভিন্ন বিভাগের ভার- 
প্রাপ্ত মন্ত্রিগণ শাসন পরিচালন! কাধের জন্য অর্থ বিভাগের সম্মতিসহ যে 
ব্যয়বরাদ্দ স্থির করেন, এই ব্যয়বরাদ্দ মিতব্যধিতান্র সহিত করা হইয়াছে 
কিনা তাতাই এই সংস্কাটি পরীক্ষা করে। এই সংস্থাটির কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ, 
কারণ এই সংস্থাটির কাজের দ্বারা সরকারী আয়নব্যয়ের' ৪-সামগ্রস্থা সবকাবী 
কাজের দক্ষত। ও সরকারী শাসন-নীতি বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। 

৭। সরকারী ভিসাব পরীক্ষা সংন্-1১01)119 -১9900179 00118117116 
আইনসভার এই সংস্থাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । লোকসভার ১৫ জন সদ লইয়া 
এই সংস্থা গঠিত। উভয কক্ষের সম্মতিক্রমে বাজ্যসভার ৭ জন সদস্য এই 

স্বায় যোগদান করেন । পালামেণ্ট সভার সম্মতিক্রমে সন্রকারের বিভিন্ন 
বিভাগপগুলি ব্যয়-সংকুলানের জন্য বাজেট নির্ধারিত যে পরিমাণ অথ পাধ 'ভাহা 
বখাযথভাবে ব্যয় হইবাছে কিন। তাহ। এই সংস্থাটি পরীক্ষা করে। এই পণভ্থার 
প্রধান কাজ হইল 'ভারতের॥ ভিসাব পরীক্ষক-প্রধানের বিন্রলী পরীক্ষা কনিয়। 
বিভিন্ন বিভাগের ব্যধ সম্পর্কে পালামেণ্টে বিবরণী পেশ করা। এই সংস্থাটি 
কাষের উপর শাসন বিভাগে দক্ষত| অনেক পরিমাণে নিভব করে । 

ইহ] ছাঢাৎ আর৭ কয়েকটি সংস্কা আছে । এই সংস্থাঞ্থলির অব্মানে 
আইনপভার পক্ষে উহ্ভাব গুরুপায়িত যখাধথভাবে পাপন করা সম্ভব হইত না। 
এই সংস্থাপ্তলিই আইনপভার গটিল কাধ সরল বরে, দ্রুত পমশ্ার সমাধানে 
সহাগা করে, বিশেষজ্জছেণ অভিমত গ্রদান করে এব সবোপপ্রি সমগের 
'মঠবায়িতা করে| 


আয়-ব্যয়ের উপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণন্ষমভা (1৯21017106)62 
001)010]1 0৮81 11)6 11177100181 নিউ 91০17)) 


প্রত্যেক 'সরকানেব আয় জনসাধারণের নিকট হইতে কর, ফি, মুল্য, 
জিমি! প্রভৃতি নান উপায়ে সংগৃভীত হয় এ ভসঙগ|পারণের কাধে আদানীকত 
অথ ন্যয ₹য়। সুতরাং গণতান্ত্রিক আদর্শ অভুসাবে সল্কংী আখ-ব্যব্র সপন 
জনগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত আইনসভার নিশস্থণ থাকা এপান্থুঙাবে 
বাঞ্চশীয় | 
ভারতের সংবিধানের ২৬৫নং ধান্রায় বল] হইয়াছে তে, শাসন কঠপক্ষ 
এ 


পালামেন্ট সভার খিনা অনমোদনে কোন কর পাব কিতে পারিবে না। 


১২৮ বাটুতত্ব 


বেমাইনীরপে কোন কর ধাধু করা! হইলে নাগরিকগণ আদালতের সাহাযো 
ই্ার প্রতিকার দাবী করিতে পাবে । 

বাষের ক্ষেত্রে সঞ্চিত তহবিলেত্ (000501107 ঢা000) মাধ্যমে 
পার্লামেন্টেপ্র নিয়ম্ণক্ষমতা বলবৎ কবিবার ব্যবস্ত। আছে। সকল প্রকার 
উৎস হইতে আদায়ীরাঁত সরক্ধারী আয় (কর, খণ প্রভৃতি ) এই সঞ্চিত তহবিলে 
জমা ভয় এবং সরকারী সবপ্রকার ব্যয়ের দাবী এই সঞ্চিত তহবিল হইতে 
সংকুলান কর! হুয়। সরকারী ব্যয়বরাদ্দগুলি পার্লামেণ্টের বাৎমরিক অন্তমোদন- 
সাপেক্ষ হউক বা না ভউক, পালামেণ্টের অন্তমোদন ব্যতীত কোন ব্যয়ববাদ্দট 
সঞ্চিত তহবিল হইতে খরচ কবা যায় না। 

আয়-ব্যয়ের উপর পার্ল।মেছের নিয়ন্ত্রক্ষমতা। শুধুমাত্র বায়ের পরিমাণ 
অন্তমোদনে সীমাবদ্ধ নভে । প্রত্যেকটি বিষয়ে ব্যয় যাহাতে মিতব্যয়িতাব 
সহি'ত পরিচালিত হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা ৪ পাল্লামেন্টেব অর্থ-স্ংক্রান্ত কব্যেব 
অশ্থঠুক্ত বলিয়া পরিগণিত হয । সরকাগী বিভিন্ ব্যয়ে মিতব্যয়িতা বঙ্গবৎ 
করিবার ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের নীতি এবূপভাবে পরিচালি'ত করিতে হইবে 
যাভাতে শাসন বিভাগের কাধক্রম বা দক্ষতা কোন ক্রমে ক্ষুগ্র না হয়। সরকার 
ব্যয়ে অযথ। অপচয় বন্ধ করিবার কাজ আইনসভার একটি কমিটির তন্তে ন্ন্ত 
কনা হয়। এই কমিটি হইল ভিসাব সংস্থা (17501772605 0020870716605 ) | 
পার্লামেণ্ট সভায় বাৎসরিক ব্যযবরাদেদর তালিকা উপস্থাপিত করা হইলে এই 
নিসাব সংস্থা এ ব্যয়বরাদ্দ তালিকা পুঙ্খান্চপুহ্রূপে পরাক্ষা! কৰিয়া ইহার 
মন্তব্যসহ লোকসভায় পেশ করে । হিসাব সংস্থার এই মন্তব্য সম্পরকে লোকসভাষ 
কোন নিতর্ক না ভইলেও হিসাব সংস্কার পরীক্ষাকাধের একটা গুরুত্ব আছে। 
পরবতী বৎসরের ব্যয়ের ভিসাবকালে সরকারী বিস্ভাগসমৃহ হিসাব সংস্তাব 
পবীক্ষান্ ভখে অনাবশ্বাক ব্যয় যথাসম্ভব পরিভীর করিতে বাধ্য ভন। 

পালামেন্ট সভা আর9 একটি উপায়ে আয়-ব্যয়ের উপব ইহার নিয়ন্ত্রণ 
ক্ষমতা বলবৎ কবিতে পাকে । ভারত সরকারের প্রধান হিসাব পরাঁক্ষকের 
বাষেব সাহায্যে এই নিংস্ণ পরিচালিত হয়। গ্ধান হিসাব পরীক্ষকের 
কাঘ হইল ভারত সরকারের আয়-বায পরীক্ষা কর] এবং পরীক্ষার »ময় তিনি 
বিশেষভাবে 'লক্ষ্য রাখেন যাভাতে পালাযেপ্ের বিন অগ্মোদনে শাসন 
কর্বশক্ষ এক কপদকণ ব্যয় করিতে না পারে। পুজ্ধাতপুজ্থবপে হিলাব 
পরীক্ষা করিয়া প্রধান হিসাব পবীক্ষক তাহার মন্ব্যসহ একটি বিবরলী হাট 
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পতির নিকট দাখিল করেন এবং রাষ্ট্রপতি এই বিবরণী পালামেণ্টের উভয় কক্ষে 
প্রেরণ করেন । 

রাষ্পতি কর্তৃক প্রেরত প্রধান হিসাব পরীক্ষকের এই বিবরণী আইন- 
সভার একটি বিশেষ সংস্থা--সরকাতী হিসাব পরীক্ষক সংস্থা (1১81719 
$5604:)65 001১0101669 ) দ্বার] পরাক্ষা করা হয়। এই সংস্থা লোক-সভার 
১৫ জন সদশ্য লইয়৷ গঠিত এবং উভয় কক্ষেব সনম্মতিক্রমে রাজ্যসভার ৭ জন 
সদশ্য এই সংস্থায় যোগদান করেন। এই সংস্থ। প্রধান হিসাব পরক্ষকের 
বিববণী অতি স্ুক্ভাবে পরীক্ষা করে এবং যদি কোন বিষয়ে কোনকপ ক্রুটি 
দেখিতে পায়, তাহ! হইলে সে সম্পকে লোকসভাষ ইহার মন্ধব্য প্রেরণ করে। 

উপার-উক্ত আলোচন] হইতে দেখা যায় যে, পাামেন্টেব বিনা অন্তমোদনে 
শ/সন করপক্ষ আর-খ্যয় সংক্রান্ত কোন কাই সম্পাদন করিতে পারে না। 
কিন্ধ প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার হইল যে, বঙমান যুগে সরকারী আধ-ব্যয় এর।প জটিল 
হইয়াছে যে, পার্লামেন্টের সাধারণ সদন্ুগণের এই জটিল'তাব আবরণ ভেদ 
কাবয়! প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ভইবাৰ মত অর্থ বিষয়ক জ্ঞান নাই । 
এ বিষষে আলোচন। করিবার মত পমাপু সমমও পাহয়া যায় না। আতা 
শাসন বিভাগ যাহ! স্থির করে, ভাহাই ঈষৎ পঞ্সিবতনঞত অনুমোদিত হয়। 


ভারতের পার্লামেন্ট, বৃটিশ পার্লামেন্ট ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস 
(116 1101511 97119101018, 6175 13711101517 1১2111827150106 81761 1186 
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ভাপতের নৃতন শাসনতস্ত্রের মূল বৈশিষ্টাগুলি আলোচনা কালে দেখ! 
গযাছে যে, এই শ।সনব্যবস্থা অংশতঃ বৃটিশ শাসনব্যবস্থার অগনূপভালে গঠিত 
হইয়াছে, আবার 'অংশতং মাকিন শসনব্যবন্থব আদধশের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
মাফিন যুক্তবাষ্ট্রের মত ভারতের শাসনব্যবস্থা একটি যুক্তবার্টের ভিভ্তিতে গঠিত 
হইয়াছে কিন্ত মাকফিন যুক্তপাষ্েব নিবধাচিত রাষ্পতিপ ন্যায় ভারতে একজন 
নিবাচিত বাগ্ুপতি থাকিলে 9 ভারতেব শাসনব্যবস্থাকে কোন দিক দিয়াই মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসনব্যবস্থা বলা মায় না। এ দিক দিয়া দেখিতে 
গেলে ভারতের খাসনব্যবস্থা গ্রেট বুটেনের পালামেণ্-প্রধান শ্বাসনব্বস্থাব 
অন্সরণ করিয়াছে । কিন্তু গ্রেট বুটেনের পালামেণ্ট-প্রধান শাসশব্যবস্থা অন্ঠসরণ 
ফরিলেও গ্রেট বৃটেনের পালামেন্ট যে অগ্রাধিকার ও মধাদার অধিকারা, 
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ভারতের পালামেণ্ট সভাকে সেরূপ অগ্রাধিকার ও মযাদার অধিকারী কর] হয় 
নাই। তিনটি দেশের আইনসভার মষাদা ৪ ক্ষমতা সম্পর্কে বল! যায় যে, 
বুদ্িশ পার্লামেন্ট সাবভোৌম ক্ষমতাসম্পন্ন আইনসভা, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস 
অ-সার্বভৌম আইনসভা, আর ভাবতে পালামেন্ট এই উভয় দেশের 
আইনসভার মধ্যবতটস্থান অধিকার কণে। 

বুটিশ শাপনব্যবস্থায পাল।মেন্টের প্রাধান্ত স্ুপরত্ঠ্ঠিত। পালামেন্ট যে- 
কোন রকম আইন প্রণযন, পাগবতন এ বাতিশ কতিতে পারে । প।লাষেণ্ট- 
প্রণীত আইনের ব্যাখ্যা করিতে পাধিলেও কোন আধালতের এই আইন 
'অবৈধ বলিধ| ঘোষণা করিবার অশ্বিকার নাউ । সতরাং দেখা যায় যে, আইন 
পার্লামেন্টের ্গমভার কোন বাপধা-নিষেধ নাই । সুতরাং বুটিশ পালামেন্ট ভ 
সাবভৌম আইনসভা । 

অপণ পক্ষে মাকিন যুক্ষহাইীর় শামনবাবস্থায় শাসনতন্ত্রেৰ প্রাধাগ্য তস্পষ্ট | 
শসনতম্ব ভইল অবর্বধ ক্ষমতার উংস। সণকাবের বিভিন্ন বিভাগপ্জাণ্র 
শাধনত্ব-গরদ ক্ষমতান সীমার মধ্যে কাসপরিচাঁলনা করিতে হয়। আইনসভা 
কণগ্রেসচেেও এই শাসনতন্ত্র পির্ধাপাত গণ্ডিব মধ্যে ইভার আইন-ঞণদন মত 
সামাধগ। পাখিতে হয়। শাসনতগ্থ বাহভূতি কোন আইন প্রণক্ন কালে 
সংবিধান ভঙ্গের অভিষোগে এ আইন সিদ্ধ ভঘ। মাকিন যুভুপাঞ্টের 
সংবিধ|নের এই প্রাধান্থ সঠিম কোট কক রক্ষিত ভয়। আ্ুঠিম বে ছধু 
'আইনেল শ্যাখটা করিয়া পান্থ ভগ না বা সংবিধান-বিরোধা বপিয়া আইন 
শাঁতিল করে না। কণ্োম-্ণীতি পোন আইন যদি সুপ্রিম কোটের মতে 
ভায়-নাতি বিরোধী হয় বা অযৌন্তিক বলিষা পরিশণিত হয তাভা হইলে শেপ 
আহন'ও সরপ্রিম কোট অনৈধ বালযা দাধ্ণা কহিতে পাবে। স্থতনাং মাইন 
প্রণয়ন ব্যাপাবে আইশসভাই চুদান্ত শমহার অধিকারী নভে । এ শিষয়ে 
স্মপ্রম কোটের স্থংন আইনসভার « উধ্বে। স্কৃঙবাং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে হপ্রিম 
কোটেব প্রাধান্য গুতিষিত হঈষাছে। 

ভাতের আঠনসভা পালামেন্ট বুটিশ প।লামেন্টের মত সাবভৌম শমতাব 
অধিকাপা নে । ইহার কোন আইনগত প্রাধাহ্ি নাই | ভারতের পলা- 
মেণ্েব আইন গুণধন করিবার পরিধি ও আমতা শাসনতন্ত্র কর্তক নির্ধাপিত 
হইসাছে। এই পরিপর সীমা লংঘন করিফ় বা »ংবিধানে বিধিবদ্ধ নাগরিক- 
গণের মৌপিক অধিকার বিধোধী কোন আইন ভারতের পার্লামেন্টে €ণয়ন 
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করিতে পারে না। ভারতের পার্লামেন্ট এরূপ কোন আইন প্রণয়ন করিলে 
আদালত এই আইনের বৈধতা বিচার করিতে পারে। সুতরাং ভারতের 
পার্লামেন্ট বুটিশ পার্লামেণ্টের স্বায় সাবভৌম আইনসভা নহে । এই সভা 
মাকিন যুক্তণার্টের কংগ্রেস সভার মত অ-সাবভৌম আইনসভ|। 

এ বিষষে ভারতের পার্পামেন্ট সভা মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসের সভিত 
তুলনা হইলেও অপধ একটি ধিক দিয়া মাকিন কংগ্রেস অপেক্ষণ ইহার শ্রেষ্ট 
প্রমাণিত তম্ব । ভারত ও মাকিন যুক্তর উভয় দেশের আদালত আইনসভ| 
প্রণীত আইন স'বিপান ভংগ কিয়াছে। কিন। তাঙার বিচাৰ কবিয়া আইনটির 
বেধতা স্থিব করিতে পারে। আইনসও| প্রলীত আইন সম্পর্কে ভাবতীয় 
গাদ[শতেব ভদিণিক্ত কোন ন্মমতা নাই । হতরাং সবিধ।ন অগযায়ী ক্ষমতা 
পিচাপন।| করলে আইনসভাপ আইন-প্রণরন ব্যাপাবে আর কোন বাধ। নাউ । 
(পন্ধ মাকিন খুজ্পাছে আদালত শু সবিপান ভংগেত কারণে আইনমভা প্রণীত 
হভনকে অবৈধ দোষণ! কবিয়াঞ্জ নথ হত না, আইনসঙা প্রণীত আইন যদি 
[নচাবালধের মতে অযৌক্তিক 9 সঙ বিক ভাব বিরোধী ভয, তাহাভঠলে 
সু আইনকে অপৈধ পোষধণ। কারে পাপে । ভাবতে বিচারালয়ের এপ কোন 
চপুম মদত! শাই | সতহত খারতের পাগামণ্ড মাধিন কণখ্জসেমের মত একান্ত 
তবে (বাবাদের উপ নিপল নহে । এটিএন পাণাষেন্টেণ মত প্রাধাশ্বা 1 


থাকিলে মাক্ধিন কতুগ্কাতাব মত এক্বাবে আসালভৌম নভে । 


সংক্ষিপ্তসার 

যুক্তরা স্ত্রী ভ।ইনসভ।--চাএতে৭ কেন্দীয় জাতনসভ! পাপাষেণ্ট 
রাই্পতি ৪ ছুটি কক্ষ_পাজামভা ৪ লোকসভ| লইয়া গঠিত । উচ্চকক্ষ অথাৎ 
রাজযজভ| অনাতিক ২৫০ আন সন্ত লঠঙা গঠিঠ। রাজ্যস্ভান সদগ্তাগণ প্রত্যেক 
রাজোর শিয়কগের সদস্যগণ কক একহভ্তান্থরযোগ্য ভোটে সম।গপাতিত 
প্রতিনিধিহ পদ্গতিতে পরোক্ষে দিবাচিত হন । রাষ্টপতি ১২ জন বিশেষ বিষয়ে 
মওজ্ঞ বাক্তিকে মনোনীত করেন। 

মনধিক ৫০০ জন সদন্য লইয়। লোকসভ। গঠিত ভয়। রাজ্যগুলির ভোঁট- 
দ[তগণ প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত-বযস্ধের ভোটাধিকার চিিতে জো £পভার সদভুগণকে 
পাচ বতসরেন জন্য নিবাচন করেন। 


১৩২ রাষ্টরতত্ব 


সদস্যগণ বাক্‌ ্বাধনত। এ অন্যান্থ কয়েকটি বিশেষ অধিকার ভোগ করেন। 

পার্লামেন্ট সভা আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অ দাধভীম আইনঙভ। পযায়ভ্ুক্ত ৷ 
উভয় কক্ষের সম্মতিতে কোন গুস্তাব আইনে পরিণত হয়| প্রত্যেক প্রস্তাবে 
পাষ্পতির সম্মতি প্রয়োজন | রাঞ্ঠপাত সম্মতি প্রদান কপিয়। পুনবিবেচনাব জঙ্ট 
প্রস্তবটিকে ফেরত পাঁঠাইলে.এ প্রস্তাব যধি পার্লামেন্ট পুনরায় পাশ করিয় 
রাষ্পতির নিকট প্রেরণ করে তাহা হইলে ছ্বিঠাযবার রাষ্ট্রপতি আর সম্মতি 
প্রত্যাহার করিতে পারেন না। অথ সংক্রান্ত প্রস্তাব লোক্সভায উত্থাপিত হখ 
এবং লোকস'ভ। কক এবপ গুচীত প্রস্তাবে রাজ্যসভা ১9 দিনের মধো মতামত 
জ্ঞাপন না কৰিছে আইনে পরিণত হয়। ব্রা্পতিণ ভকছী অবস্থার ঘোষণা * 
পালাষেণ্টের অগমোধন সাণপক্ষ। এরূপ জরুপ্রা অবস্থা! ঘোমণাকালে অথব। 
বাজাসভ! অথব। এক বা একাধিক রাজা আইনসভা কক অন্ুরুদ্ধ ভয় 
পার্ল/মেণ্ট সভা রাজ্য তালিকাক্ক্ত বিষযের উপর আইন প্রণথধন করিতে পাকে, 
রাষ্ট্রপতি ও উপরাঞ্্পত্ির নিবাচনে ও অপসারণে এব সুপ্রিম কোট এ উস 
বিচারালয়ের বিচারপতিগণের অপসারণে এই সভা অ*ন গ্রহণ করিতে পাবে। 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা লোকসভার নিকট দায়ী। এাসনতর সংশোধনের শ্বমতা ও 
পালামেন্টের হস্তে স্স্ত হইগাছে। উভয় কক্ষের মতভেদের ক্ষেত্রে যু 
অপ্রিবেশনেব ব্যবস্থা আছে। 


প্রশ্ন বলী 


[. ৬৬1০৮ 1৮০ 0116 00075016060 0৮21৮911000 ]1001৭11 যা, 
1107) 1 41910010100 01851010901 0990 101 0001 000 600 10451716011) 
801. 


9. 10$010011) 0106 0905116011101)8] 0018511100৭ 0১9৮৮ 66 0019 0004৭, 
01 0170 1১:01)10 (15010 31)1)0) 2177 017০0081010 51854 (18015% 
3550118), 


3, 1317018111৭) 2৩ & 11১01161011 8100 01055 61601019130] 1)500১81(৮ 
চ ৬ 
12110011051 101৯0035 0116105411১, 


4. 5116 &12 8107০ 7311] 11) 18310006 01 6])61700116) 771010 
1106)" 0100 001)১11101101) ৮ 1)3-0৭- 11115 (110 1)৮06900৮ 1810 01১1) 
17 6100 ০0961686190 091 01001৮১5170 0 100০৮031115 ৮ 6006 0010) 
12801900910, 


যুক্তরাষ্্ায় আইনসভা ১৩৩ 


),17301018]0 6150 01101)6]8 61)10001) 1101) 6170160151560768 
01000101001 65000155910 11015, 

(),1[116110969 6116 10010911009 01 (110 00101001101 3৮168 2] 019 
091)৭61170011090) 01 10011880107 1101100 001 108 ০0011103161) 200 
10010010105, 

1, ৮৬11০ 101)003 01] 6119 10110911007 

(4) 170)90 নি) তে 01009 1904 018]10196001719 010] 
%1)1)8) (1১) 1]1),) ড06000০৮-0301)110110718, 
7. 15810181101 011 1700৮ ৮170 1১011180060) চ6৫] 45৭ 9011620] 0৮ 


%1).. 0017101) 011৮৮10111 5111, 


্নললন্ম তনহ্যান্ত্ 
যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারব্যবস্থা 
€(1917101) )0010195 ) 


স্প্রিম কোর্ট (7076 98197601810 0081) 


ক্বপ্রিম কোর্ট মুক্তরাস্ত্বীয় শাসনব্যবস্থাব একটি অপরিহাঁধ অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত 
হয। স্প্রিম কোটেব গুরধান কাষ হইল শাসনতন্্বকে রক্ষা কব! । এতছ্বাত!ত 
এই বিচারালয জনসাপারদের মৌলিক অধিকাবগুলিকে করক্ষিত কৰে এব 
কেন্দ্রীয় সরকার এ বাজ্যমরকারগুপিব মধ্যে শাসনতন্ব নির্ধারিত ক্ষমতার গাবু- 
সাম্য নক্ষ। কলে। 
একজন প্রধান টির ৪ 'অনপিক সাতজন বিচারপতি লইফা ভারতের 
স্রঞ্পেম কোট প্রথমে গঠিত হয়। ১৯৫৬ শালে একটি সশোধনা আইন পাস 
কবিয] খিচাবপা্ল গংখা। ৭ হই ১৯ কলা হয়| শ্চাবপাখ যাহাতে জাত 
সম্পর ভয়, সেই উদ্দেশে ১৯৬০ চালে ছ্িহায় সশরন আহ পাপ রী 
বিচাবপা৬ব স*খ্য| অংক ও বুদ্ধ বব! হখ। বছখাপে তধান হিঢাবপতি ব্যহত 
আর9 ১৩ জন বিচারপতি লয় এই আদালত গঠিত | আ্রপ্রিষ কাটি এ 
অন্থান্য উচ্চ বিচাপালয়েখ বিচারপতিদের পরামর্শ চন এবং শ্রম কোটেত 
প্রধান বিচাপতিন সত সবক্ষেতহ্রে প্পামশ ঝপয়া াইপতি জঙ্াহা পিচাসপত্তি 
গণকে নিযুক্ত কপেন। শিচারপতিগুণ ৬৫ বত প্র কাষে শিষক থাকিতে 
পাবেশ। স্রাপ্রম কোটের কোন বিটাবপতি অবসব গ্রহণ ক্বিবাধ পব 
ভাবতেপ কোন পিচাবালয়ে আইনব্যবসাধে জিপ থাকিতে পারেন না। পান 
বিঢাৰপন্তির বেতন ম।সিক পাচ হাজ্জার টাক, অনাগত ব্চারপত্তিগণ চার 
হাঞার টাকা বেঙন পাইখ্ু! থাবেন। বিচারপততগণ যাহাতে স্বাব'নভালে 
বিচারকাষ পাপ্রচালনা করিতে পারেন তল্জন্ত শাঙনতন্তে বলা হইয়াছে যে, 
পাপাকমণ্টের উ৬য় পরিষদে মোট সদল্েব সখখ্যাধিক্যে এবং ছুই-ভ্তীয়াংনের 
ভোটাধিক্যে, কোন বিচারপতির লা গস্তাব গৃহত ভইলে এবং উক্ত রন 
প্রাশব বাঈপতি কক সমথিত হইলে সংশিষ্ট ব্চারপতিকে অপসারিত কু 
যাইবে। ল্প্রিম কোটেব রাঃ নিয়লিখিত যোগ্যতা থাক! দিত রর 


2 


যুক্তরাস্ত্রীয় বিচাবব্যবস্থা ১৩৫ 


(১) বিচারপতিগণকে অবশ্তই ভারতের নাগরিক হইতে হইবে এবং অন্ততঃপক্ষে 
পাচ বং্সরকাল কোন উচ্চ বিচারালয়ের বিচানক হয়া চাই, বা (২) অন্ততঃ 
একাদিক্রমে দশ বৎসর এক ব। একাপিক উচ্চ বিচাবালযে কালতি করা৷ 
চাই, ব! (৩) রাষ্ট্রপতির মতে একজন প্রপ্িদ্ধ আইনজ্ঞ ভ৪য। চাই । 


স্থপ্রিম কোটের ক্ষমতা! €( 7১0৮/6115 01 6170 9011)71611)0 €16187 ) 


ভারতের ক্তপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা চার ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, যথা, 
[দিম ক্ষমতা, আগীল ক্ষমতা, পরামর্শ ক্ষমতা 9 মৌলিক অধিকার সম্পক্িত 
সমতা | 


(১) আদিম এল।ক1 (0711211)71 এ ৪1156010110) ) 

নিয়লাখত শিষয়গুলি প্রাপ্রুম কোটেণ আদম বিভাগের বচাঘ ভঠবে ও 
(€) ভাবত সরকার বা একছবা একাধিক পাজ্য সরকারের মধ বিবাদ, 
(গ) ভাবত সরব 9৪ এক বা একা পিক পাতা সবকাল ধন এইপিকে তং 
এপ ল! একাধিক কাজা সকাল পর (দিতো ১ গ) হই বা ঠিতাধিক লালা 
সএবাবে আরো বিতহোদ এ শ্ুলে স্মরণ পানিতে হইবে পয, বিচাষ পিধছ 
৭55৩ 


'খাশ্রেণাভ কোন বাজ্য যাদ বিবাদের একি পরম হত এবং ডিপ বিবাদ 


বিবণমান পক্ষঞ্চলির আইনগত অপু পার-সম্পন্টিত হবথা চালি। 


[নি 
. 


যান "1৮ তন্ু প্রবর্তিত তহশাব রর ৮11৩ 2 কান, তর ৩17 
স্প্শান্ত হই 5, তাহা হঠলে কুখ্রিম কোটেব উত্ত বিবাদ বিচাণ করিবার 
ক্ষন ৬11 | ১০7 পা? । 


(২) আশীল এলাক1 (1১117611516 ৮1150160109) 

(ক) ভাপতে অবস্থিত যে-বে শি চচ এ দেন এ নিদেশেক 
বিরুদ্ধে প্রপ্রিম কোটে ঠিন প্রবাবের আপাপ বরা যাইতে পারে 205) উচ 
বিচবালয়েব সন্মতিকমে শাপনআান্ব 5 আগনবিষন ৫ রঃ বা, দ ?য়ানী বা 
অগ্ঠ প্রক্কাবেব বিঃরাদের আগীল ক্রিম কোটে করা যাইত পাবে। (৯) উচ্চ 
বিচারালণ যদ সম্মত্তি প্রধান ন! কবে, তাহা ইইলে 9 প্রম হাট নিজেই 
উত্তবপ বিতরাধ সন্পর্ফে আপাশ কবিবার বিচশষ অগমাত দান কাগধা 

আগালের বিচার করিতে পানে । (৩) উপরি- 


রী] 


ক্র ছুইটি লিপি প্রযোজ্য কি 


১৩৬ ব্রা তন 


না, সে সম্পর্কেও কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার আপীল বিচার 
করিতে পাবে। 

(খ) দেয়ানী (01%1]) মামলার আপাল £ 

কোন ৪ মোকদমাধ বিচ।রে বা ডিক্রীতে সংশ্লিষ্ঠ সম্পত্তির মূল্য যদি কুড়ি 
গাজার টাকার কম' না হ% অথবা মামলাটি অধম কোরে প্রেরণযোগ্য বলিয়া 
যর্দি উচ্চ বিচারালয মত প্রকাশ করে, তাহা হইলে উক্ত বিষয় স্তপ্রিম কোটে 
আপীল করা যাইতে পারে। এইবপ মামলার ক্ষেত্রেও শাসনতান্ত্িক গুশ্র 
উদ্খাপিত হইতে পাবে। 

(গ) ফৌজধান্নী ( 0111)111)]) মামলার আপীল £ 

ফোৌজপাপী মামলায় উচ্চ বিচালালম খদি কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদর্ডে দিত 
চরে অথবা উচ্চ বিচাবালয় কক কেন দাখলা যদ সুপ্রিম কোটে আপীলযোগা 
বলধা বিবেচিত ভয়, ভাহ। ভইলেএ স্্প্রিম কোটে আগীল করা যায়। 
প।লামেন্ট আইন প্রণয়ন কবিষা স্সপ্রিম কো[টিব ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ঠ 
আপীল শুনিবার অধিকার বুছি কাবতে পারে। সুপ্রিম কোট যুক্তিদঙ্গত মনে 
করিলে একমাত্র সামপিক আদালতেন্ সিছ্গান্ত ব্যতীত 'ভাওতের অন্ত যে-কোন 
শিচাবালধের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল গ্রহণ করিতে পাবে। 


(৩) পরামর্শ পান কার্ধ ( /0৮15075 11811011018 ) 

বাঈটপাঁত উচ্ছ। কবিলে কোন আইন-সম্পরকিত বিষয়ে জপ্রিম কোটের 
মামাত চাহি পাবেন । স্প্রিম কোটেপ কঠব্য হইল রাষ্্পততিকে ইহার 
মতামত জ্ঞাপন করা। 


(8) (মীলিক অপ্বিকার জম্পকিত ক্ষমতা € [00100110115 11) 7€1961017 

০0 10110971161)15] 28151715 ) 

এভদ্বাতীত ভারতের জ।ঞরম কোটের আর একটি বিশেষ ক্ষমতা আছ। 
শাসন ওজর কক ভারতীয় নাগরিকগণের উপর যে সমস্ত মৌলিক অধিকার 
অপিত হইযাছে, কোন কারণে যদ্দি উক্ত অধিকারগুলি বিপন্ন হয়, তাতা 
হইলে সুপ্রিম কোট অধিকারগুলিকে রক্ষা করিতে পাবে। এই উদ্দেশ্যে স্ঠিম 
কেট নানাপ্রকার আদেশ এ নিদেশ জারী করিয়া মৌলিক অধিকারগুলিকে 
সংরক্ষিত করে। 


যুক্তরাদ্ট্রীয় বিচারব্যবস্থা ১৩৭ 


ভাবতে স্বপ্রিম কোটের ক্ষমতা পর্যালোচনা করিলে স্বভাবতই মনে হয় 
যে, এইকপ ব্যাপক ক্ষমতা অরধিকানী উচ্চ বিচাবাপয আশ্র অন্ত সোন দেশে 
নাই। এই বিচারালয় শুধু যুক্তবাষ্রায় বিচাবালয নয়, ইভা হইল ভারতের 
সবোচ্চ আপীল শাদালত, সংবিধ|নেব সংবন্ষক ৪ ব্যাখ্যাকার ভিল্াবে উহাকে, 
যথেষ্ট গুরুত্বপূণ কঙতব্য সম্পাদন করিতে হয । বেগ্াম সরকার ৪ প্রাঙ্য 
সবকারগুলিব মধ্যে শাসনত্স্্ নির্ধারিত সম্পর্ক জন্কুপ্র রাখা ইহার £রু দাফন 
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অঞ্ড ভাবতীয় নাগবিকগণের সংবিধান ৪ 
মৌলিক অধিকাবগুলি রক্ষা কলিবাব ভার এই বিচারালযেব উপব ৪৮৭ 
হইয়াছে । শাসনবিভাগ ৪ জআাইনবিভাগ যাহাতে শাসনত্ন্ধ ন্ধাখিত গঞ্জ 
অঙিক্রম করিয়া মৌপিক অপধিকারগ্ুরল সণ করিতে না পাবে, সেজস্থা সুপ্রিম 
কোটকে সবদা অবহিত থাকিতে হয়| মাকিন যুক্তরাষ্ের প্রপ্রিম কোট আইন- 
সতাগ্রণীত যে-কোন হাইনের ন্ধৈভা সম্পকে গুশ্ন উত্থাপন করিতে পারে। 
কিন্ত ভারতে গঠিম কোর সে ক্ষমাঠা নাই । ভারতীয় পাণামেন্ট ৮ শা বা 
রাজা আইনস্ভাগুণি ঘি শাসনওম্বনিরধাাবিত ক্ষমতার বহিভ্তি কান করে, 
একমাত্র তাহা হইলে উক্ত আইনসভাগুগি কক প্রথা আউনগলির উপর 
শ্প্রিম কোট নিদেশদান ককিছে পারে। কিন্কধ আইনসভাগুলি ক$ক £ণীত 
আইনগুলি যদ শাসনতগ্ঘ বিরোধী নম! হধ ভাতা হলে মাবিন-যুক্তপ ঘের 
অপ্রিম কোটেব ন্যায ভারতের শ্প্রিম কোটের উক্ত আইন গুলির গুণাগ্তণ [ক্টাঃ 
কধিবাব ক্ষমতা! নাই। স্তএ|ং মাকিন যুক্তপাষে স্থপ্রিম কোটের ন্যায় ভালছের 
স্বপ্রিম কোটকে আইনসভার উধ্বে স্থান দেওয়া তয় নাই। 


স্থপ্রিম কোটের ভূমিকা (1116 11619 691 007০ 90101167710 (08871) 
ভারতে বিচাবব্যবস্থায় স্তপ্রিম কোট এক গররুত্পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। 
যুক্তবাষ্রায় এ,বাজা আইন-ধিলয়ে সবোচ্চ আপীল আদালত হিসাণে জিম 
কোর্ট ভারতের বিচারব্যবস্থার শর্ষগ্কানে অবস্থিত। এই বিচারানয়ের গধান 
কাম হইল সকল প্রকার আইনের হ্যাধসঙ্গত প্রয়োগ বলবৎ করা এবং বিচারঞু!থী 
কোন ব্যক্তি যাহাতে কোন বিচারালয় বঠক ন্যায় বিচার হইতে বঞ্চিত না তয়। 
এই বিচারালয় কক ঘোষিত আইন 'ভারনের »কল বিচাবালচের উপর 
ধাধ্য ঠামূলকভাবে প্রযোজ্য এবং এই উদ্দেশ্যে এই বিচারালয়ে বিচারব্যবস্থার 
সমগ্র ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে । অন্য কোন দেশের যুক্তবাষ্ীয় বিচারালযে 


১৩৮ বাগ্তত্ব 


বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতার এরূপ কেন্দ্রীকরণ কর] হয় নাই। ভারতের স্থপ্রিম 
কোটের কাজ আর এক ধিক দিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । যুক্তরাষ্্ীয় সরকার ও 
গাঁজা সরকারগুলির মধ্যে শাসনতন্্ব কর্তৃক ক্ষমতার বিভাজন বলবৎ প্লাখিয়। এই 
বিচারালয় উভন্ন সরকারের সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করে। পরিশেষে বলা 
যায যে, এই বিচারালঘ শাসনতন্ব্ে্র এবং নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার গুলির 
রক্ষাকবচ হিসাবে ক!জ করে। এই উদ্দেশে স্বপ্রিম কোট ও উচ্চ বিচারালয- 
গুল বাক্তি, সংঘ এমন কি সবরধাবের উপরণ নানাজাতীয় আদেশ এও নির্দেশ 
[পরী কবিত্ে পাবে। 
ঘপ্রিম কোর্ট যাহাতে শাপনতন্ধেক শুচিত। এ মোলিক অপিক্কান পক্ষ! করিত 
পাস সই উদ্দেশে এই বিচারালফকে আইনমভ।-প্রাত আইনের বৈধন্তা বিচার 
করেবাব গম ত। দেপখা ভইয়াছে। ভারতে আইনসভ।-ঞণাত গাইলেন বৈধ ১: 
[বিচার কবিবাপ ক্ষেএ স্বপ্ন-পরিস্ হইলেপ যদ পাপামেন্ট ব। পান্তা আইনপভা- 
%লীত কোন আহশ শাসনতন বিবোধী বলা বিবেচিত হয তাহা হইল 
সহি ম কোট এগ আইনকে অবৈধ বং পেয়। বাতিল পানতে পাবে ইলগু ব. 
সা» (৫শর উচ্চ আদালু৬পণ আভনসভা হী 5 আাইতনেণ টব তা বিচাং 
পরার এবগ শন মাতা সাত অপর গন্দে ভাপতেপ ক্ুপ্িম ৮কাট মাবিন 
সাগ্রুম কোন্টগ্ মত আ।ং নদভী ত বদইনকে অনি ব. হাব নীতি 
নপব পলিখা অবৈধ পে।যণা করিতে পারে পা । হাবিব সাবধান অপ্রিম 
কাট:+ যুঝপাঈ-সল৬ ম্বাহালশিক ক্ষমতাণ আধঠিত করিঘাছে | মাকিন 
২ কাট মত ইশাকি আহনসভ উতর পান দেখ ভাত। 


এ ইছ্াতত ভাট তপ ভপ্িম শোট বহতা সবোষ্ঠ বিচাপাপয় ভিলাতে 


কাভবরবে। এাঠ িচাবাশষই ভঙল দেপ্বাশী এ ফৌভপাও। মামলার সাবি, 
আপাল আদালত। সংগ্রিষ্ঠ উচ্চ বিচাব।লয়েরু স্পাবিনে অখবা সুপ্রিম তোটেপ 
নি অন্মোদনে এই বিচারাশঘে আনাল কৰা ফায। 


ভবাং শেষ বিশ্েধণে পেখ। যায় "য়, জপ্রিম কোট ভালতের সংবিধানের 
একমর ব্যাখ্যাকার হিসাবে কাজ কলে । আইনসও|ন অভিভাবক্ষদপে এই 
বিচাখালয়কে, বিশেষ গুকন্ব আরোপ না করিধ। বিধানের বচবিভাগণ 
ইহাকে শাসনতন্বের বঙ্গক ৪ শাগনকঠপক্ষের ন্বৈবাচাবের বাধাকপে গঠন 
কারয়।ছেন | 


যুক্তরাষ্্ীয় বিচারব্যবস্থ। ১৩৯ 


ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ও মাকিন-বুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোট' 

(119 50197917719 0088718 01 [11019 81) (1)০ (0. 5. 4৯.) 

ভারতে ৪ মাকিন দেশে যুক্তরাষ্্রীয শাসনব্যবস্থা গচলিত আছে 
যুক্তরাষ্রীয় শাসনব্যবন্তার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল একটি স্বাধীন এ 
নিরপেক্ষ স্থপ্রম কোঁটের অবস্থিতি। উ৬য় দেশেই এও যুক্তরাষ্টয় বিচান্র(পয 
থাকিলে ও এই উভয় বিচারালয়ের মধ্য কিছু পাথক্য দেখা যায়। 

মাকিন যুক্তরাষ্ে সুপ্রিম কোট একজন প্রধান বিচারপতি ও আটজন ভন 
বিচাবপতি লইয়! গঠিত এবং শ্রপান বিচারপাঁ"* সহ বিচাবপর্ষিগণ আইনস ভাব 
উচ্চ কক্ষ সিনেট সমীর অনগমোদনক্রমে বাইপতি কর্তৃক শিযুক্ ইরা খাকেল।। 
রাগী ঠিক নিয়োগ সিনেট সভ। মধ্যে মনো প্রত্যাষণান বশিছাছে একপ 
দান বিল শহে। ধলীয তিভিঠে বিচারপঠিগণ নিমান্ত হইলেন শাধাবণতঃ 
আইন সম্পে উচ্চ আভিভাভামন্তর £ দচেত ব্যভিগণকেই বিচাংপা তি শিমু 
পলা ভয়। মাকিনযুন্বাদুব কিম বোটেব বিচাবপা গণ আজীবন কােল 
শু শিশু তন এবং একমাত ৩157 যাগ (11)1150103759100) পঙ্থী তত হাতাদে। 
পদটি ত না ধান। 

'ভাবতত তাপ্রিম কোট বতমাতন প্রধান পিটাবশতি পি ১ত হন তন পিচ পপ 
গইরাগঠিত। পান বিচারপতি বাতা ঠ জিন নেটারপাতি শিযুক্গ রি পতি 
কলে লাগপতিকে ভারত প্রণাশ নিচাসপ। এর দাশ ত হিপশ হই পখ!দশ কবে 
জন এব" আঠিম কোট লাগব ডা লাগ হগ্ডালব [শ্গাবণাও পণ সাতিতিত 
পরামর্শ পশিতেতে পাবেন ভাতত বিচারপতি শাদা আই গণ | 2কান 
হাঠ নাঠ। বিচাপপাতগণ ৬৫ বংসব পমস্থ কামে বং'ল শাদকন ? পালাতে 
»ভার দুই- হায়াশ ধের িভিষে।গে অবধাপিত ৬০পাচপত বা দযোথারা 
ভে রাষ্টুপতি ইহাদিগকে 'অপসালি 5 কপিতে পালেন। 


তাপ দিক দিয়] ফ্েখলে দেখা মাখ ফে, ভালতিহর প্র কোটি 
অঙ্গ ভাযষেরকার জপ্রঘ কোটে। আন দিও খধক | »1ভিণ 
বাজাগুণির মধ্যে বিশেপ নিষ্পত্তি বরা বা ৩৭ খানিন এপ্রিম কোটি বিধেনা 
ভিন! ৫ ১ খ ডা পচা? 


বা%ুদত, বাণিজ্য প্রতিশিপি, চি, নৌ-বা 
পপ পারে। ভারতের অঠ্রিয কোটেলু এ শমতা মাই | বিহ্ব আপাগ 
ক্ষমতায় ভাতের অশ্রিম কাট শেভ | ভরতে অগ্রিম কোট নিয় 


আপণ্ালতগুলি তইতে আনীত ফৌজদারী, দেঞয়নী ৪ *াজদ হাক আইম- 


১৪০ রাত 


সম্পর্কিত বিরোধেব আপীল শুনিতে পারে । অন্ত কয়েকটি বিষয়েও ভাধতেব 
স্গ্রিম কোট এই বিচারালয়ের নিকট আপীল করিবার বিশেষ অন্রমতি দান 
কারতে পানে । দাকিন যুক্তবাষ্ীয় বিচারালয়ের একমাত্র শাস্নতান্থিক আইন 
সম্পর্চিত বিবোধের আপীল শনিবার ক্ষমত। ব্যতীত সাধাবণ ফৌজদারী ব। 
দেওয়ানী মামলার আপীল শনিবার ক্ষমতা! নাই। 

ভারত « মাঞ্িন যুক্ুবাষ্ উভয় দেশের সুপ্রিম কোটই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য 
আইনসভাগ্চলি প্রণীত আইন শাসমতন্থ বিধোধী বলি বাতিল করিতে পাবে। 
কিন্ত উভয় দেশেব স্ত্িষয কোটেব এই বিশেষ ক্মতাব পরিধি এ £য়োগলেত 
সমন নঙে। রঙের কেনায় ৪ বাজ্য আইনসাহাগুলি যত ময় পযন্ত শাসন- 
হ্ব নির্ধারিত গঞ্জে যো 'ভাহাদের আইন-প্রথথন ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বাখে 
'ভতগ্গণ পধস্ত স্গ্রিম কোট আইনসভ। প্রণীত কোন আইন শাসনততন্ব বিবোদ্বী 
নলিয়। 'মপিদ্ধ দোষণ। করিতে পালে না। কিন্কু কেন্ীয় বা কোন রাজ্য আইন 
সভ1 মখন শাসনতন্্ নির্দাপ্রিত আইন-প্রণয়ন ক্ষমতার সীমা অতিক্রম পণ, 
একমাত্র 'খনই গপ্রিম কোট আইনসভা প্রণীত্ত আইনেব বৈধতা বিচার করিতে 
পাবে । ঠতবাং আইন-প্রণযণ ব্যাপাবে ভাবতেশ আইনসশাগুলি তাহাদের 
নিজন্ম এলাকা মধ্যে শ্গাধীন | 

কন্তু মাফিন যুক্তরাঠের ক্প্রেম কোটি শ্বপু আইনসভা প্রণীত আইনের 
বৈধত| বিচার করেনা । 'মাইনসভ। প্রণীত আইনের খরণান্খণ বিচাণ কিপার 
ক্কমভী৭ সপ্রম কো।টেব ভন্যে গস্ত ভইযাছে। আইশসভা প্রণীত আইন শ।সন- 
ভগ্ঘপম্ম ৩ হইলে ৭ মণ: স্বপ্রিম্টোটে ₹ মতে অযৌ।ক্তক হয় বা প্রচলিত ভায়াবাধ 
বিবোগী হয তাহ! হইলে মাকিন সুপ্রিম কোট এই অযৌক্তিক বা স্তাথবোপ 
বিবোপ্িত।ব কারুণে 'আইনস৬। প্রণীত আইনটিকে অগি্ধ বলিয়া বাতিল 
করিতে পারে । অর্থাৎ ভারতে কোন আইন ভাল কি মন্দ তাহার বিচারশার 
আইন-গুণেতা আইনসভা উপব-নিচাপালধ শ্রধু আইন প্রয়োগ কবে _ 
মাইনে গুণাগ্তণ বিচার ক্নেনা। মাক্িন যুক্রাষ্টট বিচারালয় শুধু আইন 
প্রযোগ কবিষ ক্ষান্ত হয় নাঁ_বিচাবালয় আইনের গুণাগুণ বিচার ক্ষমতার? 
অনিকারী। এইকপে মাকিন যুক্রবাষ্থে 5প্রিম কোউটকে আইনসভার উরে স্থান 
দিয়া আইনলভাব তথা! ভোটদাতার মধাদ! কুন করা হইয়াছে । ভাবতে গ্রপ্রিম 
(চাঁটকে আইনস্ভাব উর্ধে স্থান দ্যা অবাক্কিত বলিয়া ভারত মার্পিন নীতি 
গ্রহণ কবে নাই। 


যুক্তরাস্ায় বিচারব্যবস্থা ১৪১ 


ভাবতে কেন্দ্রীয় সরকার 


সিল 


| রা |. 
শাসন বিভাগ ূ আইন বিশাগ [বচার ধিতা” 
রাষ্ঠপতি | ৃ 
22 | ._. স্প্রম কোট 
| |. " 
মন্তিপরিষদ পালামেন্চ 
১ 
পরাজ্যসভা লোকস শা 
সংক্ষিপ্তসার 


যু্্রাট্্রায শাসন-ব্যবস্থায একটি শবৌোচ্চ আদাণঙ একান্ত অপরিহাষ । 
ভাবতে যুক্সরাক্্রীয় শান-ব্যবস্থা গ্রবঙনের সঙ্গে সজে একটি স্প্রিম কোট 
প্রতিষ্ঠিত হয়। একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধধক সাজজন বিচাবপত্তি 
লইয়া এই আদালত প্রথম গঠিত ছিল। ১৯৫৬ সালে একটি সংশোধনী আইন 
প।স করিয়।! বিচাবপতিব জণ্খ্য। ৭ ভইত্তে ১০ কা উধ | বিচাখকাষ যাহাতে 
দ্রুত সম্পন্ন হয় সেই উদ্দেশ্যে ১৯৬০ সালে দিয় সংশোধনী আইন পাস করিয়া 
বিচারপতির সংখ্য। আর'9 বুদ্ধি কর] হয়। বতমানে প্ুপান বিচারপতি ছাছ। 
আল € ১৩ জন বিচারপতি লইয়া! এই আদালত গঠিত। 

রাষ্পাত উহাদিগকে নিষুভ কবেন | স্প্রিম কোঙেব বিচারপতি নিষুল 
5ই হইলে অন্ত পাঁচ বংসব উচ্চ আদালচ ৪ চাপ ভিসাচন কাজ 
করিত হয় অথবা দশ বৎসর উচ্চ আদালতে প্কালতি করিতে হয় অথবা প্রসিদ্ধ 
আইনজ্ঞজ হইতে ভয। বিচারপত্তিগণ পঁষষটি বতসপ্র বয়স পমন্থ কাজ কবিতঠে 
পাবেন এব* অবসবণ গ্রভণের পর ভারতেব কোন আদ।ল/ত আন একালঠি 
করিতে পাবেন না। পাপামেন্ট নভাব দ্ুই-তীয়াংখ সদল্যোর অভিযোগে বাই 
পতি ঈাদিগকে অপসারিত করিতে পাঁনেন 

চপ্রম কোটের কায চাবিভাগে ভাগ কণা যাষ , যখ!, আদিম আমতা, 
শাগীপ ক্ষমতা, পবামরশ গ্গমতা ৪ মৌলিক সধিকার সম্পকিভ দান আম ত।। 


প্রথমতঃ কেন্রীয় সকার এ রাজা স্বকাতরব মধো, অথর, দুই সা তোধিক 


রাজ্য সপকাবেব মধ্যে শাসনতগ্নের কোন বিষাদের অর্থ লঈহা হবি ছটিলে 
'ভাতাব বিচার কবা। 


১৪২ রাঞ্ৃতত্ত 


দ্িশীয়তঃ, বিভিন্ন রাজ্যের উচ্চ আদালতের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার 
বায়ে বিরুছে। কয়েকটি বিশেষক্ষেত্রে আপীল শুন । 

ভৃতায়তঃ, শাদনতত্থের বাখ্যা সম্পকে কোন বিষয়ে জানিবার জন্য রাষ্পতি 
যদি অগ্রবোধ করেন, তাহ। ভইলে কোটেব নিজ মতামত জ্পন করা । 

চতুরতঃ, নাগবিঞ্চগণেব,খাসনতন্ত্রে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার রক্ষা করা । 
যদ্দি কোপ ব্যক্তি মনে করে যে, মরুকাঁন বা অন্থ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠ।ন দ্বারা 
তাহা শাগরিক অধিকার ক্ষু্ হইয়াছে তাহ! হইলে সে শ্রপ্রিন কোটে ইভা 
প্রতিকাবের প্রার্থনা করিতে পাবু। উভয় পঙন্দের বক্তব্য শুনিয়া সপ্রিম কোট 
উহাব নিদেশ ধি৬ পাবে। 
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লেশ্পভ্ম তধ্যা 
বাজ্যশাসন কতৃপক্ষ 
(77012 560৬ ঢু০০০1৮০ ) 


রাজ্য শাসন ব্যবস্থা! (80110170150266010 01 955668 ) 

১৯৫৬ খুষ্টান্দের বাজ্য পুনর্গঠন আইসপেব ভিন্ধিতে ভারতের ১৫টি রাজ্যে 
একই ধরণের গণতান্ত্রিক শাপনব্যবন্ত| এবঠিত হইফাছে। পুরন ক, খ, গ 
শেণীর রাজ্যগুলি বতমানে সমপযাজভ়ভ এবং ঠকক্দীধ় সরকারের সভিত সম্পরেএ 
£তে/কটি পাজ/ সমান অপিকার প্দাণিত্ের অধিকারী 7 রাজ্য সবকারগ্ুল্ব 
শ[সনব/বন্থ| অনেক পহিমাণে পন্জীয় শাসলব্যবস্থ।গ অতবপ | প্রত্যেক পাজ্ে 
পা!যজশীণ সপ্রকাব প্রতিটিত হউজ্জাছে | শাসনব)বস্থার উতবাতন কঠতপঙ্গ হইনেন 
এজন গশুণগ ব। নছমতা ক বজাসাল। বাজাপপকে সাভাবা ও পান 
দান করিবার জন্য প্রতোক পাজো এটি মানপপিষদ আছে মাপ 
উঠান কামেল জন্থা আইনসভার নিকট পাব] । এত্যেক পাছো একটি 
আইনসভ। আঙে এবং শৃষিশ আঠন অগ্সাণে গুতোকে প্র।জো বটি ব্ 


'শচাবালধ € 111]. 0080109 প্রাঙিঠি ত হইনাছে। 
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শাসনাবিভ।গ আইনবি৬াগ |খচববি-াগ 
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নন্থুপরিষদ আইনসভা 
2221-4 
ণ | 
বিমান পনিষদ বিধান সভা 
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শাসনকতৃপক্ষ রাজ্যপাল (7786 17056081615 6--7179 00৮9]700]" ) 

প্রত্যেক রাজ্যে একজন করিয়! রাজ্যপাল থাকেন ও তাহার নামে 
শাসনকাষ পরিচালিত হয় । রাজ্যপাল রাষ্পতি কক নিযুক্ত হইয়। থাবেন 
ও পাষ্পতির ইচ্ছানযায়ী কার্ধে বহাল থাকেন । ভাহার কাষকাল পাচ 
ব্দর। রাজ্যপাল ভাতের নাগরিক হইতে হইবে ৪ অন্ততঃ পঁয়ধিশ 
বৎসর বয়স্ক হওয়। চাই। তিনি আইনসভার কোন পরিষদেরই সদন্য হইতে 
পাবেন না। তিনি বিন! খরচায় আবাসগুহ পাইয়া থাকেন এবং তাহাব 
মামিক বেতন ৫,০০০ টাক1। এতদ্যতাত তিনি অন্থাগ্ধ ভাতা পান। 
নিধম ঠান্ত্িক শাসনপ্রপান হিসাবে ব্রাজযপাল-নিযষোগ ব্যাপারে বাষ্ীপতি 
সাধাবণতঃ কেন্দ্রায় মন্ত্রিপরিষদ এ. রাজ্য মন্ত্রিপরিষদের সঠিত পরামশ করিথ। 
বাজ্যপাল নিযোগ করেন । এই নিযোগব্যাপাবে রাই্পত্তিব ব্যক্তিগত উচ্ছাপ্ 
বিশেম স্থান নাই । 


রাজ্যপালের নিয়োগ-পদ্ধতি (11905 401 $1)90110670670 01 07৪ 

(70 9]*1)07" ) 

পাঞ্পতি ক£% রাজ্যপাপের নিয়োগ সম্পকে অনেক বিঞ্দ সমাপোচণা 
হইয়াছে । প্রথম তঃ, বল! যায় যে, যু্পারই্ীয় শাসনব্যবস্থাণ মৃপনাতি হইল 
প্রাদেশিক শ্বায়ওশাসন। যে স্থলে প্রাদেশিক শাসনকতা বাষ্টপত্ি ক$ক 
মহনাশীত ৬ইয়। থাকেন, সে স্থলে প্রাদেশিক শাসনকঠার স্বাবানতা অনেক 
পণ্মাণে ক্ষুঘ্র ভইবার সন্ুবনা থাকে এবপ ক্ষেত্রে প্রাদেশিক শাসনকত! 
শেষ পন্বস্ত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি পষায়ে পরিণত হন | লে, ভ্রাদেশিক 
ব্যাপাবে কেন্দ্রীয় গ্রাধান্ প্রতিষ্ঠিত হ ওয়াব সম্ভাবন। থাকে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
গ্রাতদশক শাসন কতগণ গণতান্ত্িক নী।ত অনভযাধা প্রত্যেক ঠদেশের ভোটদাত- 
গণেব দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নিবাচিত হইয। খাকেন। ভারতের বাজ্যপালসমের 
নিত্ষাশ ব্যাপারে গণতান্ত্রিক আদশ ত্য অন্ত হয় নাই ইভা অন্বীক।র কর। 
খায় না। 

উপরি-উল সমালোচনার প্রত্যযন্তবে বলা হয় যে, ভারতের বাজ্যপালশণ 
£নধ্মতান্্? শাসনকর্তা । মাকিন যুন্তবাঞ্টের গাদেশিক শাঃনকড়গণের শ্মভার 
লাগ *ভাদেব কোণ প্রকৃত ক্ষমতা নাই ! ভাবতের রাজ্যপালগণের শসনতত্থ- 
প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি রাজ্য মন্ত্রিঘভার পরামর্শ অন্ুস্াবেই পরিচাজিত হয় এবং এই 
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ক্ষমত। পরিচালনার জন্থ মন্ত্রিসভা আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। রাজ্যপাল- 
গণের আইনসভার নিকট কোনগ্রকার দায়িত্ব নাই। প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী 
ও প্রয়োগ-কর্তা হইলেন মন্ত্রিমগুলী এবং মন্ত্রিম গুলীর সদশ্যবর্গ সাধারণতঃ আইপ- 
সভার নির্বাচিত সদস্য । এরূপ ক্ষেত্রে রাজ্যপালগণের ভোটপ্রাতৃগণ কর্তৃক 
নির্বাচিত হইবার বিশেষ কোন সার্থকতা আছে বলি মনে হয় না। 


রাজ্যপালের ক্ষমতা (০0০7৪ ০1 69 9০0591:)01" ) 


প্রত্যেক রাজ্যের শাসনক্ষমতা বাজ্যপালের হস্তে সপ্ত হইয়াছে এবং তাহার 
নামেই সমগ্র শাসনক্ষমত। পরিচালিত ভইয়া থাকে | কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের 
মত রাজ্যশাসন ব্যাপারে পরামশ দিবার জগ্য গ্রত্যেক রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রিদহ একটি 
মন্ত্রিপরিষদ থাকিবে । রাজ্যপাল তাহার নিজ ইচ্ছামত যে সমস্ত কায করিবার 
অধিকার শাসনতন্্ হইতে পাইয়াছেন, যে সমস্ত ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদ তাহাকে 
কোন পরামর্শ দান করিতে প্রবে না। একমাত্র আসামের বাজ্যপাণের 
উপজাতি-অধুযুষিত এলাকাগ্লি সম্পর্কে ছুইটি বিশেষ ক্ষমতা আছে-_যাহা 
তিনি মন্ত্রিপরিষদের পরামশ গ্রহণ না কণ্রিয়া নিজ ঠচ্ছায় প্রয়োগ করিছে 
পারেন। আসাম ব্যভীত অন্ত কোন রাজোর রাজাপালের এপ নিজ ইচ্ছামত 
ক্ষমতা প্রয়োগের কথ৷ শাসনতন্ব্ের কোথাও উল্লেখ নাই । তবে এ স্থলে একটি 
কথা ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদি কোন ক্ষেতে প্াজ্যপালের নিজ ইচ্ছামত 
ক্ষমতা প্রয়োগের প্রশ্ন উ্িত হয় তাহা! হইলে এ সম্পকে রাজাপালের সিদ্ধান্ত 
চু্ডান্ত বলিয় পরিগণিত হইবে । আইনসভায় বহুদলের অস্তিত্বের জন্য যখন 
কোন দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না, তখন মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ 
ব্যাপারে রাজ্যপাল তাহার ইচ্ছামত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন। 
এতদ্বাযতীত বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিবার অন্মতি প্রপানসম্পর্কে এবং শাসন- 
তান্ত্রিক , অচল ' অবস্থার হুটি হইলে রাজ্যপাল তাহার ইচ্ছামত ক্ষমত। 
প্রয়োগ করিবার স্বষোগ পান। ব্বাজ্যপালের ক্ষমত! নিয়লিখিতভাবে ভাগ 
কর] হয়। 


শী সলবিভাগীয় ক্ষমতা! ( £59০৮৮৪ 1১01 ০:৪ ) 


" রাজ্যপাল রাজ্য-সংক্রান্ত শাসনবিভাগীম্স সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী এবং এই 
ক্ষমত! তিনি স্বয়ং অথবা অধস্তন কর্মচাৰিবুন্দের সাহাযে) পারচালন। করেন । 
১০--(২য় খণ্ড) | 


১৪৬ রাষ্টরতত্ব 


তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ও মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ ক্রমে অন্থান্য মন্ত্রগণকে নিযুক্ত করেন এবং 
মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। তিনি উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতির 
যোগ্যতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তিকে ফ্যাডভোকেট্‌ জেনারেল পদে নিযুক্ত করেন। 
রাষ্ট্রপতি তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া রাজ্যের উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতি- 
গণকে নিযুক্ত করেন। যে সমস্ত রাজ্যে তপশীলতুক্ত জাতি ও অন্ন্পত শ্রেণী 
আছে, সে সমস্ত রাজ্যে এই সমস্ত অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণসাধনের বিশেষ ভাব 
রাজ্যপালের হস্তে ন্তাস্ত হইয়াছে এবং এইজন্য রাজ্যপাল একজন পৃথক মন্ত্রী নিযুক্ত 
করিতে পারেন। রাজ্যতালিকান্রন্ত সমুদয় ক্ষমতাই রাজ্যপাল পরিচালন! 
করেন। তবে যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর তাহার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় 
সরকারের ক্ষমত] দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে । 


আইনবিষয়ক ক্ষমত। (1,95151519 1১০৮/ ০7৪ ) 

রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ। যে সমস্ত রাজ্যে আইনসভা 
দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট, সেখানে উচ্চ পরিষদে রাজ্যপাল কতিপয় সদস্য মনোনীত করিতে 
পারেন। এতদ্যতীত তিনি ইচ্ছা করিলে ফ্যাংলো-ইগ্ডিয়ান সম্প্রদায়কে উপযুক্ত 
পরিমাণ প্রতিনিধিত্ব দ্বার জন্য উক্ত সপ্প্রদায় হইতে কয়েকজন সদল্তা বিধান- 
সভায় মনোনীত করিতে পারেন। 

রাজ্যপাল আইসভার আর্ধবেশন আহ্বান করিতে পারেন, শ্বগিত রাখিতে 
পাত্রেন ও নিয় পরিষদ ভাঙ্গিয় দিতে পাঙেেন,কিন্ত ইহার কাধকাল বুদ্ধি করিতে 
পারেন না। তিনি আইনসভার যে-ফকান পরিষদে বাঁ উভয় পন্রিষদে বক্তৃতা 
কপিতে পারেন এবং বাণী প্রেরণ করিতে পারেন । কোন বিল আইনে পরিণত 
করিতে হইলে রাজ্যপালের সম্মতি অপরিহাম। তিনি সম্মতি দান করাতে 
পারেন, প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন অথবা রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য তাহার 
নিকট প্রেরণ করিতে পাবেন। অর্থ-সংক্রান্ত বিল ব্যতীত স্ন্য বিলগুলিকে 
তিনি পুনবিবেচনার জন্ত আইপসভায় ফেরৎ পাঠাইতে পারেন। রাজ্যপাল 
কণ্ঠুক পুনবিবেচনাব জন্ প্রেরিত বিল যদি আইনসভা কর্তৃক দ্বিতীয়বার গৃহীত 
হয়, তাহা! হইলে রাজ্যপাল উক্ত বিলে সম্মতি দিতে অস্বীকার করিতে পারেন 
না। আইনসভার অধিবেশন স্থগিত থাকাঁক।লে রাজ্যপাল জরুরী আইন 
(0:0128009 ) জারী করিতে পারেন, কিন্ত যে সমস্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সম্মতি 
প্রয়োজন, সে সকল ক্ষেত্রে জরুরী আইন জারী করিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতির 
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অন্তমৌদন লাভ করিতে হইবে। প্রত্যেকটি জরুরী আইন আইনসভায় পেশ 
করিতে হইবে এবং অধিবেশন আরস্ত হইবার পর ছয় সপ্তাহ পর্যস্ত বলবৎ 
থাকিবে। আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে তৎপূর্বেই উহ্‌! বাতিল হইবে। 


অর্থবিষয়ক ক্ষমতা! € ম37087089] ১০৮/৪1৪ ) রে 


কোন অর্থবিষয়ক প্রস্তাব আইনসভায় উত্থাপন করিতে হইলে রাজাপালের 
অনুমতি প্রয়োজন। তাহার অন্মোদন ব্যতীত কোন ব্যয়বরাদ্দের দাবী 
আইনসভায় উত্থাপিত হইতে পারে না। রাজ্যপালের উদ্যোগেই অর্থমন্ত্রী 
আইনসভায় বাৎসনিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন । 


বিচারবিষয়ক ক্ষমতা (8010158] 10৮7678 ) 


বাজ্যপাল দণগ্দানের আদেশ সংশোধন কন্িতে পারেন । প্রাজ্য সরকারের 
ক্ষমতার অন্তঞক্ত ব্যাপারে শাস্তিপ্রাপ্থ ব্যক্তিকে রাজ্যপাল মার্জনা করিতে 
পারেন। দগুস্াল তিনি ধ্রাসঈ্পিতে পারেন এবং দগুগ্রধান স্থগিত রাখিতে 
পাবেন। একজাতীয় দগুকে অগ্য জাতীয় দণ্ডে পরিবত্ডিত করিবার ক্ষমতাও 
রাজযপালের আছে। 

রজ্যপালের ক্ষমতা পযালোচন1 করিলে আপাতদৃষ্টিতে তাহাকে প্রভৃত 
ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া মনে ইয় এবং অনেক বিষয়ে তাহাকে ১৯৩৫ সালের 
ভারঙশাপন আইনের দ্বাবা প্রতিষ্ঠিত ব্রাজ্যপালের মত স্বৈরাচারী শাসক 
বলিয়! ধাবণ। হয । কিন কাধতঃ বঙ্খান রাজ/পালগণ নিয়মতান্ত্রিক শাসক- 
প্রধান ব্যঙাত অন্য কিছু নহেন। একমাত্র আসামের উপজাতি-অধুযুষিত 
এলাক।-সম্পকিত দ্বইটি বিষয় ব্যতীত অন্ত কোন রাজ্যের রাজ্যপালই মন্ত্রি- 
পরিষদের সাহায্য ও পরামর্শ ব্যতীত শাসনকাষ পরিচালনা করিতে পারেন 
না। রাজ্যপালকে একাদকে মন্ত্িপবিষদের পরামশক্রমে শাসনকাধ পরিচালন! 
করিত হয়, অপরদিকে কেন্দ্রীয় অস্থেপরিষদ রাষ্ট্রপতির আদেশ ও নির্দেশ 
অচসারে চলিতে হয়| স্থতন্নাং বাজ্যপালের পক্ষে স্বৈরাচারী হইবার সম্ভাবনা 
আদৌ নাই। 


রাজ্যপাল পদের শাসনভান্ত্রিক তাৎপর্য (0975116811008] 81201- 
11119200901 1119 71১08161018 01 £179 00৮ 93:107" ) 


ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, গুত্যেক রাজ্যে রাষ্টপতি 


১৪৮ রাষ্ট্রতত্ব 


কর্তৃক নিযুক্ত একজন রাজ্যপাল থাকিবেন। তিনি শাসন ব্যাপারে বাজ 
মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অন্গযায়ী তাহার সকল ক্ষমতা পরিচালন! করিবেন । 
স্থতরাং রাজ্যপাল পদের প্রকৃতি সম্পর্কে বলা যায় যে, তিনি ইংলগ্ডের রাজ। 
বা রাণীর মত নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান, প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী 
হইলেন মন্ত্রিপরিষদ । কারণ ভারতেও ইংলগ্ডের মত পালামেণ্টারী শামন- 
ব্যবস্থা প্রবতিত হইয়াছে । 

রাজ্যপালের সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি আলোচন] করিলে তাহাকে 
ইংলগ্ডের বাণীর মত নিছক নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান বলা যুক্তিযুক্ত হয় ন। 
প্রথমতঃ, রাজ্যপালের নিয়োগ সম্পর্কে আলোচন1 করিলে দেখ! যায় ষে 
তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি ভিসাবে রাজ্যের শাসক-প্রধান রূপে নিযুক্ত 
হন। রাষ্্পতি কর্তৃক রাজ্যপাল নিযুক্ত হন এবং রাষ্পতির খুশী মত তিনি 
কার্ধে বহাল থাকেন। রাজ্যপালের নিয়োগ ব্যাপারে বাষ্রপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রি- 
পরিষদের পরামর্শে অধিকতরভাবে পরিচালি৬ হন। রাজ্যপালের নিয়োগ 
ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রাধান্য শুধু যে যুক্তরাষ্ট্র গঠন নীতি-বিরোধী 
তাহ! নহে, এই ব্যবস্থার দ্বার রাজ্যপালের পদের নিয়মতান্ত্রক প্রকৃতি অনেক 
পরিমাণে ক্ষুঞ্ন করা হইয়াছে । 

দ্বিতীয়তঃ, ক্ষমতার দিক দিয় আলোচন1 করিলে ও রাজ্যপালকে সম্পুর্ণভাকে 
নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা বলা সমীচীন হয় না। কেন্দ্রে মন্ত্িপবিষদের স্ম্পকে 
রাষ্ীপতি যে অর্থে নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান বলিয়া পরিগণিত হন, রাজ্যগুলির 
ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ সম্পকে বাজ্যপালকে সে অর্থে নিয়মতান্ত্রিক শাস+-প্রধান 
বলা চলে না। সংবিধানের ১৬৩ (ক) ধারায় বল1 হইয়াছে যে, রাজ্যপাল 
যখন তাহার শ্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাসমৃত অথবা স্বেচ্ছাদীন ক্ষমতার কোন একটি 
পরিচালনা করিবেন, তখন তিনি তাহা মন্ত্রিপধিষদের পরামর্শ ব্যতি.রকেই 
করিতে পারিবেন। অন্যান্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে মন্ত্রপরিষদ্রের পরামর্শ অপরিহাধ 
হইলেও স্বেচ্ছাধীন বিষয়সমূহে এই পরামর্শ আদ প্রয়োজনীয় নহে। কিকি 
বিষয় তাহার শ্ষেচ্ছাধীন ক্ষমতাতুক্ত, এ সম্পর্কেও রাজ্যপালের সিদ্ধান্তই হইল 
চুড়ান্ত এবং রাঁজ্যপালের এই সিদ্ধান্তের বৈধতার প্রশ্ন কেহ করিতে পারিবেন 
না। শাসণতস্ত্রের যষ্ঠ তপশীলের নবম ও অষ্টাদশ অগুচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে 
যে, এ সম্পর্কে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত না ভওয়] পর্যন্ত আসামের রাজ্যপাল 
রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসাবে নির্দিষ্ট উপজ্ঞাতি-অধ্যুষিত এলাকার শাসনকার্ধ 


রাজ্যশাসন কর্তৃপক্ষ ১৪৯ 


পরিচালনা করিবেন এবং এই কাধ তাহার স্থেচ্ছাধীন কাধের অন্তর্ভুক্ত করা 
হইয়াছে অর্থাৎ মন্্রিপরিষদের পরামর্শ ছাডাই তিনি এই এলাকার শাসন 
পরিচালন! করিবেন। 

সংবিধানের ২৩৯ (২) ধারায় বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতি যখন কোন রাজ্য- 
পালকে সেই রাজ্যের নিকটবর্তা কোন কেন্দ্রীয় অঞ্চলের সন পরিচালন! ভার 
অর্পণ করিবেন, তখন সেই এলাকার শাসনকাষ রাজ্যপাল মন্ত্রিপরিষদের প্রভাব- 
মুক্ত থাকিয়। (1709)2087061$ 01 01790098091] 01 8111119698 ) পরিচালন 
করিবেন । 

১৯৫৬ থুষ্টাব্ে সংশোধিত শাসনতন্ত্রের ৩৭১ ধারায় বলা হইয়াছে যে, 
রাষ্ুপতি গুজরাত এ মহারাষ্ট রাজ্য দুইটিব নিদিষ্ট অঞ্চল উন্নয়নের জন্ত উক্ত 
রাজ্য দুইটিব রাজ্যপালদ্ধবকে বিশেষ দায়িত্ব (৭1১9০018] 7581)0091011185 ) 
প্রদান করিতে পারেন । অঠবপভ্াবে পাঞ্জাব ও অন্্ররাজ্যের আইনসভার 
আঞ্চলিক কমিটি গঠন ও পরিচালন! সম্পর্কে বলা হয় যে, রাষ্পতি সংঙ্গিষ্ট 
রাজ্যপালেব হস্তে বিশেষ দামি হ্বাস্ত করিতে পারেন । 

৩৭১ (ক) ধাবায বল। হইয়াছে, যঙদিন পথধস্ক নাগাভৃমিতে বিদ্রোভী 
নাগাদের কর্মতৎপরত। থাকিবে ততধিন পমন্থ নাগান্ভূমিতে শান্তি ও শৃঙ্খলা 
পক্ষার বিশেষ পায়িত্ব নাগাভুমির রাজ/পালের ভল্তে সন্ত থাকিবে। 

এখন প্রশ্ন হইল রাজ্যপালের এই বিশেধ দায়িত্বের তাৎপর্য কি? 
সংবিধানে এই বিশেষ দাগিত্বের কোন ব্যাখ্যা নাই | ভতরাং বিশেষ দায়িদ্ 
পালনের জন্য বাগ্যপাল মগ্রিপবিষদের সহিত পরামর্শ ন1৪ করিতে পাবেন 
অথাৎ মন্ত্রিপরিষদ নিরপেক্ষভাবে স্ব-ইচ্ছায় শাসন পত্রিচালন1 করিতে পারেন । 

রাজ্যপালের শাসনতান্থিক প্রকৃতির সম্বন্ধে আরও ছুইটি বিষয় স্মরণ রাখিতে 
হইবে। প্রথমতঃ, প্লাজ্যপ।ল রাষ্পঠির নিকট দায়ী এখং দ্বিতীয়তঃ, তিনি 
কিকি বিষযে তাহার দ্বেচ্ছাপীন ক্ষমতা পরিচাঞ্জনা করিবেন তাহাও একমাত্র 
রাজ্যপাল হ্বেচ্ছাধীনতাবে স্থির করিধেন। উচ্ভা হইতে সহজে অন্মান করা 
যায় যে, শ।সনতন্্রে বিশেষভাবে উল্লিখিত বিষয়সমূহ বঠ্ভূর্তি ব্যাপারেও তিনি 
মন্ত্রিশরিষদের পরামর্শ গ্রহণ ন! করিয়াও শালন পরিচ[লন। করিতে পাবেন । 
উপরি-উক্ত অবস্থার উদাহরণে বল! যায় যে, রাজ্যপাঁলের যখন কোন রাজ্যের 
* শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা উত্ভবের বিয় রাষ্ট্রপতির গোচপীভূ'ত করিতে হয়, 
তখন অনেক ক্ষেত্রে তাহাকে মন্ত্রিপরিষদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিতে হয় এবং 


১৫ রাইতত্ব 


এই অভিযোগের বিবরণী নিশ্চয়ই তিনি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী করিতে 
পারেন না। সুতরাং একপ ক্ষেত্রেও বল যায় যে, রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীনভাবে 
তাহার কার্য পরিচালন! করেন। আবার কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশশ্ঠলি রাজ্য 
সরকার পালন করিতেছে কি না তাহাও রাজ্যপালের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার 
অবগত হন। |] ৮ 

ইভা! ব্যতীত রাষ্ট্রপতি যখন কোন রাজ্যে শাসনতান্থিক অচল অবস্থার ত্য 
ঘোষণা করিয়। রাজ্যের শাসনভার স্যহস্তে গ্রহণ করেন তখন রাজ্যপাল শাসন তন্তু 
নির্ধারিত রাজ্য-সংক্রান্ত বিষয়গুলির শাসনকাধ রাষ্রপতির প্রতিনিধি হিসাবে 
পরিচালন] করেন । 

পরিশেষে, রাজ্যপাল রাজোর আইনসভ! কর্তৃক গৃভীত 'আইনের প্রস্তাব 
রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্ঠ স্থগিত রাখিতে পারেন । কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ ও 
রাজ্যের মন্ত্রিপরিষদ যদি এক মতাবলম্বী ন1 হয় তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের 
প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের স্বার্থে ও মধাদাব খাতিরে বাজ্য 
মন্্রিপরিষদের বিরোধিতা করিয়াও গ্রস্তাবিত আইনটিকে রাষ্ট্রপতির বিবেচনার 
জন্ত স্থগিত রাখিবেন। 

স্থতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যাষ যে, লেচ্ছাধীন ক্ষমতা গুযোগের হ্োত্রগুলিতে 
রাজ্যপাল সম্পূর্ণরূপে রাষ্রপতি থা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের প্রভাবাধীন 
থাকিবেন। অন্য ব্যাপারে রাজাপালের উপখ ব্রা্ীপতির গুভাব শক্কিশালা 
নহে, কারণ আইনস'ভার আশ্াভাজন সপর্রিষদ মুখ্যমস্ত্ীব ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন 
কাধ কর] বাজ্যপালের পক্ষে সম্ভব নঠে। 


মন্ত্রিপরিবদের সহিত রাজ্যপালের সম্পর্ক (7618700 ০01 ৪ 
(08001) 01 11111151698 10 676 (00৮91)017 ) 

ভারতের শাসনতস্ত্রে ম্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে, শাপনকা/ধ রাজ্যপালকে 
পরামর্শদান ও সাহায্য করিখান্র নিমিন্ত প্রত্যেক রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রিস একটি 
মন্ত্রিপরিষদ থাকিবে । রাজ্যপাল মুখ্যমন্বীকে নিযোগ করিবেন এবং 
মুখ্যমন্ত্রীর পবামর্শ অস্ত্রসারে অন্যান্য মন্ত্রগণকে নিযুক্ত করিবেন। মন্ত্রিগণ 
বাজ্যপালের খুসীমত কার্ষে বহাল থাকিবেন। প্রত্যেক মন্ত্রীই এক বা একাধিক 
শাঁন-বিভাগ পরিচালনার ভারপ্রাপ্ধ হন এবং তাহার] তাহাদের কাধের জন্য 
যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। মুখ্যমন্ত্রীর নিয়োগে রাজ্যপাল 
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তাহার খুসীমত কাহাকেও নিয়োগ করিতে পারেন না। আইনসভার সংখ্যা 
গরিষ্ঠদলের নেতাকেই মন্ত্রিপরিষদ গঠন করিবার জন্য আহ্বান করিতে হয়| 
আবার মন্ত্রিপরিষদ যতদিন পর্যন্ত আইনসভার আস্থাভাজন থাকেন ততদিন 
পধস্ত রাজ্যপাল তীহাদের পদচ্যুত করিতে পারেন না । স্থতরাং দেখা যায় যে, 
মন্ত্রিপরিষদই হইল রাগ্যের প্রকৃত শাসক-__আর রাজ্যপাল হইলেন রাজ্যের 
শাসনতান্থিক শাসক-্প্রধান। 

স্থতরাং সাধারণভাবে বলিতে গেলে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্াষ্ট্রপতির 
সহিত মন্ত্রিপরিষদ্বের যে সম্পর্ক রাজ্যগুলির শাসনক্ষেত্রে রাজ্যপালের সহিত 
রাজ্য মন্ত্রিপরিষদের প্রায় অন্তরূপ সম্পর্ক । কিন্ত একটি বিষয়ে এই সম্পর্কের 
বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্ায় সংবিধান কর্তৃক 
রাষ্ট্রপতির উপর কোন হ্হেচ্ছাধীন ক্ষমত! প্রয়োগ করিবার ক্ষমত! দেওয়! হয় 
নাই, কিন্ত রাজ্য শাসনক্ষেত্রে রাজ্যপালকে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার 
অধিকার দেওয় হইয়াছে এবং এট ক্ষমতার বলে রাজ্যপাল মন্ত্রিপরিষদের সহিত 
পরামর্শ না করিয়! কতিপয় নিরিষ্টক্ষেত্রে শাসনকায পরিচালনা করিতে পাবেন। 
[ এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা রাজ্যপাল পদের শাসনতাস্থ্িক তাৎপষ অন্রচ্ছেদে 
করা হইয়াছে । ] 


মন্ত্রিপরিষদ €00010611 01 1111)191078 ) 


রাজ্যপালকে সাহাধ্য ও পরামর্শ দান করিবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রি- 
সহ একটি মন্ত্রিপরিষদ আছে। রাজ্যপালকে পরামশদান-শম্পকে কোন 
বিচারালয়ে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনীত হইতে পারে না। 
রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে (08196 2:0101569:) নিযুক্ত করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর 
পগ্ামর্শ অন্্যায়ী অন্যান্ত মন্ত্রিগণকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। মন্ত্রিগণ তাহার 
খুশীমত কার্ষে বহাল থাকেন। মন্ত্রিপবিষদের সদন্যগণকে আইনসভার সদন্য 
হইতে হইবে | যদি কোন মন্ত্রী আইনসভার সদন্ডা না হন,তাহা হইলে তাহার 
নিয়োগকাল হইতে ছয় মাসের মধ্যে আইনসভার সদ্য নিরাচিত হইতে 
হইবে, নতৃবা তাহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে। প্রত্যেক মন্ত্রী একটি বা 
একাধিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত থাকেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া ও 
তাহার নিদেশক্রমেই ঘগ্থরের কার্য পরিচালনা করেন। মন্্িগণ তাহাদের নীতি 
ও কার্ষের জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী। রাজ্যশাসন ক্ষেত্রেও 
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কেন্ত্রীয় শাসনব্যবস্থার অন্থরূপ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্রিত হইয়াছে । বাট্ট্রপতি 
ও পার্লামেপ্ট সভার সহিত কেন্দ্রীয় মস্ত্রিপরিষদের যেরূপ সম্পর্ক, রাজ্য মন্ত্রি- 
পরিষদেরও রাজ্যপাল ও রাজ্য আইনসভার সঠিত তদ্রেপ সম্পর্ক। মন্ত্রী ব্যতীত 
প্রায় সকল রাজ্যেই রাষ্ট্র মন্ত্রী অথবা উপ-মন্ত্রী আছেন। মন্ত্রিগণ আইনসভা 
কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ ঝেতন ও ভাতা পান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমগ্ডলীর সদশ্যগণের 
হ্যায় রাজ্যমন্ত্রিগণও উভয় পরিষদে উপস্থিত থাকতে পারেন । বিহার, উডিস্তা 
ও মধ্যপ্রদেশ--এই তিনটি রাজ্যে উপজাতির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য একজন 
করিয়া মন্ত্রী আছেন। 


মুখ্যমন্ত্রী (017161 71177186 ) 

ক্ষমতা "৪ পদমযাদপাঁর ধিক দিষা দেখিতে গেলে মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যশাসন 
ব্যবস্থার শীর্ম স্থানীয় ব্যক্তি বলা চলে । শ্াভার ন্মমতা ও পধমধাদা অনেকাংশে 
কেন্দ্রীয় প্রধান মন্ত্রী অগ্রন্ূপ হইলে ৪ কয়েকটি বিষয়ে অস্পষ্ট পাথক্য দেখা যায়। 
সংবিধান অগ্রসারে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রায় সবক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে স-পরিষদ 
প্রধান মন্ত্র পরামশ অনুসারে শাসনকাষ পরিচালন] করিতে ভয়, কিপ্ত 
রাজ্যশাসন ক্ষেত্রে রাজ্যপাল কযেকটি বিশেষ অবস্থায় মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ 
গ্রহণ ন] করিয়া ও শাসনকার্ম পরিচালনা করিতে পারেন । শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত 
কয়েকটি বিষয়ে রাজ্যপাল মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া স্বেচ্ছাধীনভ।বে 
কার্য কারতে পারেন এবং অন্জ, পঞ্জাব, গুজরাত, মহ্থারাষ্ট্ গ্রভৃতি যে সমস্ত 
রাজ্যে রাজ্যপালকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া ভইয়াছে, সেই সমস্ত বিশেষ দায়িত্ 
পালনের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ ব্যতীত কায করিতে পারেন । 
এই সমস্ত বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতী'ত অন্যান্য বিষয়ের শাসন ব্যাপারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 
কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রীর মতই রাজ্যের প্রকৃত শাসক-গ্রধান হিসাবে পরিগণিত হুন। 

ভারতের সংবিধানে জ্ুম্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে, পত্যেক রাজ্যে 
ুখ্যমন্ত্রিসহ একটি মন্ত্রিপরিষদ খাকিবে। রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন 
এবং এই নিয়োগ ধ্যাপারে রাজ্যপালের স্বাধীন ইচ্ছ! প্রয়োগের বিশেষ কোন 
ক্ষমত| নাই। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই তীহার মুখ্যমন্ত্রী 
নিযুক্ত করা'ছাড়া উপায় নাই। যে সমস্ত রাজ্যে দি-পরিষদ আইনসভা বর্তমান, 
জেখোনে রাজ্যপাল যে-কোন কক্ষ হইতে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করিতে পারেন । 
মুখ্যমন্ত্রীকে যে নিয় কক্ষের সদস্য হইতেই হইবে ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রীর সায় 
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ভারতের সংবিধানে এরূপ কোন বিধি নাই। তবেকেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে 
দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে অনগণ দ্বার! প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত 
সদস্য সমন্বিত নিয় কক্ষ হইতে মুখ্যমন্ত্রীর নিয়োগ অধিকতর স্বাভাবিক ও কাম্য। 
রাজ্যপাল অবস্ট আইনসভা বহিভূত কোন ব্যক্তিকে মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করিতে 
পারেন, কিন্ত এরূপ ব্যক্তি যদি ছয় মাসের মধ্যে আইনসভায় নিবাচিত হইতে 
না পারেন তবে তাহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। ইহা ব্যতীত এরূপ গুরুত্বপূর্ণ 
ও দায়িত্বশীল পদে মনোনীত ব্যক্তির নিয়োগ অ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলিয়! দেশে 
অসন্তোষের স্থ্টি হইতে পারে। 


মুখ্যমন্ত্রী হইলেন রলাজ্যপালের গুধান উপদেষ্টা এবং তিনিই হইলেন 
রাজ্যপাল ও মন্িপরিষদের মধ্যে যোগহ্থত্র। রাজ্যশাপন ব্যাপারে সংবিধান 
কর্তৃক রাজ্যপালের উপর যে ব্যাপক ক্ষমতা ওদান করা হইয়াছে কাযতঃ, সে 
সমুদয় ক্ষমতা মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অন্তযায়ী পত্রিচালিত হয়। 


দ্বিতীয়তঃ, মুখ্যমন্ত্রী হউলেন মনিপরিষদের সভাপতি এ পরিচালক । অন্টান্থা 
মন্তরিগণ মুখ্যমন্ত্রীর স্রপারিশক্রমে রাজ্যপাল কক শিযুক্ত হন। মুখ্যমন্ত্রী শুধু 
মন্ত্রসভার সভাপতি নহেন, তাহার অঙ্টান্ত সহকমিগণকে ভাহার ব্যক্তিত্ব এ 
যুক্তির প্রভাবে স্বমতে আনিতে হয়। যদি কোন মন্বী তীশার মত গ্রহণ করিতে 
অন্বীরুত হন তাত। হইলে তিনি ভাভাকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে 
পারেন। মুখ্যমন্ত্রীই অন্যান্ত মন্তিগণের নপ্যে দপ্পুর ধণ্টন করেন এবং সক 
দপ্ুরের কাষের মধ্যে সমন্থয় সাধন করেশ। 


রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মেতা ভিসাবে তিনি আইনসভারণ নেতা । 
নেতা হিসাবে তাহাকে দলের সংহতি ৪ মধাদা রক্ষা করিতে হয়। এজন্য 
জনসাধারণের সংস্পর্শে আসিয়া! তাহাকে জনমত নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। ভাহার 
মুখ্যমুস্ীত্ব, দর্লীয় নেতৃত্ব প্রভৃতি সব কিছুই তাহার জলপ্রিয়তার উপর নির্ভর 
করে। রাজ্য আইনসভায় তিনি সরকারী নীতি সমর্থন করেন এবং বিরোধী 
দূলগুলির প্রশ্ন ও সমালোচনার উত্তর প্রদান করেন। 


স্থতরাং দেখ! যায় যে, রাক্গ্যশাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ভইলেন শাসন- 
ব্যবস্থার কেন্দ্রস্বল। ভাহার যোগ্যতা ও জনপ্রিয়তার উপর রাজ্যের স্থ-শালন 
অনেক পরিমাণে নিভর করে। 


১৫৪ ব্রাষ্্ীতত্ব 


রাজ্য মহাব্যবহ।রিক (4৫506869 0577679] ) 

প্রত্যেক রাজ্য সরকারের একজন মহা-ব্যবহারিক থাকেন। ইনি আইন 
সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে রাজ্য সরকারের আইন-সংক্তান্ত বিবয়ের 
উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেন। ইনার কর্তব্য কেন্দ্রীয় সরকারের মহা- 
ব্যবহারিকের অনুরূপ" ঝান্দ্যের মহা-ব্যবহারিক রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন 
এবং তীহার খুসীমত কারে বহাল থাকেন । উচ্চ বিচারালম্ের বিচারপতির 
যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে মহা-ব্যবহারিক নিযুক্ত করা হয়। রাজ্যপাল 
তাহার বেতনাদি স্থির করেন । মহা1-ব্যবহারিক রাজ্য আইনসভার উভয় কক্ষে 
উপপ্থিত থাকিয়] সভার কাযে অংশ গ্রহণ করিতে পাবেন, কিন্ক ভোটদান করিতে 
পারেন না। ্ 


সংক্ষিগুসার 

রাজ্যশাসন কতৃপক্ষ 

প্রত্যেক রাজ্যে একজন রাজ্যপাল থাবেন। তিনি বাষ্টপতি কক ৫ 
বহ্সরের জন্য নিযুক্ত হন। যুক্তবাষ্্ীয় শাসন ব্যবস্থার সহিত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 
রাজ্যপালের নিযোগ অসংগতিপুর্ণ বিয়া অনেকে মনে কবেন। কিন্ধু রাজ্যপাল 
পাজে;র শিয়মন্তান্িক শাসক-প্রধান। কতিপয় বিশেষক্ষে্ধ ব্যতীত তাহার স্বকীয় 
ক্ষমত]| প্রয়োগের অধিকার শাই। ব্রাজ্যপালের শাসন বিভাগীয়, আইন প্রণয়ন 
বিষয়ক, বিচাপ বিষয়ক, অথ-সংঞ্রান্ত নানাবিধ ক্ষমত| আছে। কিন্তু এই সকল 
ক্ষমতা তিনি মাপ্রভার পরামর্শ অন্তসারে পরিচালনা করেন । কেবল আসামের 
রাজ্যপাল উপজাতীয় এলাকার শাসন ব্যাপারে মন্ত্রিমভা নিরপেক্ষ । 

প্রত্যেক রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী সহ অগ্যান্ত মন্ত্রী পইয়া একটি মন্ত্রিদভা আছে। 
এই মন্ত্রিসভাই হইল রাজ্যের প্রকৃত শাসক। রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে নিধুদ্ত 
করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে অগ্ঠান্ত মন্ত্রগণ রাজ্যপাল কর্তৃক নিষুক্ষু 
হন। মুখ্যমন্ত্রী হইলেন মন্ত্রিপভার সভাপতি ও আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের 
নেতা । তাহার নির্দেশেই মান্ত্রসভা ও আইনসভা পরিচালিত হয় । মন্ত্রিদভ। 
ইহার মীতি ও কার্ষের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী। 

'জ্যসরকারের আইন সংক্রান্ত বিষয়ের উপদেষ্ট! হিসাবে প্রত্যেক রাজ্যে 
একজন আইন-বিশেষজ্ঞ রাজা মহা-ব্যবহারিক রূপে নিযুক্ত থাকেন। 


বাজ্যশাসন বর্তৃপক্গ ১৫৫ 
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এক্াদস্ণ হ্যান্ড 
.. ব্লাজ্য আইনসভ। 
(7005 96565 16551519016 ) 


রাজ্য আইনসভা € 9965 1,9215126879 ) 


রাজ্য পুনর্গঠন আইনের ভিত্তিতে ও পরবর্তী সংশোধন আইনের ফলে 
ভারতের ১৫টি রাজ্যে (জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত ) একজন রাজ্যপাল এবং একটি 
অথবা দুইটি পরিষদ লইয়া রাজ্য আইনসভা গঠিত হইয়াছে । অন্তর, মাদ্রীজ, 
পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তবপ্রদেশ, পাঞ্ধাব, মধ্যপ্রদেশ, মহা রাষ্ট্র ও মহীশুর রাজ্যে 
দুইটি কক্ষ ও 'অন্যান্ত রাজ্যে এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গঠিত হইয়াছে । উচ্চ 
পরিষদ বিধান পারষদ (115161500০০ 4] ) ও নিয় পরিষর্দ বিধান সভা 
(19815156159 -১৪৪101)15 ) নামে অভিভিত হয়।«* কোন রাজ্যে অবাস্থিত 
উচ্চ পরিষদ বিলোপ করা হইবে বা গঠিত ভইবে তাহ! স্থির করিতে হইলে 
সেই রাজ্যের নিম্ন পরিষদের ১ ভোটাধিক্যে এ সমগ্র সপরস্তগণের সংখ্যাধিক্যে 
প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হয় এব" উক্ত গ্রস্তাব পালামেণ্ট সভা কঠক ভেটাধিক্যে 
গৃহীত হওয়া চাই । 


বিধান পরিষদ (19215156156 00870611 ) 

উচ্চ কক্ষ অথাৎ বিধান পরিষদের মোট সদশ্যসংখ্য। নিয় কক্ষের সদস্য 
সংখ্যার এর অধিক এবং ৪০এর কম হইতে পারিবে না। পার্লামেন্ট অন্ত 
ব্যবস্থা না কর। পষন্ত বিধান পরিষদ গুলি নিয্ললিখিতভাবে গঠিত হইবে £ 


১। এক-তৃতীয়াংশ সদন্ড স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্বাচিত 
হইবেন । 


২। এক-ঘাদশাংশ সদস্য অন্যান তিন বৎসরের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি 
পাইয়াছেন এমন ব্যক্তিদের ছার! নিবাচিত হইবে। 


৩। এক-দ্বাদশাংশ কমপক্ষে তিন বৎসর শিক্ষকত। করিয়াছেন এমন 
ব্যক্তিদের দ্বারা নিবাচিত হইবেন। 


রাজ্য আইনসভ! ১৫৭ 


৪| এক-তৃতীয়াংশ সদশ্য নিয় পরিষদ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নিধাচিত 
হইবেন । 

€। অবশিষ্ট সদস্যগণ সাহিত্য. বিজ্ঞান, সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয়ে কতবিষ্ 
ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। 

বিধান পরিষদ স্থায়ী, তবে প্রত্যেক দুই বৎসর *অস্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য 
বিদায় গ্রহণ করেন। সদস্যগণ ভারতীয় নাগরিক হইবেন এবং তাহাদের 
অস্ততঃ তিরিশ বৎসর বয়স্ক হওয়া চাই। বিধান পরিষদের কাধপরিচালন। 
করিবার জন্ত সদন্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি (058120080 ) 
ও একজন সহ-সভাপতি (1091465 01)010767 ) নিবাচন করেন। 

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদ মোট ৭৫ জন সদশ্ত লইয়া গঠিত। 
তন্মধে; ৯ জন রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত, ৪ জন যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাধিপ্রাপ্ত ভোটদাতা 9 শিক্ষক কতৃক নিবাচিত এবং ১৭ জন যথাক্রমে বিধান 
সভা ও স্বায়হুশাসন প্রতিষ্ঠান কুক নির্বাচিত। 

রাজ্য পুনগঠন আইন বলবং হওয়ার ফলে দ্বিকক্ষ-সমনিত রাজ্য গুলির 
উচ্চ কক্ষের সদশ্যসংখ্য। বৃদি করিবার প্রখোজন অনুভূত হওয়ায় ১৯৫৭ সালে 
পার্লামেন্ট সভায় একটি বিল পাস হইয়াছে । এই নৃতন আইনান্ঠসারে রাজ্য- 
গুলির উচ্চ কক্ষের সদশ্তসংখ্য। নিয় কক্ষের সদশ্যসংখ্যার £ অংশের পরিবত্তে 
$ অংশ করা হইয়াছে । এতদ্বাতীত এই আইনে অক্্র রাজ্যের জন্বা একটি উচ্চ 
কক্ষ গঠন করা হইয়াছে। 


বিধান দভ। (7.621518055 488620015 ) 


বিধানসভা একুশ বৎসর বয়স্ক ভোটদাতগণের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত 
সন্ত লইধা গঠিত হয়। প্রত্যেক রাজ্যের বিধান সভার সদশ্যসংখ্য। স্থির 
করিয়। *দেওয়া হইয়াছে। কোন বিধাপ সভার সদশ্তসংখ্যা ৬০-এর কম বা 
৫০০-এর অধিক হইতে পারে না। ২৫৬ জন সদস্য লইয়া]! পশ্চিমবঙ্গের বিধান 
সভা গঠিত। শাসনতন্ত্র প্রবতিত হওয়ার পর দশ বৎসর পধস্ত তপশীলতুক্ত 
সম্প্রদায় ও আসামের উপজাতিদের জন্ত আসন-নংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে । 
রাজ্যপাল প্রয়োজন বোধ করিলে ফ্যাংলো-ইগ্ডিয়ান্‌ সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে 
সদস্ত মনোনীত করিতে পারিবেন। এই সভার কার্কাল ৫ বৎসর। 
রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইলে পার্লামেণ্ট এক বৎসর শধন্ত 


১৫৮. রাষ্্রতত্ব 


ইহার কার্ধকাল বৃদ্ধি করিতে পারে। অপরপক্ষে আবার ইহার কার্ষকাল 
শেষ হইবার পূর্বে ইহাকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিধানসভার 
সদশ্তগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার 
নির্বাচন করেন। 


রী 


রাজ্যগুলির আইনসভার গঠন ( 001220008168018 01 9869 1,861519. 
(09৪ ) 


রাজ্যগুলির নাম বিধান পরিবদ বিধান সভ1 
অন্ধ্র প্রদেশ ৮০ ৯০ কি ৩০০ 
আসাম ট ৃ ৯ ছা তন 
বিহার -* ৯৬ 2 ৩১৮ 
গুজরাত ০-* ৪82 ১৫৪ 
মহারাষ্ট্র -*" ৭৮ ৪ ২৬৪ 
কেরল * রা ১৩৩ 
মধ্যপ্রদেশ তু ৯০ রঃ ডি 
মাদ্রাজ ৭০ ৬৩ 5 ২০৬ 
মহীশুর ত ১৩ টীর্ি ৯০ 
উড্িত্বা *০, ৯৫ রঃ ১৪৩ 
পাঞ্জাব -* ৫১ ৮, ১৫৪ 
রাজস্থান রর ১ ০০৭ ১৭৬ 
উত্তরপ্রদেশ *. ১০৮ রঃ ৪৩৩ 
পশ্চিমবজ -০* ৭৫ দ ২৫২ 
জন্মু ও কাশ্মীর ০০০ ৩৬ ৫ 
নাগাভূমি *** ১৫ রর র্‌ 
কেন্দ্র-শীসিত অঞ্চলের শ্ানায় সভা ([90607151 00800115 ) 

১। হিমাচল প্রদেশ ৮০:৪১ 

২। মণিপুর ৫5 ৩০ 

৩। ভ্রিপুবা রি ৩০ 

৪। গোয়া, দমন, দ্িউ ০০০৩৪ 


৫| পগ্ডিচেরী ০৭ ৩৩ 


রাজ্য আইনসভা ১৫৯ 


রাজ্য আহইনসভার ক্ষমতা ও কার্ধ (০597৪ 170. ম0100610778 01 

৮9 91595 79618180879 ) 

রাজ্যের আইনসভ। ব্াজ্যতালিকাতুক্ত ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়সম্পর্কে 
আইন প্রণয়ন করিতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রাজ্য আইনসভা- 
গুলির এই আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা পার্লামেন্টের বিশেষ ক্ষমতার দ্বারা শীমাবছ 
করা হইয়াছে । যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে রাজ্য আইনসভা কর্তৃক 
প্রীত আইন যদি পালামেপ্ট-প্রণীত আইনের বিরোধী হয়,তাহা হইলে রাজ্য 
আইন বাতিল হইবে। 

কোন বিল আইনে পরিণত হইতে হইলে উভয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত 
হওয়া একান্ত প্রয়োজন | তবে উচ্চ পরিষদে ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে । উচ্চ পারিষদ তিন মাস পধন্ত নিয় পরিষদ কতৃক অন্রমোদিত বিলে 
সম্মতিজ্ঞাপন ন। করিতে পারে । উক্ত বিল যদি দ্বিতীয় বার নিয় পরিষদ কণ্ঠুক 
গৃভীত হয় তাভা হইলে উচ্চ পশিম়দ উক্ত বিলে একমাস পন্ত সম্মতি না দিতে 
পারে। কিস একমাস অত হইণে উন্ধ' বিল নিম্ন পরিষদ কর্তৃক যে আকারে 
গৃহীত ভয়, ঠিক সেই আকানেই আইনে পরিণত হয়। সুতরাং মতবিরোধ 
ক্ষেত্রে নিয়পরিষদ্দের মতই বলবৎ হয়। রাজ্য আইনসভাগ্খলতে পার্লামেণ্ট 
সভার মত যুক্ত অপিবেশন সাহায্যে মতবিরোধ দুর করিবার ব্যবস্থা নাই। 

অথ-সংক্রান্ত খিলসম্পর্কেও নিয় পরিষদের শ্াধান্ত স্থচিত হয়। অর্থ- 
সংক্রান্ত প্রস্তাব উচ্চ পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে না। অথ-সংক্রান্ত বিলে 
উচ্চ পরিষদ? তাহার অভিমত জ্ঞাপন করিতে পারে কিন্ত নিয় পরিষদ তাহা 
গ্রহণ ব1! বর্জন করিতে পারে। উচ্চ পরিষদ যর্দি ১৪ দিনের মধ্যে অর্থ- 

ংত্রশন্ত বিল নিম্নপরিষদে প্রেরণ না করে, তাহা হইলে নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ 

হইবার পর উহা! আইনে পরিণ হয়। মন্ত্রিপরিধদ যৌথভাবে নিয় পরিষদের 
নিকট দায়ী। 

রাজ্য আইনসভা-সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি বা বাজ্যপালের ক্ষমতার কথা পৃবেই 
আলোচন1 করা হইয়াছে। ব্রাষ্পতির স্তান্ন বাজ্যপাপ৪ আইন-প্রণয়নে 
সম্মতি দিতে পারেন, অথব! প্রতাখ্যান করিতে পারেন, অথবা পুনবিবেচনার 
জন্য আইনসভায় ফেরত পাঠাইতে পারেন কিংবা রা্রপতির বিবেচনার জন্য 
পাঠাইতে পারেন। কিন্তু রাজ্যপাল কুক পুনবিখেচনার জন্য প্রেরিত বিল যদি 
আইনসভা কর্তৃক বিনা সংশোধনে অথবা সংশোধিত আকারে গৃহীত ভইয় 


১৩৩ রাষ্তত্ব 


রাজ্যপালের নিকট ছ্বিতীয়বার উপস্থাপিত হয়, তাহা হইলে উক্ত বিল হইতে 
তিনি সম্মতি প্রত্যাহার করিতে পারেন না। 


রাজ্য আইনসভার ক্ষেত্রে ছি-পরিষদের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি 
€ 16512617810 806. 80910181 731-08790191181) 10 6176 1100181) 
98958 ) 


দবি-পরিষদ আইনসভা সম্পর্কে রাষ্ট্র বিজ্ঞানীগণের মধ্যে বহুদিন ধরিয়া 
মতভেদ ছিল। দ্বি-পরিষদ আইনসভার বিরুদ্ধে ল্যাস্কি প্রভৃতি মনীধিগণের 
শক্তিশালী যুক্তিসত্বেও ছি-পরিষদ আইনসভা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অপরিহাধ 
অংশরূপে অধিকাংশ দেশের আইনসভা সংগঠনে স্কান পাইয়াছে। চেকোষ্লো- 
ভেকিয়া, বুলগেরিয়া, চীন, পাকিস্তান প্রভৃতি কায়েকটি দেশ ব্যতীত অন্ান্ত দেশে 
দ্বিপরিষদ আইনসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । দেশের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় 
দ্বিপরিষদ আইনসভার প্রয়োজনীয়তা থ.কিলেও রাজ্য আইনসভার 
ংগঠনে দ্বি-পরিষর্ধের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গুরুতর মতভেদ দেখা যায়। 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্র, সোঙিয়েত যুক্তরাষ্্র €ভূতি দেশের আঙ্গিক বাজ্যগুলির আইন- 
সভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট। ক্যানাডায় নয়টি প্রদেশের মধ্যে মাত্র ছুইটি গুদেশের 
আইনলভ| দ্বি-পরিষদধুক্ত। ভারতে ষোপটি রাজ্য আইনসভার মধ্যে দশটি 
দ্বি-কক্ষ-সমন্বিত এবং এক কক্ষ-সমন্থিত অন্ত রাজ্যগুলিতে উচ্চ কক্ষ প্রতিষ্ঠ। 
করিবার বিধান শাসনতন্ত্রে লিখিত আছে। এখন প্রশ্ন হইল যে, ভারতে রাজ্য 
আইনসভাগুজ্িতে উচ্চ কক্ষ সৃষ্টি করিবার আদৌ কোন যুক্তিযুক্ততা আছে 
কিনা। 

ভারতে নৃতন সংবিধান রচনাকালে বিহার, বোম্বাই, মান্্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ, 
মহীশূর ও উত্তর প্রদেশের প্রতিনিধি গণপরিষদের সাদস্যগণের অভিপ্রায় অনপারে 
উক্ত রাজ্যগুলিতে দ্িপরিষদ আইনসভার স্ষ্টি হম্। পরবর্তী' কালে, আরও 
কয়েকটি পাজ্যের অভিগ্রায় অন্ণাবে ভারতে দ্বি পরিষদ রাজ্য আইনসভার 
সংখ্যা বুদ্ধি পাইয়া দশ হয়। 

দ্বি-কক্ষ-বিশিষ্ই আইনসভার পক্ষে সাধারণতঃ নিয়লিখিত যুক্তিগুলির 
অবতারণ| ধরা হয়। ১। দ্বি-কক্ষ আইনসভা! ভ্রুত 9 বিশেষ বিবেচনা ন! 
করিঞ%| আইন পা করিতে বাধ! দেয়। ২। নিম্ন কক্ষের অপংযত ও পক্ষপাত- 
মূলক আইন-প্রণয়নে অন্তরায়রূপে কাজ করে। ৩। ইহা নিয় কক্ষের স্বৈরাচার 
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বন্ধ করিতে পারে) ৪। উচ্চ কক্ষ, জ্ঞানী, গুণী ও অভিজ্ঞ লোকের প্রতিনিধিত্ব 
করিত পাবে। ৫ মুক্তণাহীয় ব্যবস্থায় উচ্চ পক্ষ প্রদেশগ্ালণ স্কায্য এধিকার 
রক্ষা করিতে সাহায্য করে। ৬1 ছ্ি-কক্ষেন গুযোজনীধতঠা উপলব্ধি 
কারয়াই মাজ পথবীর প্রায় সকল দেশ$ ছি-কক্ষবিশি্ই আইনসভা গ্রহণ 
করিয়াছে । 

উপধি-উক্ত যুক্তিগুলির ভিন্ভিতে বিচার করিলে ভারতে কেশ আাউনসভার 
ক্ষেত্রে থি-পরিষধ আইনলভ।স অন্তিত্র সমথনযোগ্য ভইনেএ বায সবরকীবগুপির 
ক্ষেতে ছি-কঙ্গ!বশিষ্ট আহনসভ] প্রতিষ্গাব কান সাথকতা আছে কিন সে 
সম্পকে সন্দেহের অপকাশ আছে। 

ফবাপ। লেখক মাবে পিষে বলিষাঙেন যে, উচ্চ কক্ষ যি শিয় কক্ষের সহিত 
একমত হয়, ভাতা হইলে ইহাথ কোন উপযো গত] নাই আব উচ্চ বন্ম যদি নিয় 
কক্ষের সহিত একমত না হম) তাহ ভইলে এপ উদ কক্ষ গাঠিকত | ভিতিতে 
থেসক্ণ বাজো দি-পবিষদ আইনস ৬1 আছে, জেগুলি অম্দবে বে গায়েন মত 
সম্পর্থভ।তব 5 ফোড) 1 শাবণঞরালজেতর উচ্চ বহি কি শাপাবণ আইন- 
প্রশবনে, কি অখ-সংবপ্তি আইন-প্রণধনে কাদ ৩ কোন সমতা লাঠি । রাজ্য 
বিধানসভাগ্ল বিপান পারিষদগ্ুগিব বিনা জন্মৌধনে উভমবির আইন গণধ্ন 
কালচে পারে । কিছ বিদান পরিষদ গল বিপানসভাষ্তাশির বিনা জন্চমোদনে 
কোন চিন পা করিতে ঠজমথ | হত উচ্চ কক্গগণি কাঠ 
নস্প্রযোচশান। ইহা ছাণ। বাঙ্েব উড পক্ষ উহার জভিহ্হের জন্ত৭ণ শিয় কক্ষের 
উপর শি | শিঠ কম উ সদল্যের ভোটে একটি প্রস্থান পাপ করিয়া উচ্চ 
কক্ষ শিশোপ কিবা জগ্য পাগামেঞ্ের শিক্ট এপ।পিশ করিতে পাধে। 

থিঙাখতঃ, রাজেব দ্বি-কঙ্গগুলি পধমধাদায় ভান, কারণ ঠভার সথ স্তাগণ 
অন্ন 5: নিপা ৮5 এব আতপ তত বিভিম সশ্রধাণ পক্থাথের প্তানপি | গণ 
তান শপিশবাণক্গায় অগণ ঠাক বাখচ্কার থাপ] শিধুক্তু আইনসভার গতি 
জলগুণর সাঁহ। শালিতে পাতি না । মানশতিষদ অই সভার শিকট পাখি নহেন 
বালয়ার ইহ মসাশার তানি ভভকাছে। 

»ঠাদ তত, শওঙমান মমুযে কোন আইন দত পাদ হঠতে পারে না। 
ভাবতে ভ1মদাতী। প্রথা বিলোপেব প্রস্তাব ীঘধিন পরিখা আলোচিত হয় । আনু 
নিয় কঙ্গ যধি একান্তই ভরত আইন পাম কাত বছপতিকর হয়, তাহ হইলে 
তাহ! বোধ কাঁরখার গগনভা উন্চ কশেব নাই । অধিকন্ত বলা হল যে, ধঙঘানে 


২৬২ বাষ্রতত্ব 


প্রগতিশীল কোন আইন-প্রণয়নে উচ্চ কক্ষই বেশী বাধা দেয়। স্থতরাং ইহার 
কোন উপযোগিতা নাই। 

চতুর্থতঃ, দ্বি-কক্ষের সপক্ষে যুক্তরাষ্্ীয় যে নীতিব অবতারণা করা হয়, রাজ্য 
আইনসভার ক্ষেত্রে তাহা আদৌ প্রযোজ্য নহে । ইহ| ছাডা, বল! যায় যে, উচ্চ 
কক্ষের সদস্যগণ দলগত ভিত্তিতে নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়া থাকেন এবং 
তাহার! কোন প্রস্তাবের ভাল-মন্দ বিবেচনা না করিয়া দলীয় নির্দেশেই 
পরিচাপিত হন। ইহা ছাড়া, দ্বি-কক্ষ থাকার ফলে সরকারী দল অধিকসংখ্যায় 
তাহাদের অগ্ঠসরণকারীদের মদস্ত মনোনীত করিয়া দলপুষ্ট করিতে পারে । এই 
পদ্ধতি ও গণত্ন্ব-বিরোধী | 

পঞ্চম:, বল। যায় যে, দেশ বিভক্ত হওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গেশ্র হায় বহু ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি ভইযাছে। আয়ঙন ৪ লোকসংখ্যাব দিক দিব! দেগিশে গেলে 
এই সকল ক্ষুদ্র রাজ্যে উচ্চ কক্ষের কোন প্রয়োজনীয় ৩1 দেখা যায় না। শুধু 
তাহাই নভে, উচ্চ কক্ষ ব্যয়-বহুণ বটে। করভাঁবে গীডিত পরিত্র রাঁজ্যগুলির 
ক্ষেত্রে উচ্চ কক্ষ একটি ব্যয়সাধ্য বিলাধিততা বলিয্া গণ্য কগ। যাইতে পাগে। 

যষ্টতঃ, ভারতের সংবিধান অগ্রপাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে কাষতঃ সব ক্ষমতার 
আধার কর] হঃয়াচ্ে। রাজ্য সরকারগুলির এমন কোন গুরুতপুণ কাজ নাই 
যাহা বিচার-বিবেচন1 করিবার জন্ একটি ব্যয-বহুণ উচ্চ পক্ষের প্রয়োজনীয়তা 
থাকিতে পারে। 

পরিশেষে বলা যায় শে, সংবিধানের আ্টাগণ৭ দি-পরিন্ধ আইনসভার 
য়োজনীয়তা সম্পকে সন্দিভান ছিলেন এবং এই কারণে তাভাতা সংবিধানে 
যুগপৎ উচ্চ কক্ষ শ্টি ও বিলোপের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন | নভুবা ভাভারা 
উচ্চ কক্ষ (বলোপের উল্লেখ করিতেন ন1। 


অর্থ-সংক্রান্ত আইন € 1191165 131119 ) 

বাজ্য আইনসঙায় আথ-সংত্রান্ত প্রস্তাপগুলি কেন্দ্রের অথ-সংক্রান্ত 
প্রস্তাব গুলের অন্ঝপ পদ্ধতি১* পাস কর! ভয। যে বিলগুলি নিয়লিখিতত 
বিবয়বস্ত সম্গলিও হয, কেবলমাত্র সেই বিলগুলি অথ বিল ধলিয়! গণ্য হয়, 
যথা, কোন কর স্বাপন, বিলোপ, পরিবতন বা নিয়ন্ত্রণ, খণ গ্রহণ, আথিক দায়িত্ব 
সম্পকিত কোন আইনের সংশোধন, সঞ্চিত অথবা আকস্মিক ব্যয় তহবিলে অর্থ 
জম। দেওয়া ব1 উঠাইয়! লওয়া ইত্যাদি। 


রাজ্য আইনসভা ১৬৩ 


রাষ্ট্রপতির ন্যায় রাজ্যপাল প্রতোক আধিক বৎসরের আয়-ব্যর-সংক্রাস্ত 
একটি বিবরণী আইনসভায় উপস্থিত করাইবেন। ব্যয়-বরাদ্দগুলি কেন্দ্রীয় ব্যয়- 
বরাদ্দগুলির অন্্রূপ'ভাবে ছুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-_-সঞ্চিত তহবিলের 
উপর ধার্য ব্যয় এবং অন্ঠান্ত। প্রথমোক্ত ব্যয়গুলি আইনসভার বাৎসরিক 
অন্রমোদন সাপেক্ষ নহে, তবে এগুলি সম্পর্কে আইনসভ।য় আলোচনা চলিতে 
পারে। রাজ্যপালের বেতন ও অন্থান্ঠ রাহা খবচ, স্পীকার ও সহ-ম্পীকারের 
বাবদ খরচ, উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণের বেতন, খণ-পহিশোধ প্রকৃতি 
এই ব্যয়ের অন্তঠুক্ত | অন্ঠাহ্তা ব্যয়-বরাদ্গ্চলে লইয়া! আলোচনা চলে এবং 
ভোট গ্রহণ কর। তয়। অবশ্য রাজ্যপালের স্থপারিশ ব্যতীত এই ব্যয-বরার্দের 
প্রস্তাব কেহই করিতে পারে না। উচ্ভার গর অথ-সংক্রান্ত প্রশ্তাবুলি কেন্ত্রে 
অচ্শ্ত পদ্ধতির অন্রূপভাবে পরিচালিত হয়। কেন্দ্রের অন্নবপভাবে, 
পাজ্যপাল৭ অভিনিক ব্যয় ও অনন্ত ব্যয়ের গুস্ভাব অশ্রমোদন করিতে পারেন। 


মন্ত্রিপরিষদের সহিত আইনসভার সম্পক” (1২019110701 109 

11117851৮58 60 ৮7০ ১1866 19715108607) 

আইনসহার সহিত মন্ত্রিপপিষদ অধিকতর নিকট সম্পকযুক্ত। প্রত্যেক 
মন্িকেই আইনসভার সদশ্য হইতে হইবে । কানতঃ মন্িপপ্িষধ হইল আইন- 
সভাব একটি প্রধান কাষকরী সংস্থা । মান্ত্রপখ্ষদের অদশ্াগণ আইনসভ।ষ 
উপপ্থিত খাকিয়। ইভার কাধে অংশ গ্রাণ করেন। মন্ত্রিগণ আইনের খস্ড| 
উথ্থাপন করেন, আয়-বায়েপ তিসাব (13810) ) প্রস্তুত করেন এবং শাসন- 
নাতি নির্ধারণ কপেন। বিস্ত তাতাদেপ প্রত্যেক কামের জগ্য তাহারা আইন- 
সভার নিকট দায়া। আইনসভাব সদভগণ শাপন সম্পরকে কোন প্রশ্ন করিলে 
অস্থগণের জব।ব ধিতে হয়। মন্জিণগের বাম যদি আইনসভা নিকট অবাঞ্চিত 
ললিঘা মণে হয় তাহ। হইলে আইনসভ। জনাস্কাছচক গুস্তাব পাস কিয়! 
মন্ত্রিগণকে পদচ্যুত করিতে পারে ।  এবপ ক্ষেত্রে মন্রসভাও আইনসভা ভাঙ্গিয়া 
ধিবার জগ্ত রাজ্যপালকে অনুরোধ কদিতে পারে । আইনসঙা ভাঙ্গিয়া দিলে 
পণবতী নিবাচনের ফলাফলের উপর মন্ত্রিপভার স্থারিত্ নিভর করে। 


জম্মু ও কাশ্মীরের অবস্থ1 (368685 ০01 ৭8102000 8010 108770017) 
ভারত বিভাগ্রে পর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে উপজাতীয় দক্থ্াগণ কর্তৃক 


১৬৪ রাত 


আক্রান্ত ভইয়া কাশ্মীর ভাবতের সহিত যুক্ত তয়। ভাবত স্রকার এই আক্রমণ 
প্রতিহত করিয়! কাশ্ধীপ বক্ষ! করেন । পরবতী কালে প্রকাশ পায় যে, কাশ্মীরের 
প্রতি এই আক্রমণ পাকিস্তান সরকার কতক পরিচালিত হয় এবং জাত্িপুঞ্জে 
কাশ্মীর বিরোধ লইয়া ভারত যে অভিযোগ করে, পাকিস্তান গ্রকাশ্তভাবে সে 
বিরোধের একটি পক্ষের স্ান গ্রহণ কখিয়াছে। 

কাশ্মীরের নে ঠাগণেপ সভিত ধঘদিনব্যাপা আলোচনার ফলে স্থিব হইয়াছে 
যে, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ও বৈদেশিক সন্প্ক ব্যাতীতএ মাগার তব, মৌলিক 
আধকাপ, বাজ্ের শাসনক্ঠপক্ষের পদমষাদ।, সপ্রিম কোটের এলাক। প্রভাত 
বিঘযে ভার'ঙ সরকারেন কাশ্মাদের উপর কর্তন করিবার 'অদিপ্ার ঘাবিবে। 

জন্মু ও কাশির ভাপ্তেশ একটি পাজ্য হইলেও অগ্যান্টা "তান ল হইতে এই 
রাজ্যেণ কিছু পাথপ্য পারদৃই ভয় । শু] জাম ৭ কন্ারল গেতে পাতপ প্রধাননে 
'সপর উ-রিয়াসহ বগা হয । তিনি জম্ম ৪ কাশ্মারের গণপরিধধ কতক নিবি 


এ 


থে 


হন। এইউকপ শিবািও ব্যলিকে পাঠপতিতি কিদবাউ-পিদাসতা বালয়। স্বীক।ল 
করিয়া লইবেন । জন্ম ৭ পান্মীব লাজোব পথক জাতাম পতাকা খাকিবেও তবে 
ভারতীয় জাতীয় পঞ্জাকাও সমন সন্মান পাইবে । পাদগতিল জরা অব্গা 
খোষণ! যি জন্য '৪ কাখুশলে প্রত্ষাতে হম) তাশ। হঠলে ভকন ডাব! োফণ! 
করিবার পুবে উদ্চ পাজ্েব »ম্মঠিব যোজন হইবে। ভাবতাধ মাগপিকতের 
নিয়ম্কাঞ্ন উক্ত বাড্ে প্রযোজ) হলে তত তা বন্য সবক 4৯ ফি বিশেষে 
নিবম কাগন প্রবর্তন করিতে পালিবেন । ভারতের শপবিধানে কশ্বিত চা লিক 
অপিকাবগ্জলি কাশ বাজে প্রষোজা হইবে, তবে কাশ ১পকাণ বাজোর 
নিগাপতা রক্ষাঞ্ল্লে এব" ভুমি সংকান উদ্দেশ্যে বিশেষ ব্যবস্থা শ্রইণ কাবতে 
পাশিবেন। 
ভারতের সুপ্রিম কোট এই রাজোব শেষ তাগাশ 'ছাদাশএকপে কাজ 
কবিবে এবং শাধনণতন্ত্রে ১৩১ পাবাধ বশিত বিলোপের ক্ষেবে এত জা শালত 
ইহার সাধিম ক্ষমতা যোগ করিত্তে পাপিবে। মৌলিক আিধিবারু শক্তি 
বিরোপের পেছেপ ইহার শিচাদ ক্ষমতা খাকিবে। 


ূ সংক্ষিপ্তসার 
রাজ্য আইনসভা 
প্রপতযক রাজ্যে একটি করিয়া আইনসভা আছে। ১৬টি রাজ্যের মধ্যে 


রাজ্য আইনসভা ৬৫ 


১০টি বাজ্যের আইনসভা দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট । উচ্চ কক্ষ বিধান পরিষদ ও নিয় 
কক্ষ বিধান সন্ভা মাষে অভিভিত ভখ। উচ্চ কক্ষের সদল্সা সংখা শিয় কক্ষের 
সদস্য সংখ্যাব ১ এর অদ্িক এবং ৪০ এর কম হইতে পাবে না। সদশ্যগণ 
পবোক্গভাবে নিখা6৩ হন | উভার কিছু সদন্ডা রাজ্যপ।ল ক$ক মনোনাত হন। 

বোন বিধান সভার সান্তা সংখ্যা ৬০ এপ কন বা ৫০০ অধি+ তইতে পারে 
না। প্রাপ্তবয়ঙ্ধের ভোটাধন্ার ভিডিতে সাধারণ ভে!টপাঠগণ বর্তৃক এই 
সভার সদস্গগণ নিধাচিত হন | এই ভাব কাধকাণ পা বতমর-তবে জরুরী 
অপস্থ। ঘোষণা কালে ইভার কাষবাল রাষ্পতি এক বৎসর বুদ্ধি করিতে পাবেন, 
অপর পক্ষে কাধকাল শেষ হইবাপ পরবে এঠ সভা ভাঙ্গির দে «মা য।ইতে পাবে। 

বাছ্য ভালিকাঃক্ত ও সুখ ভাপিবা $ বিষ্য়গুগির উপর কাজয আইন- 
সভ[গুলপি মান এনদন কাপিতে পানে । তবে পাশামেন্টেণ ।বাশখ ক্গমাতার ছারা 
পাঁজ্য আহঠনস্ভাগ্লির আহন প্রথবন মত সামাবদ্ধ বণা হইথাছে। কোন 
ভন পাশ পপি তউ লে কডতস বাঙ্দের দনতন উতভজফেবহ সম্মত প্রফোজন। 
৬ উচ্চ করিব মত সামাদ ক ব্রদা দেরণা হইয়াছে । অগ-মংঞণন্থ প্রস্ত।বে 
চচ পক্ষে “কান গন তা নই বালছেপ চলে । £ত্যেক প্রন্ভাব আইনে পরিণত 
£ত গলে পাজাপাণেপ্র হম্মতি গফোজন। বাজ/প।ল সঙ্গতি না দিলে 
রাজ্য আমনমতা দ্িতাদবার এগ প্রকার পাশ কবিলে রাজ্তপালকে ম্মাতি 
দিতে১ ভইরে। বাহাপাল বাপাঙঠিণ সম্মতি 5 কোন হন্তাব শগিঠ 
রাণিতত পাবেশ। 

রগ দারপবিষধ এ[ঠনমভাবর নিকট ইভার শাড়ি £ কানের জন্য দাদি। 


(51 


6] 


জন্মু ও কান্মাজের অবস্থা 

জন্ু 9 কাপ ভাবততর একটি কাছ্য হইলেও অন্থান্থা বাজ্যগ্তাল হইতে এই 
পালের কিজ পাথক্য দেখ। বায় খপু তম এ কাশীপের কষে শাসন্দ-গরধানকে 
'সদর-উ-রিযাসভ' বলা তয। তিনি জম্মু পকাশখবের গণপতিধধ ক$ক নিবাচিতত 
ভন। এইকপ নিধাচ৬ বান্িকে বাঞ্ুপাড আিদর-ইএরগানথ বলিষা শ্বাকার 
কয়া লইবেন । জল্মু গকাশ্ার বাভ্যের পুথক জাঠায় পতাক। থাকিবে, ওবে 
ভার ৩য় জ। ঠীষ পতাকা এ সমান সম্মাপ পাইলে । বাধ্প।তির জরুপা ঘোষণা 
যদি জন্মু ও কাশ্ারে প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিবার 
পুধে উক্ত রাড্যের সন্মতি গয়োজন ভইবে। ভাবশীয় নাগরিকত্বের নিয়ম- 


১৬৬ রাষ্্রতব 


কানন উক্ত রাজ্যে প্রযোজ্য হইলেও সেখানকার রাজ্যসবুকার এ বিষয়ে নিয়ম- 
কানুন প্রবর্তন করিতে পারিবেন। 


প্রশ্নাবলী 


1, 10950711)0 6119 091001)091010)] 010. 101000101)9 01 6110 11015176159 
00011011110 ৬656 13011011516 1009684৮509 11110110181) 0) নি/60270 
01)8111)01 11) (1)60, 90৮৮9509111) 11001811 0111001 2 

2,.102111116 6116) তেব 0) 800 2010561)170/])]11বাত। 20 
ন1)118))3976003, 016100101) 111 11017 40011106600) 01115360164 111 00161) 
চ11070 010 10 80001101 011181111)1217 2110 10010160016 0171 00 51510000081 
17051510000 0110 1)9116101) 01 6101) 13140170118) 101 ৮ 31566, 


1,.1)1400154 (116 1)000079 0ি 1)0/5৭1116 1005 1115 2 6116 
99৮50 10111186064 01 101001&, 


দবাদস্ণ অঅধ্যায্ 


কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং তপশীলিভুক্ত ও উপজাতীয় 
এলাকার শাসনব্যবস্থ। 


(৫1701015086 01 06 0010310]) ]211-1601165 20৫ 
5০1১6010120 2190 7119] /১7:28.5) 


কেন্দ্রশীমিত অঞ্চল (07107 7:017160715 ) 

১৯৫৬ সালের রাজ্য পুনগঠন আইন, ১৯৫৩ গালের শাসনতান্তক সপ্তম 
সংশোধন আইন, ১৯৬০ সাপের দশম সংশোধন আইন, ১৯৬২ সালের দ্বাদশ 
সংশোধন আইন ও ১৯৬২ সালের চতুদশ সংশোধন আইন দ্বারা ভাঞতে নয়টি 
কেন্ছশাসিত অঞ্চল (00101) 21010) গঠিত ইয়-_য৭1, ১। দিল্লী, ২। 
ঠ্মাচল প্রদেশ, ৩। মশিপুরঃ ৪1 ত্রিপুরা, ৫1 আন্বামাশ ও নিকোবর 
জাপপুঞ্জ, ৬। লাক্ষা, মিনিকয ও আধিনদিভ ঘাপপু্ী, ৭। দাদ্রা ও নগর 
হেভেলি, ৮। গোখা, দমন ও ধিউ, ৯। পগ্গিচেরি, ইয়েনান্‌ এ মাভে। 

স|ধারণভাবে বলিতে গেলে সকল কেঞ্রশাসত অঞ্চলই সম-পযায়তুক্ত ॥ 
কিন্ত শাসনতান্বিক বিধান ও পঃলামেণ্ত কতক গুণী 5 আইন অগ্যায়ী এই কেন্দ্র- 
শাপত অঞ্চলগুপির শাসনব্যবস্থায় কিছু পাথক্য দেখা যায়। 

সাধারণতঃ, কেন্শাসিত অঞ্চলগুলিপ শাসনভার রাগ্পতিব হস্তে হ্যন্ত। 
তিনি ইচ্ছা কলে এই শাসনভার অন্য এক+্জন শাসক শিযুক্ত করিয়। তাহার 
হস্তে হ্যস্ত করিতে পারেন। হিমাচল প্রদেশ ব্যতীত অন্ত সকল অঞ্চলের শাসককে 
চীফ কমিশনার বলা ভয়। হিমাচল গুদধেশের শাসক ডেপুটি গভর্ণর শামে 
অভিষিত হন।॥ চীফ কমিশনার ব] ডেপুটি গর নিযুক্ত না করিয়া রাষ্ট্রপতি 
সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় অঞ্চলের নিকটবর্তী কোন রাজ্যের রাজ্যপালের হস্তেও সংশ্লিষ্ট 
অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করিতে পারেন । কেন্দ্রীয় অঞ্চলের শাসন পরিচালন! 
ব্যাপারে রাজ্যপাল রাজ্যমন্ত্রিসভা-নিরপেক্ষভাবে অর্থাৎ মন্ত্রিসভার পরামর্শ 
গ্রহণ ন। করিয়! শ:ঃসন পরিচালনা করিতে পারেন 

১৯৬২ সালের শাসনতান্ত্রিক চতুর্দশ সংশোধন আইনের বলে পার্লামেন্ট সভ। 
হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, ব্রিপুর!,গোয়া, দমন, দিউ ও পণ্ডিচেপী-_-এই পাঁচটি কেন্দ্র 


১৬৮ রাই 


শাসিত অঞ্চলের প্রত্যেকটির জন্য একটি আইনসভ1 অথব! মন্ত্রিপভ। কি! উভয়ই 
গঠন করিতে পারিবে । ১৯৬৩ সালে কে্রীয় অঞ্চল আইনের দ্বার! ([015102) 
[11601184৫৮১ 101)7 ) এই পাচটি অঞ্চলের ভগ পাচটি মন্ত্রিপভা ও পাচটি 
আইনসভা গঠণ কা হইরাভে। এই সভাগুলি অঞ্চলগুণির শামককে পরামশ 
দান করে। অঞ্চণগ্ুলির “উপর বরাঞ্যতালিক।রুক্ত যে-কেন বিষয় সম্পকে 
পাণামেট সভার আইন ঞণধন করিবার অবাধ ক্ষমতা আছে । আন্দামান এ 
পাকাডও দ্বপপুঞ্দ্বণের শান্তিশখপা ও শাসনের উদ্দেশ্যে বস্্পতি এই 
দুইটি অঞ্চলে বিশেষ বধি প্রবর্তন কবিতে পাবেণ। 

কেছ্ন।শি ঠ অঞ্চলের গজ বিশেষ বিচার-প্যবস্থা ও করা ভইয়াতছ । পালাষ্ট্ে 
আইন প্রণঞন কারয়। যেকোন কেছ্রশ।মিত অঞ্চলের জগ উচ্চ িচাবালখ 
(1110) (01৮) গঠন করিতে পাবে অথবা পূব অবন্ঠিত কোন বিচাখালয়কে 
উচ্চ িচাবাশত প মসাধা দান করিতে পারে । পালামেণ্ট এপ আইন না করা 
পযন্ত পূব ব্যপঞ্কা বব থাকবে, যথা, দির অঞ্চল পাঞ্জাব উচ্চ ব্চারালষের 
অধীন থাকবে । জানানান দ্বাপপ্ কপিবা তা উচ্চ বিচাব্াপধেব বিচাবাধান 
থাকিবে । 1মাচল দেশ, আনিকুব ও বিপলার শস্য ১৯৫০ সালের লিশেষ 
আইনে শ্রডিন্দাল কমিশশারের আদাশত প্রতিচিত হইয়াছে । এক আদালত- 
গুলশ্িথাবঠ পিন 9 বিচাপাতখের পাস কাছে পারে । 

ডর পুন সাদাদ্ু হখতর শাশলভা।প হাঠপতিন প্রতিনিধি হিলাবে 
ত,সা1খেপ হা কুক পাচচা।লিত তষ। ছা 2তর সহিত শুহন কোশ 


'অঞ্চল যু হ হইণপে উকু অবলা শ্রনা।সত অধ্নে পরিণত হয) যথ।১ পাতিতচোক। 


তপশীলিভু ভ্ত ও উপজ (তীয় এলাকা (86017678160 21701 07190] 


/877605 ) 


পৃবেই বলা হইয়াছে থে, ভারতে বহু অশন্পত জাতি ৪ সন এলাকা 


আছে। এঈ অভয় ০প9।1০ অপুযাযধিত এলাবলাগুলি কোন সাজা কা কিনব 
শাসত অঞ্চণেক অন্ত ভহলেছ।' টি শাকাগুলিব শাসনের জন্য শাসনত 
কক বিশেষ ব্যবস্থা অবখধন করা হইয়াছে । কোন এলাকাকে লস 


অথব! উপদাতয় এলাকা বলিয়া ঘোষণ| কাবধিবাহ অপিহাব বাইপতির হস্তে 
্স্ত ওইয়াছে এবং এই ক্ষমঠার বলে বাষ্পতি ১০৫০ সালে তপশীলি এলাকা 
সম্পর্কে একটি আদেশ জারী করেন । 


কেব্রশাসিত অঞ্চল ১৬৯ 


এই মমস্ত তপশীলিভৃক্চ এলাকা সম্পকে কেন্দ্রীয় সরকার বাজাসরকারশ্ুলিকে 
নিদেশ দান কর্িত্তে পাপিবেন | এই সমস্ত এল্সাঞায় ৬পশীপিভুক্ত সম্প্রদায় 
গুলির উন্ন্ন ৪ কল্যাণের জগ্থা উপজ্গতী"য় পবানশ পভ (111091৯0১1৯ 
0,১80] ) গঠন করিতে হইবে এব" রাজ্যপাপগণ এই পরাীনশ সভার সমিতি 
আলোচনা করিয়া উপজাতীয় সম্প্রধাখগ্ালিৰ য়ন ব্যবস্থা করিবেন। 
পালামেন্ট সভা বা বাদ্য আইনসভা কক্ক প্রণীত আইন একট এলাকা গুলিতে 
বলবৎ হইবে কিন! অব পরিবত্তিত আকার বপ্ধৎ হইবে তাভা সংমিষ্ 
ব্রাজাপালগণ শ্টিন করিবেন | পঈপাঙব সম্মাঠ অন্ুপাবে বাজ্যপালগণ এই 
এলাকাগলিতে জমির তস্তান্তব ৪ অথলগমী কারবার নিন্বণ করিতে পাপেন। 
অবগত পার্ণ মেণ্ট আইন প্রণফূন করিয়া উপপিউক বিপিগ্ুলিব পবিবতন করিতে 
পাবে। শাসনুতগ্্ী বসবহ ভহইবারি দশ পহদণ অন ওই এলাকালব শাসন 
»ম্পনঃ নিবণণী দিলাল ভন্বা গালা।মন্ট কমিন্ন 29প কশিতব রিল এভ শ্ধাণ 
ভত্যগাবে ১৯৬০ সাতশ কুটি আসিশন গভি ত 5 তবং 2 ৬১ লালে বামশন ইভান 
[সানথ বাছটপতির নিকট পেশ করে| 

155 এশাক%লির ভশ্বা বিশেষ শাপনব্যপন্থ। করা 
হই 7251 তাই এন কাগ্লিবে ক খ এট দই তি শিতত শাগ কতা জউযাঙছে। 
ক শ্রেনাঠ খাসা 28 জধন্থায়া গাবিঠ্য সরল, বিকিত পারত এথল প্রত 
পাটি এল]শ। পাতি পি খ হশনী তিহাগ পাদাস্ু ডিক ১ মিতিম গাব অঞাশ 
€চ ৪ চা1পিটি ৬কন হয] গড়ি 5। 

ক শ্ণীণ এপ্গঞ্ল শ্গাধান অল হহলেঞ ছাসপামেব বাদ্যপালের 
শাপনাদ*:ন পরিচালভ হয়। এই অঞ্চলগুলণেতঠে আধালক এ হিল পরিষদ 
(12101150101 1)55100600)10710114 0 গঠনের বাণস্কা হওয়াছে | এই 
পঁ্ষদ'াল। পবা, সশ্পাা উ্চণাধিকার। অনশন ঠ বন হিহি সম্পরকে 
আইনি ভমধন কব তঠ গাণে। আই পারিষত কিয় শেবে কর পন কর 
ঠা] কবি পার এবন ছো,খাটি মালার টিটাব পাবিতে পাবে। পরি 
কক প্রধাত আইন অব আদামের পাঁগাগালের অম্মত সাপেক। বাঙ্যপাল 
বিশেষ শিদেশ না দিলে, পার্লমেণ্ট ৭ রাজ্য আইন! এণীত আইন এই 
এল কাগুলিতে প্রণুক্ত ভইততি গাতেে। 

.. আদামেব রাজ্যপাল পাষ্টপতের পতিনিধি তিছাবে খ শ্রেমীর এলাকাগুলির 
শাজনকাব পরিচালনা করিবেন । রাঈপতি ও ওই এলাকা সণব জগ্য বিশ্মে নিয়ম 


১৭৩ রাষ্ট্রতত্ব 


প্রবর্তন করিতে পারিবেন। রাষ্ট্রপতির পূর্ব সম্মতি লইয় রাজ্যপাল খ শ্রেণীভুক্ত 
কোন এলাকায় সমগ্রভাবে অথবা আংশিকভাবে ক শ্রেণীর অনুরূপ শাসনব্যবস্থা 
প্রবগুন করিতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে অবশ্য তাহাকে মন্ত্রিসভার পরামর্শ 
অনুসারে শাসনকাধ পরিচালন1 করিতে হইবে। 


সংক্ষিপ্তসার 


কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল 

কেন্্রশাসিত অঞ্চলের জগ্ত কোনবপ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন কর। 
হয় নাই । এই অঞ্চলগ্ডণি রাষ্রপন্ি ক$ক নিঘুক শাসনকঙ। ঘারা শাসিত ভইবে 
এবং এই অঞ্চপগ্ুলির জনা একমাএ পাপামেন্ট সভা আইন প্রণয়ন করিতে 
পারিবে । ১৯৫৬ সালের খ্ষোগে একটি নুতন আইন পাস ক্রিয়া হিমাচল 
প্রধেশ, মণিপুর, ভ্রিপুরা এই তিনটি কেপ্রশ।চিত অঞ্চণেব জন্ত স্বানশীয সভা 
গঠন করিবার ব্যবস্থা কপা হইয়াছে । সাবজনীন ভোটাপ্রিকীৰ ভিত্তিতে জনগণ 
দ্বার! প্রত্যক্ষঙাবে নিবাচিত প্রতিনিধি লইয়া এই সভাগুলে গঠিত হইবে । 
হিমাচল অঞ্চলের সভা ৪১ জন সদন্মা লইয়া গঠিত হইবে এবং ইহাণ মধ্যে বারটি 
আসন 'তপশীলী শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে । মণিপুব ও ত্রিপুরার স্থানীয় 
সভাগুগিতে ৩০ জন সধন্ত থাকিবে | কেজ্জীর সপ্কার এই সভাগ্তলিতে ৪ জন 
পথল্গ মধ মনোনা ত করিতে পারিবেন । এই সভাগুলি স্কানীয় সমন্রা। সম্পকে 
ব্যবস্থা করিতে পারিবে। স্থানীয় সমন্সা সমাধান করিবাপ উদ্দেশ্বো দিল'তে 
একটি কর্পোরেশন গঠন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । বাজ্য পুণগ ঠশের ফলে 
বিভিন্ন রাজ্যের আইনপভার গঠনে ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় এই রাজ্যগুলি 
প্রতিনিধিত্বের বিষয় যুক্তবাস্ত্রীয় আইনসভা ও রাজ্য আইনসভা অধ্যায়গুলিতে 
আলোচনা করা হইয়াছে । 


নি 


তপশীলিভুক্ত ও উপজাতীয় এলাক। 

এই সমন্ত এলাকার শাসন ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে 
নির্দেশ দান করিতে পারিবেন । এই সম্প্রদায়গুলির উন্নয়নের জন্ঠ উপজাতীয় 
পরামশ 1ভা গঠন করিতে হইবে এবং ব্াজ্যপাঁলগণ এই সভার সহিত আলোচন" 
করিয়৷ উপজাতীয় সন্প্রদায়গুলির উন্নতির ব্যবস্থা করিবেন। 


কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ১৭১ 


আসামের উপজাতীয় এলাকাগুলির জন্য বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা 
হইয়াছে। এই এলাকাগুলিকে ক ওখ শ্রেণীতে ভাগ করিয়৷ প্রথম শ্রেনী 
আঞ্চলিক ৪ জিল পর্যিদ গঠন করিয়! ইহাদের হাতে স্থানীয় শাসন ব্যাপারে 
কিছু দায়ি'হ দেয়! হইয়াছে । দ্বিতীয় শ্রেণীর এলাকাগুপি রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি 
হিসাবে আসামের রাজ্যপাল কর্তৃক পরিচালিত হয় ৯ 


প্রশ্নাবলী 


1. ড1)৮ 01০ 0110 00771017 হানা 60108) 9 00001 260 0]12া] 
8101 (৫7৮61101161 80901001601 01001 11015101156) 10100 0১0111750 চচান(৫0)8 
01511110511) 50) 60111101716, 

2. 151)1111117816, 1100) ৭1001260171 17051510175 01 0111) 11701180) 030010950100- 
9101) 701৮1011706 009 501)001015175101801 08) ১011500156 ৮৮০৮৬ 90 
(9) $:11)%] 0054, 


ঢু. | স্পারনাত। ০ রা রিনি 


জঞ্ছোদেস্প তঅন্র)টা্ 
রাজ্যের বিচার-ন্যবস্থা 
(৮6৪6০ 10010191 ) 


সে 


প্রত্যেক বাল্যে একটি করিনা উচ্চ আদালত (হানে ট ) আছে। এ 
আদালত দেধাশী ও ফোচপাঁণা উচ্ধবিধ মাক বিটাব বরে । অন্থানা নিয় 
বিচারাদজগ্তলি মৌতদাবা পি দেদনী এত দই ভাগে বিশ, পির 
ফৌজদাবা মাখলাপিপি আবাস সাহায্য বিচার কা হথ | বিশেষ বিশেষ গেত্রে 
বিশেষ ধণনেব আধা এ গঠিত ভয। ইহ। চ্কাড়া, আমক-মালিক বিরোধ গভছিল 
শিল্পা এপ ভা পিশেন আদালত মাছে । আইনের ৮দে অব নাগবিকই সমান | 
শিয়ে গাপালতগাণণ একটি » শিপু বিবরন পেজ হউন | 


দেওয়ানী আদালত (00৮7 09811) 

(১) গ্রামের পর্ধাতেও আদালি হট হইউণতদ পযানী »বনিয় আদালত । এখানে 
ঠো10-গ15 মসলা (লাল তয় । হাহা উগ্র হইল (২1 মননের ভাদাদতজ। 
পতত্যক চৌকি, খহবুন। লি ছলাল অধলে ননতেষা ধান থাকি । মুনসেফগণ 
সব+11 ঠক দাগ 13151 2 ত নমুনা বলেন] | হাপারন ৩ চতবা তই 
হব বা বিশে "খতন তিন ভাদাহ টাক অন্দাকিত আদ্ষাশী মামল। 
প'ণচাপনা কাত পালন) ইহার ছিপব হইল (৩) জেলা গজের (1)17710 
11011) ) আশালত। উনিই হইলেন জেলা পেকষানা। মামশা-প খান জবোজ, 
বিচারক। জেলা জজ ভাহাব অভপাঙা সাবজছের সাহায্যে বিচাস্কাধ 
পারচালপ। ককেন। মুনসেফের আদালত ভইতে জেণ্া জজের আপ1!লতে,ভা।পাল 
কর। যা] এব যেসমস্ত মাধলাব ব্ষা ছুই ভাজা টাকীর অধিক তাভাদেশ 
»বাসবি প্রথমেই ডেলা আজ পা সাবজজের আদাশত শুশানা তয় । জেল। জজেব 
গাগের শিরুচো বাতের 08) উঠ আপধালতঠে আপাশ করা যাধ। কলিকাতা, 
বোম্বাই এমাপ্দ্রাজ শহবে দে পদানী মামলার জন্য চোট আদালত (9278]] 030508 
(েনঠ৬) 'আডে। দপয়ানী মামলার পাবব পরিমাণ ২০ ভাজাও টাকার বেশী 
হু*লে উচ্চ আদালতের রায়ের বিকদ্ধে ৫) গুগ্রম কোটে আপীল করা যায়। 


রাজ্যের খিচার-ব্যবস্থ। ১৭৩ 


ফৌজদারী আদালত €077703781 0১৮৪ ) 

ফৌজধারী মামলার জঙ্য সবানন্ন আদালত হইপ (১) গ্রাম পঞ্চাযেৎ 
আদলত। পর্ধায়েতা আধাল- ছচো৮-দাট মামলার শিচাব বপে এ তঞ্টপারমণ 

পিমান| করিতে পারে । তপেক্গারীত গুকতণ অপরাদের গন প্রত্যেক মহপুষা 
€ জেলা-সধরে (২) একুথম, রঃ ৪৩ শ্রেণীণ বিচারপ (11015175৮89) 
থাকে। ॥ গৃহ্ধাহ প্রহাতি গুকতবর অপরাধের বিঢার সল্গার (৩) গলার 
দায়পা জজের এ 31.8৯1018 00181.) আধাপ্ঠত হয়। শপ্রতেতক জেল।খ একজন 
দয়পা জজ থাকেন । ইনি জেল। অঙ্গ ও দা) জঙজ্জ উত্ধবগেত কাজ কণপন। 
দাথব! জজ হাতার সহকারী দফা জজেব (.১০৯151770 ১0-৯1018 20015) 
সাহাযো ম্যভমৌেটের কোট ভইতে চানাতি ভর ফোজধার) সাধলার বিচা? 
কুবন। পাপারণ ম।5 স্েটগন ৩1 ফৌজ্ধার | মামস[র [বিবলণ শ্া*থা তই 
খামলাগ্চ শ দাখবা আদালত সোগিদ বণেন,। কাতণ, আহাদের এহন মামলাগ্রালি 
মহ নাই । দারা ও অপরাধে আব পিতা পাণেন, 


এমি 

501 

 শকপশ 

বক 

1 29, 
ই 

০ 

বিঃ 

দি 


ল্ 


কিছ, এই দপাধেশ উঠ বগাবাহিন করত অগমো দঠ হপছা চাই | দারবা জজ 
শিয় আদলতগুশি হইতে আনা 5 গাপাপগুঞক তিচার বদেন। গ্ুকিতর 
মামখার পিচাবকানে ধার জজ্ঞকে জব) ভাহাবা শইতে 1 দুন।গণ 
অভিযুঞ বানকে দোবধা বা শিশোষ জান্যস্থ পপ্ন,াকিন্ছ পগ তশদতক চাহাদেশ 
কোণ হাত নাই । জছ ৪ জাবাগতণর পো মততভণ সনি ১ সামলা ৮ 
আদালত 5125 হয় হব শিশের আবে জজ শুই দা শসা প্রিয়া 
মামলা প্রুনাবিটার কলি পান পান পাপা ৩ প্াদেব (বির (9) 
উ৯৮ অ।পাণ্তে আপস কা! চাও উ৮৮ মাধালত হ2ত৩ মাহ নিধি ছেরে 
(৫) শ্াপ্রম কোটে মাপাল প্ধা যায। 

কলিকাতা পতি বঢ শহপে ফোৌহদাণী সাদার জন প্রেসিডেন্সি 
ম্যািস্১েটণ অদাল 5 আছে। ইঠা ছাতা, কলিকাতা নিহত বু বত শহরে 
*্গণ হ1৭[ল 5 (0111 00016) 28 ৫৭1 


৮ 


উচ্চ আদালত (11151111071) 0077) 
শ।সনতণন্্ন ৯১৭ ন" পানা? বগ। হইশাঞঙ্েে থে, প্রহোক ব্রাত্য একটি 
উচ্চ আদাশঠ পাকি, শিল্তু পাদামেন্ট ইচ্ছা কদিলে হচাধিক রাজ্যের 


একটিমাএ উচ্চ আদালত ৫৩৮1 করিতে পাবে । €ইকপে আগাম এ 


১৭৪ রাষ্্তত্ব 


নাগাভৃূমির জন্য একটিমাত্র আদালত প্রতিষ্ঠিত আছে । উচ্চ আদালতই হইল 
ব্াজ্যের বিচার-ব্যবস্থার উচ্চতম প্রতিষ্ঠান । 

প্রত্যেক উচ্চ আদালত একজন প্রধান বিচারপতি (01161 ০561০) সহ 
রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক বিচাবপত্তি লইয়া গঠিত হয়। অসমাপ্ত কাধ 
শেষ করিবার জন্য বটুপতি ছুই বৎসরের জন্তা অতিরিক্ত বিচারপতি (&,07711077] 
৮09) নিয়োগ করিতে পাঁরেন। কোন বিচারপতির সাময়িক অন্তপস্থিতির 
কালে রাষ্ পতি অস্থারা বিচারপতি নিয়োগ করিতে পারেন । এই উভয় শ্রেণীর 
বিচারপত্ডিগণ ৬৯ বৎস পষন্ত কাষে নিযুক্ত থাকিতে পারেন । 

বিচারপতি নিয়োগ ব্যাপারে রাইপরত সাধারণত: ভারতের প্রধান বিচার- 
পতি, সংশ্লিষ্ট পাজ্যপাল ৭ সশশ্লিষ্ট উচ্চ আদ।লঙের প্রধান বিচারপতির সভিত 
পরমর্শ করিয়। নিঘ্োোগ বরেন। 

বিচারপরিগণ মাসিক ৩,৫০০ টাকা এবং শ্রধান বিচাবপতি ৪,০০০, টাকা 
বেতন পান। বিচারপতিগণেব অবসপ্কাপান ভাতা ও পেল্সন পালামেণ্ট 
কর্ভক নির্ধারিত ভয় | বিচারপতি নিষু্দ হইবাকীপর পাণাম্ণ্ে খিচাধপতিগণেব 
অহ্থবিণ।| সা কিবা ইহাদের বেতন ও কাযের আচ্বংগিক আাবিধার পরিণত্তন 
করিতে পারে না। 

উচ্চ আধ।লতেণ বিচানপতির যোগ্যত| হইল যে, হাতকে অনধিক যাট 
বংসর ব্যস্ক 'ভাবতীব শাগ।রক হইতে হইবে। ভাহতের যেকোন অংশে 
ভাঠাকে বিচারপতির কান করিতে হইযাছে কিংবা এক বা একাধিক উচ্চ 
বিচাবাপতয় তিনি ব্যবভাপজবা ভিগাবে কার করিবাছেন। 


কাধ ও ক্ষমতা (1১0078 2170. 15110610175 ) 

প্রতেযক উচ্চ আদালতেপ এলাকা সেই পাজোর এলাকার সমান। আবালু 
অনেক ক্মেতে একই উল আদালঙের এলাকা একাধিক রাজ্যের উপর বিশুত 
হইতে পারে এবং কতিপথ ক্ষেতে রাজ্যের এলাকা বহিন্ভতি কেন্দ্রীষষ্পাসন 
অঞ্চল পথন্ক বিস্তৃত হইতে পাত কলিকাতা উচ্চ বিচারালয়ের এলাকা 
রাজ্যসীম। অতিক্রম কত্রিয়া আন্দামান ও নিকোবন্ন দ্বীপণুপ্ধ পযন্ত প্রপারিত। 


আদিম ক্ষমত] ( 071%07098] 18118010610 ) 
পূর্বে বোগ্বাই, মাত্রা ও ফলিকাতা এই তিনটি প্রেসিডেন্সি শহরের উচ্চ 


রাজ্যের বিচার-ব্যবস্থা ১৭৫ 


বিচারালয়ের আদিম ফৌজদারী ক্ষমতা ছিল অর্থাৎ এই তিনটি শহরের এলাকায় 
অন্তষ্ঠিত গুরুতর ফৌজদানী মামলার প্রথম বিচার এই আদালতগ্তলিতে অনঠিত 
হইত। বড বড দেওয়ানী মামলার বিচারও এই আদালত প্রথম বিচারালয় 
হিসাবে পরিচালিত করিত। কিন্ত এই তিনটি শহরে নগর আদালত (07 
0০47৮--01] 011. 00110170/1) প্রতিচার সঙ্গে সঙ্গে, বোহ্বাই ও মাদ্রাজ 
উচ্চ বিচারালযের ফৌজদারী মাণলাৰ্র প্রথম বিচারাঁলয় হিসাবে কাজ করিবার 
কর্তব্য অথথ, আদিম ক্ষমও। লোপ কর| হইয়াছে । দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে 
আদিম ক্ষমত| অতি স্বল্প পবিমাণে আছে। কিন্তু নগর আদালত প্রতিষ্ঠার 
পরে কলিকাত! উচ্চ বিচারালয়ের ফৌজদারা এ দেওয়ানী উভয় ব্ষিয়ে 
আধিম ক্ষমতা কিছু সংকুচিত হইলে ৭ এক্ধাবে বিলোপ করা হয় নাই । 
আগীল ক্ষমতা! (17)611866 20715010610) ) 

উচ্চ বিটাত্রালয়েব ষেেজদানী ৭ দেদ্খানী উঠ্ষধিধ মামণাঙ 'ম।গীল 
স্নিবার ক্ষমতা আছে । ফোষ্িধারী মামল।র ক্ষেতে শিমামাগত আবধাপত- 
ঞ&লি হইতে মাণী৬ আগপাল মামলার বিচার করিত পাবে 20১) দাএখাজজ, 
অতিত্রিক ব। সহকারী দায়রাজজ, (২) প্রেমিডেক্সা বা জেলা মাঞ্িস্টেট, 
(৩) উস্চ আদালতেত্র আধিম গনতা৭ বিরুদ্ধে আপাল শুশিতে 
পারে। 





&ে পযানা ব্ষব-সন্বন্ত মংমলাম উচ্চ আদ।লঠে শুথম এ দ্বিতীম্ন আগীল 
বিঢারালয ভিমাবে কাজ কবে। প্রথম আপীল মানালাত ভিখাবে এই 
বিচাখালয় আইন ৪ তথ্য উতগ বিনিগ্ছে বিচার করিতে পারে কন ঘিতভীয় 
আগীগ আদালত হিসাবে শুধু জাইন সংপাঙ্কু বিযহের [বিচার করে। ইভা ছাডা 
কোছ্ছাই, মাদ্রাজ, কলিক।তা, এলাহাবাদ, প1ঠনা গ্ুভঠি উচ্চ বিচাালধগুলি 
বিশেষ ক্ষম তা,বলে উচ্চ আদালতের একজন খাত্র বিচা৭পর্তি ক$ক বিচার 
কর। মীনলার অ।পাপ শুশিতে পারে। 


ইহা ছাড়া, একমাত্র সামরিক বিচাগালয়গ্রলে ব্যতীত অস্থাগ্ত বিচ পালয়- 
পলির উপর তদারক করিবার বিস্তৃত ক্ষমত| উচ্চ ধিচাগ্রালয়ের আছে। 
রাজ্যের সাধারণ বিচারালয়গুলি ব্যতীত বাডী ভা নিয়ন্ত্রণ আদঠলত, উদ্বাস্ত- 
ঈম্পত্ভির রক্ষক প্রভৃতি আধা-বিচারালয়গুলির উপরও উচ্চ আদালতের নিয়ন্ত্রণ 


১৭৬ রাহ 


ক্ষমতা আছে। কোন ক্ষেত্র বাক্তি বিশেষের মৌ'লক অধিকার কুপন হইলে বা 
্ষু্ ভইবার স্ভাবন| থ।কিলে এই বিচারাণয় নানা আদেশ ও [নদেশ জারী 
করিয। মৌলিক অধিকার রক্ষা করিতে পাবে। 


বাজ্যে মধ্যে অপাস্থত নিয় অংদ।গতগলির উপব৭ এই বিচাব্লয়ের 
নিষন্ত্রণ ক্ষমতা আছ্েে। জেলাজছেব শিষোগ, পদোন্নতি প্রতি ব্যপারে 
রাগ্যপাণ এই িচার্াপয়ের সহিত পবাম্শ করেন। গো আধাণত ও 
অন্ানা য় আদাপতগ্ড ণ। শিছোগ, পদোদ।৩, ছুটি গ্দান গ্রুইতি এই 
বিচার[পয়ের সমতা পৃক্তি বিণ । 


উন্চ গাদ[থ5৩1 [বঠাবগ।তখিন ৩৯ বহর গখন্ত কাজ করিঠে গানেন। 
ভা£111 [প।খততাতে হাদুণ। তাত (শব এপ তামার পেশ কাপতে পারেন। 
অকমখ)৩। ব। অসপাঢাণের ভে গালামেন্ট ভর ৬৬৭ কঙ্ের 2৯৩৭ ৭1শ 
সনের মংভখোগে বাদ তি শোন বিঢাবপাতিকে ভাবখুক্ত কাততে সাগেন। 


বিচাপ-ব্যণহাব স্বাধানতা এ শিরপেকতারঞ্ডপবহ অ্র-শাধনব্যপস্থা অনেক 
পরিমাণে [নান করে) উড বিচাপানঞ়ের [বচারপাতিগদ যাহাতে পান ৪ 
নিএপেশ হাবে চা ববা।মু পাটাশন| বারিতি পাখেশ তিজ্দঙ্গ তাভাদের 
কাযণ হাবিব এএখদাশ কতক ৮১৬ানরে আবার হওয়া হাঙাদের 
বেতশা।ধপ গানাশেন্ের বাংআারক অন মাদেন নহে শিযোগেব 
গণ ।বটার।তগনে। বেঠনত ভিত বা অঞ্গাগ আবকাবগ্ত গণ পাপবতন 
প1.1৮ কাপতে গানে পা) অবগর গ্রহণ কীনদ$ পর টন পিচাহপাতি 


সংল্লষ্ট ৯৮৮ |বচান1০৭ আও প্যপঠারজবার কাজ কারত পাববেশ ন। 


পাশণঠী ৭1:)র উ৮ বিচাশাশগ্রগে সাধারণ ৩ বেশনাঁছিত অধাগে 
আগাশ আদালুতব কাধ করিনা দাকে। এঠবকপ ঘা জলের আগাল 
আধাগত হহল পারার উচ্চ বচারাণ। এবং কণিকা তা ডচ বচরাণয 
আশামাল 6 পরবে আগা আগত ভদথ। খাকে। কেম হমাচল 
প্রত, মাপা হরিপুর] এফছের জগ পা ছুডিপদান কওজনপাতের আদালত 
ডে! ৬ আবাশতদ্িত বিশিয |বিখেষ শগেতে উদ্ত অঞ্চগন্ডজর উচ্চ 
বচানথবে কী অন্াধন করে এব গধ1ণঠগালর সগ্ধান্থেণ বিপদ প্রি 
কোটঠে গল কণা বায 


রাজ্যের বিচার-ব্যবস্থ। ১৭৭ 


ভারতে বিচারবিষ্ঞাগের স্বাধীনতা (1750919971067009 01 9 

খ0৫10187 হা [11015 ) 

গণতন্ত্রে শাসনব্যবস্কার সকল বিভাগের উপরই জনগণের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা 
থাকে। এরূপ অবস্থায় বিচারবিভাগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভবও নহে, কাম্যও 
নহে । কিন্তু ইহা সব্বেও বলিতে হইবে ষে, গণতান্ত্রিক শঁসনব্যবস্থয় বিচার- 
বিভাগের স্বাধীনতা এদপ অপরিহাযযে, এই স্বাধীনতা ব্যত'ত ব্যক্তি-স্বাধীনতা 
ক্ষন হইয়! গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থ] প্রহ্সনে পযবসি'ত হয়। বিচারবিভাগের 
স্বাধীনতার অর্থ হইল যে, বিলারকগণ নিরপেক্ষভাবে আইন প্রয়োগ করিয়া 
যাহাতে দোষী ও নিদোষ স্থিব করিয়া অপন্রাধের গুরুত্ব অনুসারে শান্তি বিধান 
করিতে পারেন । সেজন্য বিচারকগণ জনম» শাসন কঠপক্ষ বা আইনসভা- 
নিরপেক্ষ হইবেন। বিচারপতিগণ যদি ভয় বা অন্গ্রহের জন্ত কাহারও 
মুখাপেক্ষী হন, তাহা হইলে এপ বিচারপতির দ্বার! ন্বায বিচার সম্ভব নহে। 
যে শাসনব্যবস্তায় ম্যায় বিচার ভুগব নহে, £স শাপনব্যবস্থাকে কোন মতেউ 
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থ। বলা বাইতে পাবে না। 

তিনটি উপায়ে বিচারবিভাগের স্বার্দীনতা ও নিবপেক্ষতা শি করা হয়। 
প্রথমতঃ, বিচারপতিগণের স্বাধীনতা তাহাদের নিয়োগ পছ্গিতির উপর নিভর 
করে। নিয়োগ পদ্ধাত এপ হইবে বে, একবার বিচাগক নিযুক্ত হইলে 
তাহাদের ম্বাধীন মতেব জন্বা যেন কোন কর্তপক্ষই তাহাদের পদচ্যুত করিতে না। 
পারে। দ্বিতীয়তঃ, কাধকালের স্বায়িত্বেণ উপর ৭ ত্বাহাদেব শ্বাধীনতা নিব 
কবে। এইজন্য অন্তাষ 9 ছনীতির আশ্রয় গ্রহণ ব্যতী' অহ্কা কোন কাবণে 
শাহাদের অপসারিত হইবার ভয় ন1 থাকিলে তাহার? নিভীক ও নিরপেক্ষ- 
ভাবে তাহাদের গুরু দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন। তৃতীয়ত, ভাভার] যাহাতে 
কোন প্রলোভনের দ্বারা আকরু্ট না হন, সেজন্য তাহাদের উপধুক্ক পরিমাণ 
বেতন দে ৪য়! উচি'ত এবং কামকালে ভাভাদের বেতন পরিমাণের হ্থাস-বৃদ্ধি ন| 
কর উচিত। এখন দেখ! যাউক, ভাবতে উপরি-উল্ত উপায়গুলির সাহায্যে 
বিচারবিভাগকে কতদূর স্বাধীন «এ নিরপেক্ষ করা হইয়াছে । 

ভারতে বিচারপতিগণের নিয়োগ পঞ্ছতি বগলা বুটিশ 5 যা্ণ 
ব্যবস্থার অন্রবপ | স্মপ্রিম কোটেব বিচাবপতিগণ ব্রা্্পৃতি কতক লিযুক্ক ভন। 
কিন্তু এপ নিয়োগ ব্যাপাকে বাষ্টপতিকে তশ্রিম কোটের এ রাজ্যের উচ্চ 
খিচারালয়ের কিছু সংখ্যক বিচারপতিগণের সভিত পরামশ করিয়া নিষোগঠ 

১২--(২য় খণ্ড) 


১৭৮ রাষ্টতত্ব 


করিতে হয়। প্রধান বিচারপতি ব্যতীত অন্ত বিচারপতি নিয়োগ ক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রপতিকে অবশ্যই ভারতের প্রধ।ন বিচারপতির সহিত পরামর্শ কর! বাধ্যতা- 
মূলক। রাজ্যের উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণের নিয়োগ ক্ষেত্রেও তাহাকে 
সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল, প্রধান বিচারপতি প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিতে 
হয়। 

ইংলগু, মাফিণ-যুক্তরাষ্র গুভৃতি দেশে বিচারপতিগণ যতদিন সদাচারী 
থাকেন ততদিন পযন্ত কাষে বহাল খাকেন। ভারতে স্তপ্রিম কোটের বিচার- 
পতিগণ ৬৫ বৎসর ৪ উচ্চ বিচাপ [পয়ের বিচাপতিগণ ৬২ বৎসর পযস্ত কাষে 
নিযুক্ত থাকিতে পারেন। বিচাবপতিগণের এরূপ উরধ্ব বয়ঃসীমা নির্ধারণ 
করিবার কাবণ হইল যে,তাসার! দাহভাতে ধাঘধিন কাজ করিয়া আইন প্রয়োগের 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারেন । 

ভারতে বিচারপতিগণের অপসারণ পঞ্ছতি৪ সহজসাধ্য নহে । তপ্রিম 
কোট বা উচ্চ বিচারালয়ের কোন বিচাপ্ূপতিকে একমাত্র অবধারিত অস্দাচরণ 
বা অক্ষমতার কারণে অপসাণন করা চলে । এবপ ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের গুত্যেক 
কক্ষ ইহাব উ সংখ্যক সাদস্তেব উপস্থিতিতে এ সংখ্যা গরিয়ের ভোটে এই 
অপপারণের প্রস্তাব পাপ করির়। প্রা্্রপতি সকাশে উপস্থাপিত করিতে হইবে এব' 
রাষগ্পতি এই অপসারণের আদেশ জারি করিবেন । 

বিচাব্রপতিগণকে প্রলোভনণেব উধ্বে রাখিবার উদ্দেশ্টে উপযুক্ত পরিমাণ 
বেতন দেয়। প্রধোজন । ভারতে ১ণপ্রিম কোটের প্রধান বিচারপতি ৫,০০০. 
টাক। ও অন্তস্ত বিচারপর্তিগণ ৪,০৯০ টাক] বেতন পান | উচ্চ বিচারালধের 
প্রধান বিচারপতি ৪,০০২ টাক] ও অগস্তান্ত বিটারপতগণ ৩৫০০২ টাকা বেতন 
পাইয়া থকেন। ভাতের ইাধ দরিদ্র “দেশে বিচারপত্গণের এই বেতন 
মথেষ্ট বলা যাইতে পাবে। তনে এস্থলে একটি কথা মনে রাখিতে ভইবে যে, 
যদিও অস্যান্থ দেশের ব্যবস্থাব স্ায ভারতের বিচারপত্তিগণের বেন পরিমাণ 
তাভাদধের ক।সকালে পধিবততন কপ যাধ না, তবুও শাশনতত্ত্রের বিধান অগচসারে 
রাষ্ পতি পর্তৃক অর্থ-যংগরান্ত জরুবী অবস্থা ঘোধণা কালে বিচাব্পত্বিগণেব বেতন 
পরিমাণ হাস কর। যাইতে পাবে। 

ভাবতে -বিচ।র(বিভাগকে ক্বাপীন কবিবার উদ্দেশে আব একটি ব্যবস্থ1 
অধজম্ন বগা হইয়াছে । হপ্রিম কোট ও উচ্চ বিচারালয় গুলির কর্মচারীবুন্দকে 
খন্পূর্ণনাপে এই বিচারালয়গুলির কর্ঠভ্বাধীন করা হইয়াছে । এই কর্মচারী বৃন্দের 


রাজ্যের বিচার ব্যবস্থা ১৭৯ 


নিয়োগ, বেতন পরিমাণ ও কাধের অন্তান্ত শতাদি প্রধান বিচারপতি বা অস্থ 
কোন বিচারপতির ছ্বার। নির্ধারিত হয়| এই বিচারালয় গুলির জন্য যে ব্যয় হয়, 
'ভাভাও পালীমেণ্ট সভার বাংসরিক অন্রমোদন সাপেক্ষ নহে। এতদ্যতীত 
আইনসভার সাস্তগণ৪ তাহাদের বাকৃম্বাধীনতার বলেও স্তপ্রিম কোট অথবা 
উচ্চ বিচারালয়ের কোন বিচারপতির আচরণ সম্পকে কোনরূপ মন্তব্য করিতে 
পারেন না। 

ভারতে বিচাবপতিগণের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষাব জন্ত উপযুক্ত 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলেও এ স্থলে একটি বিষযের উল্লেখ করা প্রয়োজন । 
ভারতেব শাসন কণ্ঠপক্ষ নিযোগ করিতে পারিলেও বিচাত্রপতিগণকে পদচ্যুত 
করিতে পাবেন না। আইনসভা উহাদের বেতন পরিমাণ হাঁস করিতে না 
পারিলে৭ পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিষা বিচারপতিগণের সংখ্য। বৃদ্ধি করিতে 
পারে এবং এইবরূপে সংখাবুর্ষি দ্বারা সরকারের মনোমত বিচারপতি নিযোগ 
কবিয়া সবকার বিচ রা লয় গুলিজেআপন আগ্রিপত্য সগুতিষিত করিতে পাবেন। 
ইভাব ফলে শিচাবাবভাগেব শ্বাধীনভা ও নিবপেক্ষাত। ক্ষুপ্ধ ভইব।র সম্ভ/বনা 
থাকে । এবপ ক্ষেত্রে এক্মাহ সঙ্জাগ ৭ সফি জনমত এই দুনীতির প্রতিবিধান 
করিতে সক্ষম | 


ভারতে শিচার-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (579865769 01 61৩ [11157 এ8010181 
১5৮৪1০)])) 


ভাতে বিচার-ব্যবস্থাব কয়েকটি €বশ্িষ্্য পরিলক্ষিত হয। প্রায় দেন্দ- 
শভান্দীকাল পথস্ত বুটিশ শাসনাধীনে থাকার ফলে ভারতের বিচাব-ব্যবস্থায় 
বুটিশ বিচার ব্যবস্থার ক্িিপব লক্ষণ দেখা যাখ। 

প্রথমতঃ, ভারতে আগাইনের চক্ষে সকল নাগশিকই সমান । সকল 
নাগবিকেব এক্দফ! নাগপ্রিবত্হর অগ্রবপভবে সকলের জন্যই একই আইন 
এ একই বিচারালধ প্রতিষঠঠিত মাছে । বিশেষ বিশেষ হ্ষেত্রে বিশেষ বিচারালয় 
গঠিত হইলে 9 ফবাপী দেশের মত ভারতে কোন শাঁসন বিভাগীধ বিচাবালয় 
( 801১0101461)08 0০016) নাই । সাধারণ নাগরিক 9৪ সরকারী ক্রচারী 
উভয় শ্রেণীব লোকই একই বিচাবালয়ের বিচারাধীন _যপধিএ' রাষ্ুপতি, 
উপ-রাুপতি বা সুপ্রীম কোট এবং উচ্চ বিচার।লরের বিচারপত্িগণেব বিচারের 
জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে । 


১৮৩ রাষ্টতত্ব 


দ্বিতীয়তঃ, ভারতে যুক্ররাষ্্ীয় শাসনব্যবস্া প্রবত্িত হইলেও এখানকার 
বিচারব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ কর। হইয়াছে । সবভারতের জন্ত একমাত্র আপীল 
আদালত ভইল ন্রপ্রিম কোর্ট । এই বিচারালয় রাজ্যগুল হইতে আনীত 
ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলাগুলির আপীল শুনিয়! থাকে । মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র 
ব্যবস্থায় ক্প্রিম কোটের এন শ আপীল শুনিবার ক্ষমতা নাই। 

তৃতীয়তঃ, সর্বভারতের জগ্য প্রায় একই ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিধি 
প্রবতিত হইয়াছে। 

চতু্তঃ, গুরুতর ফৌজদারা মামলা জুবীর সাহায্যে পরিচাজিত হয়। 
ছরীগণ তথ্য সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করিতে পারিলেও আইন সম্পকিত 
বিষয়ে তাহাদের কোনরূপ ক্ষমতা নাই । বিচাবপতি তথ্য সম্পূরক জরীর 
মত গ্রহণ ন1 করিয়া অভিযোগের বিষয়টি উচ্চ বিচারালয়ে প্রেরণ করিত 
পারেন। আতরাং ভারতে সোভিয়েত বিচার-ব্যবস্বাব অন্ুৰপভাবে কোন 
নাগরিক বিচারকের (0181552. 08069) শেন ত নাই, পরন্ত জুরীগণের 
বিচারক্ষমতীও অতি সংকীণ গণ্ডি মধ্যে আবদ্ধ। সুতরাং এ দিক দিয়। 
বিচার করিলে ভারতের বিচার-ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় বিচার-ব্যবস্থা বলা যায় না। 
এতদ্ব্যতীত বিচার-ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রে উংবেজী ভাষায় ও ইংরেজী 
পদ্ধঠিত্তে পবিচালিত হয বলিয়] অধিক।'শ বিচাবপ্রার্থী বিচার-ব্যবস্থাব সহিত 
পরিচিত ভইয়। বিচার-ব্যবস্থাপ নিরপেক্ষতা সম্পকে সম্পূণ আস্বাবান হইতে 
পাতে ন।। বিচারকের পিদ্ধান্থও ইংরেজী ভাবাধ দেওয়া হয়। স্ুতিব।ং 
অধিকাংশ বিচারগ্রাথী তাহ! হাদয়জম করিতে পারে না। কাজেই ব্চার- 
ব্যবস্থার উদ্দেশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিফল হয়। তবে এ স্থলে একটি কথা 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গ্রামীণ স্বায়তশাসন প্রবঙনের ফলে গ্রামে যে পঞ্চায়েতী 
ব্যবস্থা প্রসারলাভ কবিতেছে, সেই ব্যবস্থার সাহায্যে অন্ততঃ ছোট-খাট 
ব্যাপারে জনগণ দ্বারা পরিচালিত জনপ্রিয় বিচাব-ব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছে। 

পঞ্চমতঃ) ভারতে বিচার-বাবগ্কার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল ইহার দীর্ঘায়িত 
ও ব্যয়-বহুল পদ্ধতি । একটি ছোট-খাট অঁঙযোগের নিষ্পত্তি হইতেও অন্যতঃ- 
পক্ষে ছর মাস সময় অতিবাহিত হয়। যে সমস্ত অভিযোগ জটিল ও গুরুতর এবং 
আপীল-সাপেক্ষ সেগুণি নিষ্পত্তি হইতে ধশ বার বৎসর সময় অতিবাহিত 
হয়। এই মামলাগুণি পরিচালনার ব)য়ও এত অর্ধিক যে, ভারতের হ্ঠায় পরি 
বেশের অধিকাংশ লোকই স্তা বিচার ক্রয় করিতে অসমর্থ। ভারতে বিচার- 
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ব্যবস্থাকে তরান্বিত করা, ব্যয়-ভার বিশেষরূপে লাঘব করা এবং জনসাধারণের 
বোধগম্য পদ্ধতিতে পরিচালন1 করা আশু গ্রয়োজন। 


ভারতে বিচার-ব্যবস্থ! 


স্থপ্রিম কোট 
| 


পা, সা ্ জ 





(রাজ্যসনৃহে ) ( নারি অঞ্চলসমূতে ) 
হাইকোট পাশ্ববঠী বাজোর হাইকোট 
| অথবা, হুঙিথিধাল কমিশনার 
' ( হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর ও 
ব্িপুবা ) 


| এ] 
( নিন ) (৫প্রসিছেন্সী শহরসমূতে) 


2 |. 
( দেএ্াশী) ফেধীজধানা ) 
জলাজগর আদালঠ সেদনসজজেব আদালত 
সানজতজর আদালত সচকাবা সেদনসজজের আদালত 
মুণতসেফেব আদালত ম্যাভ্স্টেগের (প্রথম, দ্বিতীয় 
ঃ এ ততায় শেলীর ) 4 
'অনৈতনক ম্যাডিস্টেটের 


আদালত ণ 
পর্শয়েত সাদাত পঞ্চায়েত আদালত ৰ 
৭ হি. 
(দেওয়ানী) ( ফৌজদারী ) 
নগব দেওয়ানী আদালত নগণ ফৌজদারী আদাল'ত 
চোট আদাগত প্রেসিডেন্সী ম্যাজি স্টেটের 
আদালত 
স€ক্ষিপ্রসার 


বিচার-ব্যবস্থা 


গ্রামের পকায়েৎ আদপালনই হইল দেওয়ানী সর্বনিয় 'আমালত | এখানে 
ছোট-খাট মামলার বিচার ভয়। ইচার উপর হইল মুনলেফের আদালতএ 


১৮২ রাষ্্ীত্ব 


প্রত্যেক চৌকী, মহকুমা ও জেলার সদরে মুনসেফী আদালত থাকে । ইহার 
উপর হইল জেল! জজের আদালত । ইনিই হইলেন জেলায় দেওয়ানী মামলা- 
'ক্রান্ত সর্বোচ্চ বিচারক। জেল! জজ তাহার সহকারী সবজজের সাহায্যে 

বিচারকার্ধ পরিচালনা করেন । কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ সহরে দেওয়ানী 
মামলার জন্ত ছোট আদালত আছে। 

ফৌজদারী মামলার জন্য সবনিয় আদালত হইল গ্রামের পঞ্চায়েৎ আদালত । 
অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধের জন্য প্রত্যেক মহকুম। ও জেল|-শহরে প্রথম, 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্টেট থাকেন । খুন, গহদাঠ প্রভৃতি গুরুতর 
অপরাধেন্র বিচার সরানবি জেলাব দাধরা জজের আদালতে হয়। প্রত্যেক 
জেলা একজন দায়ব| জজ খকেন। গ্ুকতর মামলার বিচাপকালে দায়! 
জজকে ভ্ববীব সাভায্য লইতে ইম। 

কণিকা প্রভৃতি বড বট সবে ফৌজদাবী মামলার জন্বা প্রেসিডেন্সি 
ম্যাজিস্টেটের আদাশত আছে। উহা ছাডা, এণিকাতা প্রন্ভৃতি বাজ বড সবে 
নগর আদালত কটি হইয়াছে । 


উচ্চ আদালত 

প্রত্যেক রাজো একটি কিমা উচ্চ আদালত আছে। এই আদালতই 
হইল রাজ্যের দেওয়ানী ৪ দৌঞ্দার) মামলাণ সবোগ্চ আদাপত। একন 
প্রধাণ বিচারপতি ৪ অন্ব কয়েকজন বিচারপতি লঠয়! এই আদাশত গঠিত 
তয়। রাঠপতি ক্প্রিম কোটেণ প্রধান শিচাহপতি, থাজোধ খাজাপাল প্র উচ্চ 
আদালঙেল প্রধান বিচাপপতির সাত পলামশ বররিয়া অগ্গ বিচাবপত্িিগণকে 
নিযুক্ত করেন। বিচারপতিগণ ৬১ বংসর পধন্ত কাভ কবিতে পারেন এবং 
অবসর গ্রহণ করিবার পব ভারতের কোন বিচাবালযে আইনজীবী হিসাবে 
কাজ করিতে পারেন ন।। একমার অসদাচপণ ও অকর্ণণ্যতাহেতু আইন"।ভার 
দুই-ভতীয়াংশের অভিযোগে বংইপতি কোন বিচারপতিকে পদচাত কারিতে 
পারেন। উচ্চ আদালতের খিচাবপতি হইতে হইলে কোন নিয় আাপালতে 
অন্ততঃপ্ক্ষে ১০ বংসর কাঁল জজ হিসাবে কাজ করিতে হইবে অথব। কোন উচ্চ 
আদালতে ত্ন্তভঃপক্ষে ১” বতমৰ ওকাসতি ব| ব্যারিস্টারি করিতে হইবে । 

উচ্চ আদালত নিয় আদধালতগুলি হইতে আনীত আপীল মামলাগুলি 
পরিচালনা করে । কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটি প্রেমিডেন্সির 


রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা ১৮৩ 


উচ্চ আদালতের আদিম ক্ষমতাও আছে। প্রেসিডেন্সি এলা কাস্থিত গুরুতর 
ফৌজদারী মামলাগুলির বিচার সরাসরি এখানে হয় । বিশ্বে ক্ষেত্রে দেওয়।নী 
মামলার প্রথম বিচারও এই আদালতে হয়। 


বিচার-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য 


ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র হইলেও সমগ্র ভারতের জন্য একটি সবোন্চ বিচারালঃ 
(হ্প্রিম কেট) আছে। প্রত্যেক বাজে একটি করিয়া উচ্চ আদালশ৩ (হাই 
কোট) আছে। এই উওষ আদালতই দেঞখানী এ ফৌজধারা উযবিধ 
মামলার বিচার করে। অন্যান্থ নিয় বিটাবাশয়গুলি ফৌজদারী ৪ দেওয়ানী 
এই জুই 'ভাগে বিভক্ত । গুরুতর ফৌজদাণী দংনশাগুলি দবীবর সাভাযো বিচার 
করা হয। বিশেষ বিশেষ নেত্র বিশেষ ধরণের আদালত গঠিত হয। ইহা 
ছাছা, শ্রমিক-মাপিক বিবোধ প্রতৃতিণ নিষ্পির জন্থা বিশ্মযে আদালত আছে। 
আইনের চক্ষে সব নাগাবকইসমাগ। 


প্র্নাপলা 
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চত্ছদ সণ অনম্্যাম্ত্ 
শীসনতন্ত্রের সংশোধন 


(4120010017861)6 ০01 0172 0010561606601) ) 


শাসনতন্প সংশোধনের পদ্ধতি ( 119177006 01 /10910077)61)1 01 1019 
১0174110781101) ) 


যুক্তরাপ্্রীয় শাসনব্যবস্থায় হিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র অপরিভাষ বলিষা 
পরিগণিত হয়। ভারতের শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ক্ষমতার আধিক্য থাকিলেএ 
শাসনব্যবস্ত] যুক্তবাষ্বায় আদর্শে গঠিত ভইযাছে। স্বণ্চরাং ভারতের শাসনততন্ 
মাঁকফিন যুক্তরাষ্রের শাসনতন্্ের মত অত্যধিক 'অনমনীয় না হইলে9 ইহাকে 
'মনমনীয় পমাধ্ডুক্ত করা যাব । 

একাধিক পদ্ছতঠিতে ভাবের শাসনতন্বের সংশোপন করা যা'য। 

১। সাধারণতঃ, শাসনতন্বে ংশোধন করিতে হইলে একটি বিশে 
পদ্ধতি অবলঘ্ধন কবিত্তে তয। পুুত্যেক সংশোধন প্রস্তাব একটি বিলের 
আকাঁবে প্ালামেন্টেব যেকোন পরিষদে উথাপন করিতে ভইনে। এইবূপ 
উত্থাপিত সংশোধন বিল ুত্যেক পরিষদে সউপশ্থিত ছ্ুই-তুতীয়াশ স্দশ্সোব 
ভোটাধিকো এবং সমগ্র সদলেন স*খ্যাধিক্যেব ভোটে গুভীত হওয়া চাই | 
'আইনসভ। কতক অগমোদধিত সংশোধন বিল বা ।৩ব সম্মঙ লাভ করিয়া 

ংশোশিত আইনে পরিণত হয। 

১। কতকগুলি নিধিষ্ট বিষযে ম'শোপধন বিশ আইনে পরিণত করিতে 
হইলে পার্ামেন্ট করৃক গৃহীত প্রথম তপশীলত্ন্ “ক ৪ “খ"' ভাগে বণিত রাজা 
'অ।ইনসভাগ্রলির অর্ধেক কর্তক 'অভমোদিত ভ'্থা প্রয়োজন ছিল। এঠ বিষয় 
গুলি হইল £ (১) রাগ্ঈপতির নিধাচনব্যবস্থা ; (৯) কেন্দ্রীয় সরক্কাবের ক্ষমন্জাধ 
পরিধি; (৩) রাজ্য সবঞারের ক্ষমতা পরিধি ; (৪) গ-শ্রেণীর রাজ্যের উচ্চ 
বিচাপালর ; (৫) শাস্নতন্ত্বের সংশোধনব্যবস্থা ; (৬) ত্রপ্িম কোট-সংক্রান্ত 
বিষ; (৭) উচ্চ বিচারালঘ সংঞ্রাস্ত ব্ষিয় ; (৮) আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা ও এই 
ক্ষমতার বন্টন ; (৯) পার্লামেন্টে রাজ্য গুলিব প্রতিনি ধিত্ব। 
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উপরি-উক্ত বিষয়গুলি সম্পকিত সংশোধন বিল অর্ধেক সংখ্যক রাজ্য 
আইনসভা কর্তন্ক অনুমোদিত হইলে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ কর] হয় এবং 
তাহার সম্মতি পাইলে বৈধ বলিয়া! বিবেচিত হয়। 

৩। তৃতীয়তঃ, এমন অনেকণ্লি বিষয় আছে, যে বিষয়গুলি সম্পকে 
কোন সংশোধন করিতে হইলে আদৌ কোন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে 
হয় না। পার্লামেন্ট সভা সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে এ বিষয়গুলির 
সংশোধন করিতে পারে। নূতন রাজ্যগঠন বা বর্তমান রাজ্য গুলিপ্ পুনর্গঠন, 
প্রথম তপশীলত্ৃক্ত 'গ”শ্রেণীর রাজ্য গুলির শাসনতন্ত্র গুণয়ন, কোন রাজ্যে উচ্চ 
পরিষদ গঠন করা বা বাতিল করা উত্যাদি ব্যাপার পার্লামেন্ট সভা! সাপারণ 
আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন করিতে পারে । এই বিষয়গুলি সম্পকে ভারতীয় 
শাসন'তন্বকে আংশিকভাবে নমনীয় বলা যাইতে পারে। 

ভারতে শাসনতন্বের সংশোধন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিলে এই পদ্ধতিব কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্য দেখিতে পারা ধায়। প্রথম 5, একমাত্র কেন্দ্রীয় পালামেন্ট সভ। এই 
শাসনতম্ পন্রিবর্তনের প্রস্ত/বউখ্াপণ কলিতে পারে রাজ্য আইনসভাগ্চলিব 
এ সম্পর্কে কোণ ক্ষমত নাই | দ্বিতীতঃ) মাকিণ বা সো'ভয়েত ধুন্রপাষ্টেব 
আংগিক রাজ্যগুলিব হ্যায় ভাএতের বাজ্যগুলির নিজস্ব কোন ন্বতস্ত্র শাসনতত্ব 
নাই বা পরিবঙন কনিতে পাতেনা। ভতীযতঃ, স্ইজারল্যাণের ম্বায় তাণত্ের 
োটদাতিগণণ শাসনতন্্ব পরিবঙন সম্পকে কোন ক্ষমতার অধিকাখী নভে | 
চক্ুথতঃ, মাকিণ যুক্তরাষ্টেরে শাসনতন্ত্র কঠিপয় বিষয়বস্ত একেবাবেই 
গপরিবতনীয়, যেমন, রাজ্যগুলি ইহাদের প্রজাতগ্বী গঠনতম্ব পরিবতন কলিতে 
পাবে ন|। কিন্ধ শাররতের শাসনতস্কের এমন কোন মংশ নাই যাহা নিবম- 
তান্থিক উপায়ে পনিবর্তন করা যায় ন!। 

এখন প্রশ্ন ভইল ভারতের শাস্নতম্ব কি নমলীয না আনমনী'য় 7 খুটিশ 
শালনন্্ব নধনীয, কানণ সাপারণ আইনসভ। অগাৎ বুটিশ পার্লামেন্ট সাধারণ 
আইন প্রণয়ন পন্ধতি অন্রপরণ করিষ1] শাসন ত্বের পবিবর্তন করিতে পাবে। 
আবার মাকিণ শাসনতম্ব অনমনীয় কারণ মাকিন আইনসভা কংগ্রেস সাধারণ 
আইন প্রণয়ন পদ্ধততে শাসনতন্ব পর্িবঙন করিতে পারে না-শাসনতত্ত্র 

ংশোধনের জইঈ পৃথক এক জটিল পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু 
ভারতের শাপনতন্থ মিহ নমনীয় বা নিছক অনমনীয় বলিয়া অভিহিত হইতে 
পাবে না। আবার হইজ্ারল্যাণ্ডের শাসনতশ্ব্ের ম্ভায় ভাবতের শাপনততন্ত 


১৮৬ রাষ্্রতত্ব 


পরিবঙনের জন্য ভোটদতগণের অনুপ্রেরণার বা সম্মতির কোন প্রয়োজন হয় ন1। 

ভারতের শাসনতস্ত্রের বিষয়-বস্ত ছুই ভাগে বিভক্ত কর যাইতে পারে, 
যথ।, নমনীয় বা সহজ পরিবর্তনীয় ভাগ এবং অনমনীয় বা ছুক্পরিবর্তনীয় ভাগ । 
নমনীয় ভাগ পার্লামেন্ট সভা সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে অথাৎ উভয় 
কক্ষের সাধারণ সং খাধিক্যের ভোটে সংশোধন করিতে পারে । নাগরিকতা 
সম্পকিত বিষয়, নৃন পাজ্য গঠন অথবা অবস্থিত রাজ্যের পুন্গ ঠন,পার্লামেন্টের 
সদশ্তগণের অধিকার, উভয় কক্ষে কাধপরিচালনা সম্পকিত নিফ্ম প্রভৃতি 
বিষয়গুলি এই নমনীয় অশের অন্বর্ভক্ত। শাসনতন্্রের এই নমনীয় অংশের 
পিমাণ ৪ গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম | 

শাসনতন্বেব অপেক্ষাকত ব5ৎ এ গুরুত্বপূর্ণ অশ হইল অনমনীয়। আবাব 
এই অনধনীয় অংএকেও দুটি পথাষে ভাগ কর! যায়, যথা, সাধারণভাবে 
নমনীয় এবং খিশেষঙাবে অনযনীয়। সাধাধখভাবে অনমধনায় অংশ পর্রিবর্তন 
করিতে হইলে ভইটি বিশ্যে শঙ পুরণ কর গ্রয়োজন। প্রদমতঃ, কেন্দ্রীয় 
পাগগামেণ্ট সভার উদ্ভথ কর্মের সমগ্র সদগমনখ্যার নিরংকুশ সংখ্যাধিক্যের উপস্থিতি 
এব রে কঙ্গের উপাস্থতি ও ভেোটদনকাব্ী সদগসংখ্যার ঢই-ততাযাশের 
সম্মত এইকবগে উভম বন্ষের ছুই ভতীয়াংশ মধল্তাগণ কড়ক গ্ভীত প্রস্তাব 
রাষ্টপতিপ্র অন্মোধন পাঁভ করিলে স'শোধিত আইন বলিয়া পরিগণিত হয়। 
শাসন $ন্বেণ এক প্রধান অংশ এই পঞ্ছততিতে সংশোধন বা যান | ১৯৫১ সালে 
কফ্ণেটি মৌলিক উন বিধি, যথ|, সাঁমেযব আধকান, সম্পন্তি ভজনের 
অধিকাণ প্ুভতি এই পদ্ধতিতে সন্দোবশ করা ত 

[বিশ্মেভাবে অনমনায় অংশ পাবব্ন্$ন রর হইলে কেন্দয় আইনপদভার 
ছুই ততযাশ জংখ্যাধিক্যের ভোট ব্যততভও ক এ খ ভাগে বণিভ রাজ্য আইন- 
সভাগুলির অন্থতঃ অর্ধেকের সম্মতি প্রয়োজন । রাষ্টপতির নিবাচন, কেন্দ্রীয় 
সপঞ্াবের শাসন মতা, আইন গুণয়ন বিষষক ক্ষঘ্তার বণ্চন, পালামেন্ট সায় 
রাজ্য গুলির প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি বিষ্যগুগি এই অংশের অন্তর্ুক্ত । যে পদ্ধতি 
অগ্সবণ করিয়া শাসনতম্্ সংশোপন হউক না কেন, প্রত্যেকটি সংশোধন প্রস্তাব 
একটি বিলের আকারে উত্থাপিত করিতে হইবে । 

লিখিত শাসনতন্ত্রযুক্ত অন্যান্থদেশের শ!সনতস্ত্রের সহিত তুলনা কবিলে 
দেখা যায ষে, ভারতে শাসন তন্ত্রের রচয়িতাগণ শাসনতন্ত্র যাহ।ছে ক্ষণভগুর ন' 
তয়, তজ্জহ্য যথেষ্ট সতর্বতাধুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। জনসাধারণের 
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মৌলিক অধিকারগুলি যাহাতে সহসা ক্ষুপ্ণ না হয এবং আঞ্চলিক সরকারগুলির 
মতামত যাহাতে একেবারে উপেক্ষিত না হয. তজ্ন্ত শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ 
শাসনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট অংশ বিশেষ রূপে হুষ্পরিবর্তনীয করিয়াছেন । সংস্লিই্ইট অংশ 
বিশেষের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া ছুম্পরিবর্তনীধ'তাঁর ও মাত্রা স্থির করিয়াছেন। 
কেবল ভোটদাতাগণকে শাসনতন্ত্র স'শোধন ব্যাপারে *কোন ক্ষমতা দান 
করেন নাই। 


ভারতের শাসনতন্ত্রের সংশোধন আইনসমূহ (07600767115 (৮ 
176 1110191) (0:07751118616)17) 
১৯৫০ খৃষ্টানদের ২৬শে জশ্রিয়াবী ভাগ নুতন শাসনতদ্থ প্রবতিত হয়। 
এই সময় হইতে আবন্ত কৰ্রিযা বঙমান কাল পসম্থ এই শাসন ওন্্ কতিকগ্তলি 
সংশোধন আইন ও শাসনওস্ব-সংরণান্ত শিদেশ (6১/৯11001101 0101578) বারা 
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ব্ঞ 
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১। শামনতান্দ্রিক প্রথম সংশোধন আইন, ১৯৫৬-_--€'৫১7)৪16)1101৮ 

(17171711$070170117611) 481, 1017], 

এই সংশোধন দ্বারা শাসন ওগ্ প্রদত্ত মাগরিকগণের বাকন্বাধীনতা কিয়হ- 
পরিমাণে সংকুচিত কণা হয়। শাসনতন্ত্র ১৯নং ধারায় ধণিত বাকৃ-স্বাধীনত। 
এরূপন্ডাবে নিয়ন্ত্রিত ভয যে, ভারঠ সখবান রাগের নিহাপা স্মাকলে বা 
পররাষ্ট্র সহিত মৈ'্ীভাব অব্]াভত রাখিবার জন্য, ব। শান্ছিশংখলা নন্ষণ কলে, 
নৈতিক আবহাপ্রয়া রক্ষাকলে অথবা অন্চবপ অবস্থায় গমোজন বোধ 
কবিলে ঘুক্তিসম্মতভাবে নাগাবকগণের বাকৃ-স্বাধীনতা স'কুচিত করিতে 
পারাবেন। 


এই ফংশোধন দ্বার। রাষ্টকে কোন অন্রন্নত শ্রেণীর নাগর্রিকগণের বা ভপশীল 
জাতির উন্নতিবিধানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদত্ত হইযাছে। 
এতদ্যতীত এই স'শোধিত আইনের বলে জনন্বার্থেপ উন্নত্িকল্ে রান উপর 
ক্ষতিপূরণ দিয়া ব্যক্তিগত সম্পণ্ডি, শিল্প ও বাধসায়-গুতিষ্ঠান দখল বা পরিচালন। 
করিবার ব্যাপক ক্ষমতা অপিত হইয়াছে । 


১৮৮ রাষ্্রতত্ব 


২। শাসনতান্ত্রিক দ্বিতীয় সংশোধন আইন, ১৯৫২--0০:1৪6186107 
(১9০0100. 77017 01709176) 80 1959. 
এই সংশোধন আইনের বলে লোকসভাব প্রতিনিধিত্বের উধর্ব সামা 
অথাৎ সাডে সাত লক্ষ তুলিয়৷ দেওয়া হয়। বঙমানে প্রতি ৫ লক্ষে একজন 
প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন । 


৩। শাসনতাপ্ত্রিক তৃতীয় সংশোধন আইন, ১৯৫৪-_-0০7৪11007 
(11170 4 77761100710171) 15619 1004. 
এই সংশোধনের বলে কতকগুলি দেশ্ভাত ও বিদেশ হইতে আমদানকাত 
প্রযোজনীয় দ্রব্যের নিষন্কণ যুগ্য তালিকা (0016770681756) ভুক্ত 
করিয়া কেন্দ্রীয় সরকাবের এ সমস্ত শিঃল্পব উপর নিফন্ত্রণ-ক্ষমতা বুদ্ধ কবা হ্য। 


৪1 শাসনতাস্ত্রিক চতুর্থ সংশোপন আইন, ১৯৫৫-_-0০7৪369601। 
(110101]) 410)01)07767)6) 50৮, 5955 
এঠ সংশোধশ আইনের বলে রাই জনঙ্থাথের খাতিবে বা উতকুষ্ঠীইব 
ব্যণস্কাপনা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে পিন! শতিপৃবণে দে-কানও শিল্প বা বাবসাঁয- 
গ্রতিচান বা] অগ্যবিধ ব্যঞ্রিগত এম্পা্৯ সাময়িকভাবে বাহ পরিচালনাপান 
কণিতে পাবে। এই আইনের দ্বারা থম মশোধন আইনের ক্রটি দু 
পবা হয। 


৫1 শাসনতান্ত্রিক পঞ্চম সংশোপন আইন, ১৯৫৫--৫০7/৪11156190) 
(17110 1510001)011101)1) 101, 1920. 
এই আইনের দ্বাথা পালামেণ্ট সভা “ক” বা খা" শ্রেণীর কোন রাজ্ের 
আয়তন, সীমান] বা নাম পর্রিবতন সম্পশকিত আইন প্রণ্ন করিবার ক্ষমত। 
সংকুচিত করা হয়। 


৬। শসনতান্ত্রিক বনু সংশোধন আইন, ১৯৫৬ 00715116981) 
(31%%]) :510)670017)61)1) 01, 1056. 
এই স'শোধন শাসনতন্ত্রের সপ্পুম তপলীলে যুক্তরাষ্্রীয় তালিকায় ৯২ (ক) 
নামন্ত এক নূতন বিষয় যোগ কখিয়াচ্ে। এই নূতন বিষয়টি অন্তর্ভক্তির ফলে 
এক স"ধাদপত্র ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের অন্ঠান্ত দ্রব্য ক্রয়- 
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বিক্রয়ের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর স্থাপনের ক্ষমতা] প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 
কর হইতে প্রাপ্ত আয় অবশ্ঠ বাণিজ্যরত রাজ্যগ্ুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় স্রকার 
কক বণ্টন করিয়া দেওয়া! হইবে। 


৭। শাসনতান্ত্রিক সগ্ডম সংশোধন আইন, ১৯৫৬--০:/৪61৭110) 
€96591011) 48116101716176 ) 401, 19506. 


এই আইনের দ্বার ভাবতীয় মুক্ররা্রের রাজ্যগুলির পুনগঠন করা হইয়াছে। 
"ক", খ ও গ' এই তিন শ্রেশীব রাজ্যের বিলোপ সাধন করিয়া ভাবতকে 
জন্ম এ কাশ্মীর সহ ১৫টি সমপধাযভুক্ত রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রশাগিত অঞ্চলে বিভক্ত 
করা হইযাছিল। এতদ্ব্বতীত সমগ্র ভাবত ৫টি অঞ্চলে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেকটি 
অঞ্চলের জন্থা একটি আঞ্চলিক মস্্ণাসভা গঠিত হইয়াছিল। প্রত্যেকটি রাজ্যে 
একটি উচ্চ বিচারালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা 9 হইযাছিল। এ সম্পর্কে পৃবে বিশধঙাকে 
আলোচনা করা ভইয়াছে। ঁ 


৮। শীসনতান্ত্রিক অগম সংশোধন আইন, ১৯৫৯ _0০1196115607 

€(121607) 471101)017701)6 ) 4১01, 1059 

এই আইনের সাহায্যে শাসন্তন্থ্েন ৩৩৪ ন* ধারার পরিবর্তন করা হয়। 
এই সশশোধন আইনের ভিডিতে তপশীলী শ্রেণীভ জাতি ৭ ৫পশীলা শ্রেণী ভু 
উপজ্াতিসমূতেন জন্য কেন্টীয় লোক! ৪ রাজ্য বিধানসভায় ১৯১৭ খুষ্ঠাঝ। 
হইতে আরম্ত করিয়া মারএ ১০ বৎসব্র পযন্ত আসন সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা 
করা ভইয়াছে। ইর্গ-ভারভীয় সম্প্রধায়ের জন্য পৃধতন মুনানয়ন পঙ্ছতি 
আরও ১০ বংসক চলিতে থাকিবে । 


৯। শসনতান্ত্রিক নবম সংশোধন আইন, ১৯৬০--0০/১৪1০7 

( মিঠা) 4161001797৮) 506 1960. 

১৯৬০ খুষ্ঠাঝে4 নবন সংশোধন আইনের সাহায্যে আদি শাফনাহন্ত্রের প্রথম 
তপশীলের পরিবর্তন করা হয় । ১৯৫৮ খই্ান্দে ভারত ম্রকার ৪ পাক্সিগ্ান 
লরকারের মধ্যেস্বান বিনিময়ের যে চুক্তি হয়, সেই চুক্তি ধগবতপর্িবার উদ্দেশ্থেই 
এই সংখ্ধন আইন পাপভষ। এই আইনের ঝুল ভাঙ্ঙয় প্াঞ্জের বেরুবাড় 
অঞ্চলের প1কিস্তানহুক্তির সিদ্ধাস্থ উট ক! হয়| * 


১৪৯৩ রাষ্টুতত 


১০। শাসনতান্ত্রিক দশম সংশোধন আইন, ১৯৬০__0০7০৪1/58102 
(19186]) 78017010197) ) 460 1960. 
দশম সংশোধন আইনের বলে স্বাধীন দাত্রা ও নগর হেভেলি ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের অঙীন্কৃত হইয়া কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়। 


১১। শাঁসনতান্ত্রিক একাদশ সংশোধন আইন, 

€ 111659178 411701) 07189176 ) 490 1961. 

এই সংশোধন আইনের সাহায্যে উপ-রাষ্ট্পতি নির্বাচনে পালামেণ্টের 
উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনের প্রয়োজনীয়তা দূর করিয়া উভয় কক্ষকে একটি 
নিবাচন কেন্দ্রে পরিণত করা হম | ইভার সাভাষ্যে রাষ্পতি এবং উপ-রাস্পতির 
নিধাচন সম্পকে শাসনতক্ব্েব ৭১নং ধারারও পরিবত্তন কর] হয়। 


১২। শাঁসনতান্দ্রিক দ্বাদশ সংশোধন আইন, 

(1161108 4811792)011001)1 ) 401, 1969. 

এই স'শোধন আইনের সাহায্যে পূৰতন পোহ্গীজ অধিকৃত গোয়া, দমন 
৭ প্রিউ ভাবতের কেন্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়| 


১৩। শাসনতান্ত্রিক ত্রয়োদশ সংশোধন আইন; 
(101) (00717166101) 1$111911017161) 8 ) 4801, 1962. 


শাসনাতন্ত্রের এই স'শোধন আইন দ্বাপ্নাগাভূমিকে ভারতের যোভশ রাজে। 
উন্নীত কণ] হয়। 


১৪। শাসনতান্্রিক চতুর্দশ সংশোধন আইন, 

(01866911617 48 1006)1701770116 ) 4১০১ 106. 

এই সংশোধন সাহায্যে ধিলী বাতীত অন্যান্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মস্ত্রি- 
পরিম্ধ 9 আইনসভ!1 গঠনের ক্ষমত] পার্লামেন্টের উপর অপিত হয়। ভুঁশপুর্ 
ফরাসী অধিপ্কত অঞ্চলগুলি পিচের নামে গঠিত হয়। 


১৫। শাসনতান্ত্রিক পঞ্চদশ সংশোধন আইন, 7 
€£1106670) 11510 01115 ) 8019 1962. 


এই সংশোধন আইনের ছ্বারা উচ্চ বিচারালধেব বিচারপতিগণের অবসর 
গ্রণ করিবার বয়স ৬০ হইতে ৬২-তে বৃদ্ধি করা হয় এবং তাহাদিগকে এক 


শাসনতস্ত্রের সংশোধন ১৯১ 


উচ্চ বিচারালয় হইতে অন্ত বিচারালয়ে বদলী করিলে তাহাদের ক্ষতিপূরণ ভাতা 
দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। 


১৬। শাঁজনতান্ত্রিক ষোড়শ সংশোধন আইন, ১৯৬৩--০০০৪৪৫11ঘ- 
(1০7) (91565617617 477080070706 ) 4১06, 1968. 
ভারতের সার্ভৌমিকতার স্বার্থে ১৯নং ধারার অন্র্ুক্ত ১নং উপধারার 
ক, খ, গ অনুচ্ছেদে বণিত অধিকারগুলির যুক্তিসম্মত সংকোচন করিবার উদ্দেশে 
রাষ্টের উপর উপরি-উক্ত ১৭নং ধারার যথাত্রমে ২, ৩এ ৪নং উপধারার সংশোধন 
করিবার ক্ষমতা দে এয়া হয়। 
১৭। শীসনতান্ত্রিক পুশ সংশোধন আইন, ১৯৬৩ _-001/9116ঘ- 
(1088 (99৮61166611) :$11001801170176 ) :80 
সপৃদশ। সংশোধন দ্বাপ্া] ৫১ (ক ধারাকে আরএ ব্যাপক করা হইয়াছে এবং 
নবম ৬পশীলে আব9 কিশয় রাজা আইন এব্সপভাবে যোগ করা হইয়াছে 
যাহাতে এইগুলি মৌলিক অধিকার বিরোধী বলিয়া অভিযুক্ত না হইতে পারে। 


সংক্ষিপ্তসার 

শাসনতন্ত্রের সংশোপন পদ্ধতি _সারারণনভাবে খলিতে গেলে ভারতের 
শাসনতগ্রকে অনমশাীয় আখ্যা দেপুয়া হয। পালামেন্ট অভ সাধারণ আইন- 
প্রণয়ন পদ্ঈ(ততে এই শাসনওখ্ত্রের পরিধঙন সাধন করিতে পাবে পা। ১) 
শসনতন্্ সংশোধন করিতে হইপে পাগমেণ্েব যেকোন কক্ষে €শোদধল 
প্রস্তাব একটি বিল আক্!বে উত্থাপন করিতে হইবে । সংশোধন-গুন্তাব বৈধ 
বলিস বিবেচিত হইলে প্রত্যেক কক্ষে উপস্থিত ভুই-উততীয়াংশ সদস্দের 
সংখ্যাধিক্য ভে$টে 9 সমগ্র সাল্বুন্দের সংখযাদিক্যে অগমোদিতত হয়া এবং 
রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাঁভ করা চাই। ২। কতিপয় শিরি্ট-ক্ষেরে যথা, রাষ্ট্রপা'ড 
নিবাচন-ব্যবস্থা, স্রপ্রিম পৌোট ও উচ্চ বিচারাণয-ণ্রণন্থ বিষয়, আইন-প্রণয়ন 
ক্ষমভার বটনপদ্ধতি প্রভৃতি পার্াামেন্ট কর্তৃক গুচীত সংশোধন প্রদ্তাব রাজা] 
আইনসভাগুলিব অর্ধেক কতৃক খুহীত হয়া চাই । ৩। নূতন ধাইগঠন ব 
ব্ঙমান বাষ্গ্ুলির পুনগঠন প্রভৃতি কয়েকটি ব্ষয় আবার পার্লামেন্ট সভা সাধারণ 
অধিবেশনে সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে সংশোধন কবিতে পারে। 


১৯২ রাষ্ট্রতত্ব 


ভারতের নুতন সংবিধান ১৯৫০ সালের ২৬শে জানয়ারী প্রবতিত হয়। 
ইহার পর হইতে আরস্ত করিয়া বর্তমানকাল পষস্ত ভারতীয় সংবিধান কতকগুলি 
স*শোধন আইন ছ্বারা পরিবর্তিত হইয়াছে । 


প্রশ্নাবলী 
1. 0050 15 0100 10106170001 %1110110070106 01 0119 00109616015101) 01 
111079, 2 19 6109 1170187 0005016061011 71610 01 10301)]19 2 30290 5০01 
92590108 [06115. 
41921111100 071610115 6119 01191 01161)7006 00798 0,9৫0011)0 60 
৬১1)101) (116, 17705151010 01 0180 0917১61606101) 01 10018) 02010 106, ৪/11)97)0 90. 


গঞ্ওদে্ণ জলঞ্খ্যাশ্ত 
ক্ষমতা বণ্টন 


(10150010060 01 [১০৮৮০ ) 


যুক্তরাষ্ট্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা-বিভাজন (7)150/১569 91 
7০০75 1১615760918 €1)9 ]7101811 [0101010 9100 0176 98668 ) 


কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন হইল 
প্রতে;ক যুক্তরাঞ্ের একটি বৈশিষ্ট্য । সাধাবণতঃ দুইটি বিভিন্ন পছ্ছতি অন্যায়ী 
ক্ষমতার এই ভগ হ্খ। প্রথম পঙ্ছতি অভসারে কেন্দ্রীয় সরকারকে কতকগুলি 
নির্ধারিত ক্ষমতা দিয়া অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ রাজ্য সরকার গুলিকে দেওয়া হয়। 
এই নীতি অন্সারে ক্ষমতা বণ্টন কেন সরবারের দুনলত1 কচি করে। 
মাকিন যুক্তরাঠে ও অস্টোলয়তে এই নীতি অগ্যায়ী শ্ষমাভার বিগ 
ভইয়াছে। 

অপরপক্ষে দ্বিতীয় নীতি অগ্চযাধী রাজ্য সরকারগুলিকে নিপাত ক্ষমতার 
অধিকারী করিয়া অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের তত্তে জপিত হয়। এই 
বাবস্ত। বাগ্য সবক নগুপির দ্রবশত।| আুচিত করে। ক্যানাডাধ এই নীতি 
অন্ধায়! ক্ষমত। বন্টি 5 হইয়াছে। 

ভাবতীয় যুক্তপাঞ্টে ক্ষমত। বণ্টন-নীতি প্রধধানাতং ক্যানাডার মতা বণ্টন 
নত 'অনভ্ভসণণ কলিলে৪ এই নীতির কিছ নিজন্গ বেশিষ্ট্য 'আছে। ভাবত 
সন্বকারের সমুদ্র ক্ষমতাকে তিন ভাগে ভাগ কর| হইয়াছে, যথা, ১। যুক্তরানরীয় 
তালিকা (সবভারতীয় ) (1715007810৮ উ11-111011156), ২1 রাজ্য 
তালিকা (956569:1186) ও ৩। যুগ্ম তালিকা (001)০81100)6 13৯6) । 
সবভারতয় তালিকাভূক্ত বিষয়গুলির উপর একমার ভারত সরকার আইন. 
প্রন করিতে পারেন। রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপন সাধারণতঃ 
রাজ্য সবকারগুলি আইন-প্রণয়ন করিবে এবং যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির 
উপর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় সরকারকেই আইন-প্রণয়ন ক্ষমতার অপ্নিকারী 
করা হইয়াছে । তবে কল! হইফাছে যে, যুগ্ম তালিকান্ক্ক কোন বিষয়ের 
উপর রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রণীত কোন আইন যদি কেন্দ্রীর সরকার বর্তক 

১৩--( ২য় খণ্ড) 


১৯৪ রাষ্ুতত্ব 


প্রণীত আইনের বিরোধী হয় তাহা হইলে রাজ্য সরকারের আইন বাতিল 
হইয়া কেন্দ্রীয় আইন বলবৎ হইবে। 

বুক্তরাপ্্রীয় তালিকা--ভারতে ৯৭টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যুক্তবাষ্থ্ীয় তালিকার 
অন্তচ্ক্ত করা হইয়াছে । এই তালিকার গুধান প্রধান বিষয়গুলি হইল £-_ 
দেশরক্ষা, অস্মশপ্ন ৪ গোল'-বারুদ শিগ্নাণ, কুটনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক, 
রেলপথ ও বন্দর পরিচারনা, ডাক, তার ৪ টেলিফোন, মুদ্রা-ব্যবস্থা, 
নাগপিকতব। আদমস্ম।খা, ওজন স্থির করা, তামাক, গাগা, আফিম প্রভৃতি 
মাদক দ্রব্যের উপর কর গ্কাপন, স্প্রম কোট ও ভাইকোটের গঠনতন্ত্র ও 
এলাকা বস্তাব, [তায পাঠাগাব, ভার তীয় যাডুঘর, ভিঠ্োবিয়া মেমো পিয়াল, 
প্রত যাবতীয় জাঙায় প্রতিচান সংগঙ্গণ,। উ& শিক্ষা মান নিণর, আন্হ 
নওকাব খ্যবসায়বাণজয, হউনিয়ন ও রাজ্য সরকাপগুলি ভিসাব পণীক্ষা, 
খন, আমকগ, পাসপো্া ৪ ভিসা, দ্বিতীয় ৭ তুতীয় তাপিকাষ অনুল্িখিত 
বিষম ইভা দি। 

রাজ্য ভালিক1--৬৬ট পিষধ় প্রাজ্য তার্পিকার 'জন্থরুক্ক কণা ভইসাছে। 
রাজ্য তালিকার প্রান শ্রপান বিষযগ্তণি ভইল £--শান্ধিশৃঙ্খণা ধঙ্গ।, গাদারণ 
৭ বেণপা।লস,। জেগু]াশা। নিয় আদালতগ্পির গঠন ও পত্রিচালনা, সাশীর 
শ্বায়উখাপন, পণ্য, কযি। ভমি-ব্যবঙ্তা, বনসম্পদ, রাজ্যগুলির জা ন্যক্গব?ণ 
বা।ণ9/, হ1াখেল। ৪ বাজীবাখ।, প্ুধি আবকণ, বিঞএছকর, বিশবিদ্ঞাণয় € 
শিক্ষাপাবন্তা। শ্ল। ভাম পাদ, অহতের চাদ ই] 

যুগ্ম তালিক1--৪৭টি শিখ যুগ তালিকাডভত কৰা হইযাছে। এই 
তালিকার প্রধান প্রপান বিধণগুণি ৬হল :-_ধোৌদারী আইন, বিব।র এ 
বিবাহ বিচ্ছেদ, দেউলিয়া, »*প1ও তস্তান্থব, খাছে ভেজাল, শ্রমিক কলাাণ, 
জন্মমৃত্যুপ্ন (িগাব, সংবাদপত্র, পুস্তক 9 ছাপাখান1, বাস্তত্যাগীব সম্পত্তি 
রক্ষণাবেক্ষণ ও খিপি-ব্যধপ্ধ। অথ নৈতিক ও সমাজ পরিকল্পনা, উদধ ও :বষ, 
দাতব্য প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক সংঘ, কারখানা, বিছ্যুস, মূল্য নিষ্ত্রণ ইত্যাঁদি। « 
কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারের মধ্যে আইন-প্রণয়ন ক্ষমতার 

বণ্টন (10151119800) 91 1,6015196169 [)0%/9)8 1991/861) 1])9 
[011101) 8110 6716 91895 ) 

যুক্তবা্্ীয' শাসনব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, কেন্দ্রীয় সরকার ও 
রাজ্যসরকাবঞ্জলির মধ্যে আইন-প্রণথয়ন ক্ষমতা ও শাসনক্ষমতার বণ্টন। 


ক্ষমতা বণ্টন ১৯৫ 


সকল যুক্তরাষ্টে ক্ষমতাবণ্টনের অন্তনিহিত নীতির মধ্যে কিছুটা সামগ্তন্ত 
থাকিলেও দেশভেদে বিভিন্ন দেশের ক্ষমতাবণ্টন নীতির মধ্যে কারক্ষেত্রে 
পার্থক; দেখিতে পাওয়া যায়। মাকিন যুক্তরাষ্টে ক্ষমতাগ্ুলিকে ছুই ভাগে 
ভাগ কর। হইয়াছে এবং অন্ুলিখিত ক্ষমতাগুলি রাজ্যসরকানের হস্তে হস্ত 
হইয়াছে । ক্যানাডায় আবার ক্ষমতাগ্চলিকে ১তিন তভ।গে ভাগ করিয়া 
অন্লিথিত ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রীথ সরকারের তন্তে নৃস্ত কর| হইয়াছে। 
ভাএতে ক্ষমভাবণ্টন বিষয়ে অনেক পধিমাণে ক্যানাডার নীতি অনন্ত 
হইয়াছে । ভাবতে আইন প্রথথন বিষধগডলিক্ তিনটি তালিকাধ ভাগ কব 
»হয়াছে £ (১) কেন্দ্ীধ তালিকা, (১ বাদা তালিক।। এ (৩) যুগ তালকা। 
কেন্দীয ভাপিক! এ বাঞ্য 'তালিবাভৃক্ত বিষষগ্রণির উপর যথ।কমে কেন্দ্রীয় 
প।ণামেণচ এ প্রাজ্য 'আইনসভাগলি আইন হুণচহল করিবে এবং উদ্ধব সগকারই 
স্ব প্থ এনা চাম সাপারণ ৩ অন্ভনিপপ্কি ভাবে আইদ-প্রণধন কণ্িণার অপিকারী। 
সুগম বিধধগ্গালণ উপত্্র কেখদ। ল পাজামকা উম সণকারই আইন গ্ুণমন 
লপিতে গানবে। হিন্ধ সুখ তাপিকা 5 কেশ পিখয়ে রাজ্য আইনসভ। দারা 
পণীত কোন আ।ঠতুনণব ভিত যার পানামেন্ ₹5% প্রণীত পহতনর আঘাত 
য়, তাহা ভইলে পজ্য আাঠন বাতিল তহবে। আভবাং ভারতে পালামেন্ট 
শইল 'মাইন-প্রণমন (ববখে অঞভিখিত ঈ্গদভাবর অগিকারী । 
সবিদানে বাবন্থ। আছে বে, এক বাএকাপক বাজ তলিকা$জ্ত দেকোন 
বিয়ে 'আইন-প্রবদনের ক্ষমত| ছেচ্জায় পালাষেণ্ের হত্তে সমপণ করিতে 
পাণে। দ্িভীযতহ, সংখিধানে লিখও জাছে যে, পা্ামেন্ সরধি মনে খরে 
কোন রাজ্য ভাগিকাতুক্ত বিষয় জাতীয় গুরুত্বসম্পর হইগা উঠিগাছে তাহা 
হট: লে এ বিধগটি বাঙ্য কচির ক্র ভএয়! সব ৭ এ বিষষে পাণামেন্ট আইন 
প্রণঘন করিতে পারে । ভুতীফাতঃ, পালামেঞ্টেন উচ্চ পরিধদ অর্থাৎ রাজ্যসভা 
যুদি দুই-ততীয়াংশ ভোটাধিক্যে প্রস্তাব পাস কবিয়া পাপামে্ সভাকে কোন 
রাজ্য শালিঞাভুক্ত বিষদ্জেব উপর আইন প্রণধন করিতে অনুরোধ করে তাহা 
ভইলে৭ পার্লামেন্ট সভা এ রাজ্য তাণিকাহুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণযন 
করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে পার্লামেন্ট যে- 
কোনও বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পাবে এবং কোন রাজ্যে শুাসনতান্ত্রিক 
অচল অবস্থার স্ষ্টি হইলে পাণামেণ্ট রাজ্য আইনসভাব স্থান অধিকার 
করিতে পারে। 'গ”শ্রেণীব রাজ্য ও “ঘ'-শ্রেণীর অঞ্চলের উপর আইন্‌- 


লে তে 


১৯৬ বাষ্ুতব 


প্রণয়ন ব্যাপারে পর্লামেণ্টের পূণ কর্ৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্তমানে কফেন্দ্রশাসিত 
অঞ্চলগুলির জন্ঠ ও পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে । 

উপরি-উক্ত বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্ক সময়ে উভয় সরকারই স্ব স্ব এলাকায় 
ত্বাধীনভাবে আইন-প্রণয়নের অধিকারী । একের অধিকারভুক্ত এলাকায় অন্তে 
হপুক্ষেপ করিলে স্প্রিম কোট এই অন্ঠায় হস্তক্ষেপ নিরোধ করিবে । 


কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে শাসন-ক্ষমতার বণ্টন 
€ 70180100610) 01 17%6001610 1১০৮/1৪ 00615796811 (110 100101) ৪10 
07০ 9686৪ ) 

আইন-প্রণয়ন ক্ষমতার বণ্টটনর অন্বপভাবেই কেন্দ্র ও বাজ্যগুলির মধ্যে 
শাসন-ক্ষমতার বণ্টন করা হইয়াছে । কেন্দ্রায় (সবভাবতীয ) তালিকাকুক্ত 
বিষয়গুলি সম্পর্কে যাবতীয শাসন-ক্ষমত।| বেন্দ্রীয় সরকার প্রধোগ করিবে এব" 
রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় গুলির উপর রাজ্য সরকারগুলি ক্ষমতা গ্রবোগ করিবে। 

যুগ্ম তালিকাতক্ত বিষয়গুলির শাসন সম্পর্কে একটু অভিনধনহ দেখা যায়। 
সাধারণতঃ, যুগ তালিকার অন্তর বিষ্দখ্ডিল সম্পর্কে শাসন-ক্ষমতা র।জ্যগুলিই 
প্রয়োগ করিবে, কিন্ত এ সম্পকে কেন্দ্র সময় সময় রাজ্যগুলিকে নিদেশ দান 
করিতে পাবে। 

প্রথমতঃ পার্ণামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়! কোণ বিষয়ের শাসন-ক্ষমতা 
কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে হ্ন্ত করিতে পারে । এপ ন্দত্রে পাপামে্ট আনীত 
আইনের বলে যুগ্ম তালিকাডক্ত হওয়! সত্বেও উক্ত বিষয়ের শাসনকাষ কেন্দ্রীয় 
সরকার কৃকই পরিচালিত হইবে । 

দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত ক্ষেত্রে সংবিধান ম্পইভাবে কেন্দ্রীয় সবকারের উপর 
শীসনক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে, সে সমস্ত দ্দেত্রেও কেন্দ্রীয় দরকার যুগ্যতালিকাহুক্ত 
বিষষের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ কবিতে পাবে। উদাতরণন্ববপ বল। যাএ যে, 
(ক) কোন সন্ধি বা আন্তজাতিক চুক্তি যাহা কেন্দ্রায়, রাজ্য বা যুগ্ম তার্লিকা ভুক্ত 
হউক না কেন, (খ) কতকগুলি নর্ধীরিত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকা$- 
গুলিকে তাহাদের শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পকে স্বাভাবিক অবস্থায় অথবা জরুতী 
অবস্থায় নির্দেশ দান করিতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার নিম্ন- 
লিখিত বিষয়গুলি সম্পকে রাজ্যসরকারগ্তলিকে নিদেশ দান করিতে পারে । 

১। কেন্দ্র প্রণীত আইনগুলির রাজ্য গুলিতে যথাযথ প্রয়োগ ; 


ক্ষমতা বণ্টন ১৯৭ 


২। রাজ্যসরকারগ্রলি এবপভাবে তাহাদের শাসন-ক্ষমতা প্রয়োগ 
করিবে যাহাতে কেন্দ্রীয় সবকার কতৃক ক্ষমতা গ্ুয়োগের কোন অন্তরায় 
না ঘটায় ; 

৩। জাতীয় "9 সামরিক গুরুত্বপূর্ণ মোগাযোগ বাবস্থাব নিঙাণ ও 
স'রক্ষণ 

৪1 রাজ্যের অস্থরুক্ত বেলপথের সংরক্ষণ ; 

৫| তপশীলিভৃক্ত সম্প্রদায়গুলির কল্যাণের উদ্দেশ্টে নিদেশনামায় উল্লিখিত 
উপায়গুলি বলবৎ কর]; 

৬| ভাষা-ভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ছদের প্রাথমিক শিক্ষা! মাতৃ- 
ভাষার মাধামে পরিবেশন করিবার জন্য যথোপবুক্ত হবিধা দন করা, 

৭। তিন্দা ভাষার উন্নতিসাপন কবা। জকরী অবস্থাকালে নিয়লিখিত 
উপাধে কেন্দ্রীয় নিদেশ রাজাসবকাবগুলির উপব বলবৎ করা যাইবে। 

(১) জঞ্লী অনস্থ। ঘোষণ&ক।লে যেকোন বিধয়ে বাজ্যের শাসনকাধ 
কিভাবে পশ্চালিত হইবে, কেনায় স্রকারু ভাহার নিদেশ দান করিতে 
পাণিবে। 

(৯) কোন বাজো শাস্নভান্বিক অচল পরিস্কিতিজনিত জরুত্রী অবস্থা 
ঘাষণ্কালে বাজ্যের আমুদয অথন| যে-কোন শাসনঙ্গমত| বাষ্্ুপতি স্বয়ং 
গহণ করিতে পারেন। 

অগ-সংপ্রান্ত জরুরী অবস্থা পোনণাপালে কেন্দীর সরকার নিয়লিখিভভাবে 
নিদেশ দান কশিতে পাহে। 

(১) গিদেশ-নির্ধারিত পদ্ধতিতে আয-ব্যয-সংক্রান্ত বিষম পরিচালিত 
করিতে হইবে। 

(২) কেন্দ্র শাসন সম্পকিভ আ্সপ্রিম কোট ৪ উচ্চ বিচারালয়ের 
শিঙ্গাধপতিসহ যে-কোন অশ্রেণীব কমগারিগণের বেতন হাস করা পার 
খাইতে পাবে | 

(৩) রাজ্যসরকার কর্তৃক অন্রমোদিত আয ৪ ব্যয়-বরাদ্দগুলি রা্ুপতির 
বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত থাকিবে । 

ইহ। ছাঢা, শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপাবে কেন্্রায় সরকার ও ল্পাজ্যলরকার 
পাবস্পপ্রেক সম্মতির মাধ্যমে উভয়েই উভয়ের উপর নিজ গ্জ শাসন-ক্ষমতার 
কোন অংশ পন্রিচালনার ভার অর্পণ করিতে পারে । « 


১৯৮ রা্তত্ব 


কতিপয় ক্ষেত্রে রাজ্যসরকারের সম্মতি ছাডাও পার্লামেণ্ট প্রণীত কোন 
আইনের বলে কেন্দ্রীয় সরকার, ঝাছ্যসফার অথব1 ইহার কর্মচারীবুন্দের 
উপর কেন্দ্রীয় শাসনকাধের অন্তনুক্তি কাজ বা কর্তব্য সম্পাদনের ভার অর্পণ 
করিতে পারে। 


কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত রাজ্য সরকারগুলির রাজত্ব-বিষয়ক 
সম্পর্ক (11191701951 71619061017 0061/661) 60)6 [70107) 2170 0076 32198) 

যুক্তরাস্ত্রীম শাসনব্যবস্থায় সাধারণ মবকার ও আঞ্চলিক সরকারমমূক্তের ভাতে 
পধাপ্ধ পরিমাণে গাঁজন্ব না থাখিলে তাভাদের পক্ষে শিজ নিজ দাঁত তদভাবে 
পালন করা সম্ভব হয় না। হক্রাইয় ব্যবস্থায় কেপ্ীয় ও রাজা এই উভয় 
প্রকার সগকান যাহাতে তাহাদের নিজ নিজ কত্ন্য যথামথভাবে পালন করিতে 
পরে, এই উদ্দেখ্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। আরাতায় সত্বিধানে কেশদীয় 5 রাজা 
সরকারগুলির মধো রাজন্ব বণ্টন কর! তইয়াছে। 

ভাবতে শাসনতন্বের বিবান 'অঈদাষা কেন্দ্রীয় বাজ সর্কারগ্চপেন মনে 
কর পায় করিবার আমতা (15100151৯0৯) বন্টন করা হইযাছে। 
কেন্দ্রীয় ব| মবভার ীয তালিক|ভুক বিধষক্মুতের স্উপর কর পান কবিবাব জামাত 
দেওয়া হইয়াছে কেনায় সকালের উনব । বাজা সব্কালশ্ণ হইলেন পাজা- 
তালিকাছ়ক বিষধগ্লর উপরি কর ধান কপবাত অধিকাণী। ইভ ছাছা 
কোণ নুতন বিষয়ে কর ধাষ করিবার সমতা থাকিবে বেঙগ। আ্রকাপের 
ভাতে । 


শাসনতন্ত্র ২৮৫ ধার! অগ্চসাবে পালাষেন্টেব কোন আইন ব্যতীত কেন্দীম 
সরকাবের সম্পত্ত বাজ্যসরকার কক ধান কর হইঙে অব্যহৃতি পাইবে । 


অন্ুবপভ।বে রাজ্য সরকারের সম্প্ি ও আয় কেশ্রায সবকার কতক ধাব কর 
হইতে অব্যভত্তি পাইবে । কিন্ত কেন রাজা যদ পালামেন্টের অস্তরমোদন 
ব্যতীত কোন ব্যবসা ধরে তাহ। হইলে উভ 1] কেন্দ্রীয় কার কক ধাধ কর 
হইতে রেহাই পাইবে না। 
রাজ; সরকার কর্ভক ধাণ করগুলি হইতে যে জায় হয় উহা সম্পূর্ণভাবে 
রাজ্য সরকীঃগুলি ভোগ করে। কিন্ধকেশ্র'য় সরকার ক্ঠৃক ধাষ করসমৃহকে 
চারিতংগে ভাগ করা যায় £__ 
প্রথমতঃ, কতিপয় কর কেন্দ্রীয় সরকাব কর্তৃক ধার্য ও সংগৃহীত হয় এবং উষ্তা 


ক্ষমতা বণ্টন ১৯৯ 


হইতে প্রাপূ অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার স্বয়ং ভোগ করেন । যথা, '্মাদানী-রপ্তানী 
শুন্ধ, কর্পোরেশন কর ইত্যাদি । 

দ্বিতীয়তঃ, নিয়লিখিত করগুলি কেন্দ্রীয় সরকার ধাধ ৪ আদায করিবেন, 
কিন্ু স*্গুভীত আয়ের একাংশ রাজাগুলিব মধ্যে খণ্টন করিয়া দিতে হইবে। 
যথা, আয় কর, আবগারী শুষ্ক ইত্যাদি । 

ততীয়ততঃ, নিয়পিখিত করগুলি কেন্দ্রীয় সরকার কক ধাষ ৪ সংগৃহীত 
হইবে, কিন্তু উহ! হইতে প্রাপ্ত সমগ্র রাজম্ব বাজাসঘৃষ্টেৰ মধ্যে ভাগ করিয়া 
দিতে ভইবে, যথা, সম্পন্ভি কব। 

চত্থতঃ, নিয়ছলখিত করগুলি কেন্ত্রীর় সরকার কর্ক ধান হইবে, কিন্ত 
করগুলি সংগ্রহ ও ভোগ করিবেন রাজ্য সহকার যখা-স্ট্যাম্প কব, প্রসাধন 
সামপীপ পপ আপবগাপী শন উত্য।দি | 

বমানে নাইীসমূত পুলিমী বাই তইউন্ডে ওনকলাবকব শা পবিণত 
হপ্ধার সংগে সংগে বা্ণজবার বঙগুণে হন্তাপরত হইগাছে। ভাপত 
একটি অঞ্গরত দেশ । এই তেনে বুঙমানে নানাবিধ সমন্রণ রহিধাছে মেপ্তলির 
আশ সমাধান কন একান্ত প্রয়োজনীয় । এই সমাগত কেশধয সরকার 
'মকপক্ষা বাজ্য সবকারখুলি শধিক তর আ্গভাবে সমাপাদ কনিতে পাবে। 
(কস্্থ ভাতে ত্বাজ্য সরকারগ্ুলিপ বাটেন সামাজিক ৪ অথ নৈঠিক 
উন্নতি লন্ক বায় করিবার মত উপঘুক্ত আথিক পগঠি নাই । আখিতএব দেখ, 
যাইতেছে যে, প্রয়োজনের ভুলনাব রাজা সবকাণগ্দ্িন আখিক সংগতি 
পিতান্তই নগণ্য । উতভা ছাচা ভারঠংখ যুতুপাঙ্ছেণ অন্থদর্ত কল রাজ্য 
আঘিক দিক ধিয়া সমান স"গতিপন্ন নভে । রাজ্য জপকাবশ্থলিব কাশ ৪ 
আথিক অ'গতির মধ্যে সামপ্ুল্ত বিপ।ন বরা এ আন্বঃ রাজয আখিক ভারভম্য, 
দূর করিবার জন্ত ভাতের শ|স্নতন্ব অনযায়ী নিয়লিখিত ব্যবস্থ।গুলি বলবৎ 
করা হইয়।ছে £ প্রথমতঃ, রাজ্যসঘুহ, কেন্দ্রীয় সপ্রকার কর্ঠক্ক ধায কতিপষ 
করেশ একাংশ ভোগ করে। দ্বিতযভঃ, কেন্"য় সরকার কঠক ধাঁ বতিপয 
কবেব সমগ্র অংশ রাজ্য সরকারগুলি ভোগ কবে। তৃতীযুতঃ, উতা ছাড়া 
কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যপরকার সমূহকে অর্থ সাহায্য করে। এই অঙ্গদান 
আবার ঢুঈ প্রঙ্গারের হইতে পাবে শর্তসাপেক্ষ অনদান (0077011102081 
* 07265) এবং সাধারণ অন্দান ( ৫1:71)64-17-,510 01 উভা ছাছা আসামের 
উপজাতিদের কল্যাণার্থে আসাম সরকারকে বিশেষ অনুদান দেয়া ভয়। 


২০৩ রাষ্ট্রতত্ব 


অতএব দেখা যাইতেছে যে, রাজনের দিক দিয়া ভারতে রাজ্য সরকার গুলি 
কেন্দ্রীয় সরকারের উপর বহুলাংশে নিরশীল। এই কারণে ভারতের শাসন- 
তন্ত্র অন্তযায়ী রাষ্পত্তিকে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর একটি ফিনান্স কমিশন 
গঠন করিবার ক্ষমতা দেওয়া! হইয়াছে । এই ফিনান্স কমিশন কেন্দ্রীয় ও 
পাজ্য সরকারগুলির অর্থ নৈতৃিক্ষ অবস্থা পধবেক্গণ করিবার পর কেন্দ্রীধ ও 
পাজ্য সরকারগুলির মধ্যে রাজন্ব বন্টন ব্ষিযে কতিপয় স্তপারিশ করে, 
থা, আযঘকর হইতে প্রা প্রাজস্থের কি পরিমাণ বাজ্যগুলি পাইবে এবং কি 
শীতিতে এ প্রাপা রজব রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন কর] হইবে, কোন্‌ রাজ্য 
কি পরিমাণ কেন্দ্রীধ সাহাধ্য পাইবে ইত্যাদি । এই কমিশনের অভমোদমগুলে 
আবার তিন ভাগে ভাগ কর! যাস । প্রুথমতত, কতিপয় তপাবিশ, যথা, 
আয়কর সম্প্িত অন্রমোধন, ভাবতে রা্টপতির আদেশে কাধক্ণা ভয়। 
টন কতিপয় সুপারিশ পাপামেন্টের আহন দ্বার। বলবৎ পরা ভয, 

1, আবগারী শুষ্ক ও সম্গন্তি কণ বিধযক অখোদন ইত্যদি। তঙবত 
রেলওয়ে ভাডাব পৰ্দিবঙ্জে অএধান খিষিয়ক সৃপ/রিশ শাপন বিভাগীয় আদেশ 
(1500101৮007 ) ছাা কামকবী হখ। 


১৯৫১ সালে শ্রী কে, সি, নিয়োগীর সভাপতিহে প্রথম ফিনান্স কামএন গঠন 
পরা ভখ। ইহার পর ১৯৫৬ ৭৪ ১৯৬২ সালে যথা কমে আ। কে, শান্তানাম এ শ 
এ, কে, চন্দ্র অভাপতিত্ধে দ্বিতীয় ৪ তীয় যিনান্স কমিখন গঠিত হয় 
১৯৬৪ সালে এগ্িল মাসে গ্ পি,1৬, পাজামান্নাবকে সভাপতি করিধ। বা 
১তুর্থ ফিনান্স কমিএন গঠন করা! ভয় এবং ১৯৬৫ সাঁপের ১০ সেপ্টেম্বর এ 
কমিশন ইহার বিধবণা প্রকাশ বরে। ১৯৬৬ সালের ১ল। এপ্রিল ই 
আগামী পাচ বৎসরপাল ইনার সুপারিশ কাবকরী থাকিবে। 


বেন্দ্ীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে রাজন্ব বণ্টনের এই ব্যবস্থা 
জরুরী অবস্থয় বাষ্টপতি পরিবর্তন স্বিতে পারেন । ইহা ব্যতীত অর্থসংক্রাস্ত 
জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে কেক স্রকার রাজ্য সরকারগুলিকে নানাভাবে 
নির্দেশদান করিতে পারে | প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় সরকার কতৃক নির্দেশ নির্ধারিত 
পদ্ধতিতে রাজা সরকাবগুলিকে আয় বায় সংক্রান্ত বিষয় পরিচালিত করিতে 
হইবে। ছ্িতীয়তঃ, শুগ্রীম কোট ও হাইকোটের বিচারপতিসহ যে কোন 
শ্রেণীর কর্মচারিগণের বেতন হাস করা যাইতে পারে। এতদ্বতীত, এই ঘোষণা 


ক্ষমতা বণ্টন ২৪১ 


বলবৎ থাকাকালে রাজ্য সরকারের আয় ও ব্যয়বরাদ প্রস্তাবসমৃহ রাষ্টপত্তির 
বিবেচনার জন্ঠ সংরক্ষিত থাকিবে। 


ঝণ গ্রভণ করিবার দ্ষমতার দিক দিয়া দেখা যায় যে, নেন্ত্র'ঘ সরকাধের 
দেশের অভ্যন্তর ও বিদেশ হইতে খণ গ্রহণ রিনার অবাধ মাতা রহিয়াছে । 
কিন্ত রাজ্য সরকারগুলি বিদেশ হইতে খণ গ্রহণ করিতে পারে না। প্রাজ্য- 
সরকারগুলি কতিপয় শর্তাধীনে কেবলমাত্ত দেশের অভ্যস্তর হইচত খণ 
গ্রভণ করিতে পারে। 

প্বিশেষে পলা যায় যে, আইন প্রশন মতা ও শাসনঙমাতার খাধ অর্থ- 
সংক্রান্ত ঈ্গষমতাণ দিক ধিষাও ভাবতে রাও সরকারুগুজির শমতা অনেক বম 
এব বাজাসবস্টাণগ্ুলি বনথুলাখশনে বেশুায় সরুকাপের উপর নিভরশীল। 


*সংান্ষগুসার 


যুনডসাস্ায় শাসন-ব্যপঞ্চায দরকাবের ্ষমমতাসসুহ বেজ্ঞায়ু সনবাগ দু াজ। 
সংকারগ্ুলিণ মধ শামনতন্ব কতক ভাগ করবা গে গা হর ৭ হাত্যেকটি সকার 
স্বাপনভাবে এই ক্ষমতাগ্ল পরিচালনা পধে। ৪তরাং যুগতপাদ্রীয় শাসন, 
বাবপ্কাম গ্াদেশিক আ্বাধন্তশীসন থাকে | মুজিব1% হিসাবে মাবিণ যুজলাছ 
অপেক্গা ক্যানাডার সভিত ভাবাতীয় নুনুর বেশী সাদৃশ্া দেখা ফাথ | উজ 
সুকরাষ্টেই শাযনন্ষমতভা গ্লিকে ওঠ ভাগে ভাগ লা করিখ। তিন ভাগে ভাগ কন! 
হইয়াছে এবং উভয যুক্তণাঙছেই এগলিখিত ক্ষমত। কেন্দ্রীয় সরক।রেব হে গন্ত 
করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিকতর শর্তিশাল। করা ₹ইথাছে। ভারতে শাসন- 
ক্ষমতাগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হইফাছে ; যথা, ১। যুক্তপান্্ী৭ ালিকা 
( সবভাবতীয় ), ২ । ধাজ্য তালিকা এ ৩। যুগ্ম তালিকা । 


ুক্তরাত্্ীয় ভালিক। ভারতে ৯৭টি গরুত্পূণ বিষয় যুবাই্ঘ তালিকার 
অন্যর্কক্ত করা হইয়াছে । এই তালিকাগুলিব £পান প্রধান বিষয়গুলি হ $ল-- 
দেশরক্ষা, অস্্র-শন্ম ও গোল|-বারু॥ নির্ঘাণ, কুটনৈতিক এ বাণিজ্য সম্পক, ডাক, 
তার ও টেলিফোন, মু্রাব্যবস্তা, নাগরিকত্ব, আদমন্তমারী, শিলপনিয়ন্ত্ণ, এভন 
স্থির করা, সুপ্রিম কোট ৪ হাইকোটের গঠনতন্ত্র ৪ এলাকা -বিজ্ঞার, জাত'য় 
প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ, উচ্চশিক্ষা মান নির্ণয়, আন্তঃসরকার ব্যবসায়-বাণিজ 


২০২ রাষ্ৃতত্ব 


ইউনিয়ন ও রাজ্য সরকার গুলিন্র হিসাব-পরীক্ষা, দ্বিতীয় এও তৃতীয় তালিকায় 
অন্ুলিণিত ক্ষমতাগুলি ইত্যাদি । 

রাজ্য তালিক1 _৬৬ট বিষয় লইয়া রাজ্য তালিক৷ গঠিত হইয়াছে । 
প্রধান প্রধান বিষয় হইল-_শাস্তি-শৃঙ্বলা রক্ষ। করা, সাধারণ ও রেল পুলিশ, 
জেলখানা, দিয় আদালতশ্খলর গঠন ও পরিচালনা, স্থানীয় শ্বায়ভ্রশাসন, 
জনন্থাস্থ্য ইত্যাদি । 

যুগ্ম তালিক। -৪৭টি বিষ যুগ্ধ তালিকাঠুক্ত কর! হইয়াছে। যুগ্ন 
তালিকার অর্থ ভল থে, এই বিষয়গুলি সম্পর্কে কেন্্রায় সরক।র ও রাজ্য সরকার 
উহযেই আইন প্রণধন করিতে পাবিবে, কিন্ত এই উভদ সরকাধ-গরণীত আইনের 
খপ্যে যর বিপোপ ঘটে ভাহা হইলে কেন্দ্রীধ পালামেণটে কক প্রত আইন 
বলবৎ ভইবে। যুগ তানিকাঠভ প্রধান প্রধান বিষয়গুলি হইল--ফোৌজদাবা 
আইন, খিপাঠ নল |বপাহ বিচ্ছেদ, খাদ্যে ভেজাল, অমিক-কল।ণ, জমমুত্ার 
হিসাব, সংবাপত, অথ নৈতিক ৪ মাত পরি গা, মুল্যনিদন্ষণ ই ঠ্যাছি। 


প্রশ্ন।নলী 


1. 106 ,071109) 2৮1001 0607705006011601111067115217101156 71110171111 


1), ১0651811106 1070011710 01110710101 17011110৮11 0110 ৭1001015011 01)1) 01110))7, 


১), 1410],111 2(রদা]৬ 01067 7)11001]1154 00110৮56110) 1, স1৮0  06 
1)58111)0011,)1) 01105051004 6)10171) 01112011000 7100 007, 
],0011,5106৮ 91 লি 01811001118, 

(1,৮61) 660 ১0100131010 11710105119] 2 12201510655 01 
71101711710] 507 01015 01162 10001110001 01001700664 001 6175 01110197106) 
0111, (101781100111017 01 1100111৮, 


হলোডস্পণ ধ্যান 
যুক্তরাষ্ট্রের সহিত রাজ্যসরকারের শীসন সম্পর্ক 


(0001119086০ 1২০1911018 066৬৮ ০6], 0106 [01)101) 
91907 172 969,025) 


শাসন সম্পর্ক (/,07711718176155 1২6190107)) 

কেন্সীয় সরকার ও পাজ্যসরকাবগুলির শাস্নপ্যবস্থান জ্মন্থয় সাপনের ফলে 
মুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হয় এবং ধুন্তরাদেণ ক্বাহিত্ব "৪ সাফল্য ওই উতয শাসনব্যবস্থ। 
সহযোগিতার উপর বহুল পারমাণে নিভর কবে। গার তর তিন শাসনতন্তে এই 
শাসন সম্পক বিশদভাবে আলোচিত হইমাতে | বেশ্ায অপবাবের সহিত 


বাজাসহকাহশুপি শান সম্পন্ছ ডু দিক পিয়া আরোচত ভইফাছে | পিহঠ তি, 


কন 


হইত এপন থিভীয় তত, তকর অপস্তাণ (13167 1,0৮) এই আম্পৰ কি ভইকে। 
উভ। ইাঁড়।9, উভন সপকাবের শাসন অন্দর ত্বকে সঠিক ধারণা কতিতত হইলে 


বাড্াসরকারগাঁলল মধ্যে পারস্পরিক সঙ্গি শিন্ধপ হইবে ঠাহাল জালা 


স্বাভ।বিক 'অবস্থাধ রাজ্যমবকাসশলিষ উপব যুব গাদা 2 পু ভাব 
বলবধং প্রাখিবান উদ্দেশ্যে ভাতের সংপিধানে মানাবপ বাব বিপিবঙ্গ বণ 
হইয়াছে । ছধটি বিন উপাদে কেন্ীয় জঅণকাণ পাজ্যসবনাবগ্গলিব উপর 
উভ।র নিফম্থণ সমতা প্রয়োগ করিতে পাহ্রে। 

এথম 5 পিদেশদ(নেব মাধামে (1011 00171)1, 670 0]10 বিড৮ 
(১৩4170100) 0 ) কেন্দীয় সবপার বাজ)স্্রকার্গুলির শাফনবাধ শিয়্ণ 
করিতে পান্রেন। এ সম্পর্ক পৃৰবতী অধ্যাষে বিশদ ভাবে আলোচনা করা 
হইফাছে। 

দ্বিতীয়তঃ, ক্ষমত| হস্তান্তরিত করিয়] (19019696101 0110110177৭ কেন্দ্রীয় 
সরকাপ রাজ্যসর কারগ্ুলিব উপণ কেন্দ্রীয় কোন পিষয়েব শাঞনার অর্পণ 
করিতে পারে। পার্লামেন্ট আইন প্রশশ্সন করিয়াও রাজ)মরকাল ও ইহার 
কর্মচাবিবুন্দের উপর কোন বিষয়ের শাদনভার অর্পণ করিতে পারে । রাজ্ছ্য- 


০৪ রাষ্রতত্ব 


সরকার গুলি কেন্দ্রীয় সব্রকারের সম্মতিক্রমে ইহার শাসন-ক্ষমতার কিছু অংশ 
একন্ত্রের উপর স্স্ত করিতে পারে। 
ততীয়'তঃ, কেন্্র ও ধাজ্যসধকারগুলির শাসন সম্প্ক অর্বভারতীয় রুত্যকের 
মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য কৃত্যক ব্যতীতও জর্বভারতার় একটি 
কুত্যক সংধিপান বক গড্ভিত হইয়াছে । এই কৃত্যক কেন্ত্রীয় সরকার ও 
বাজ্যপরকার--উভষ স্রকাব-সংশ্লিষ্ট। ভাবততীয় শাঁপন পবিচালন। কৃত্যক 
(1, 8, 3.) ও ভারতীয় পুলিশ রুভাক (1, 75, 9.) এই সর্বভারতীয় রুতাকের 
অস্তক্ত। একজা'তীয় আর ৪ সবভারতীয় কত্যক রাজ্যসভা বিশে পদ্তিতে 
প্রস্তাব পাস করিয়! গঠন করিতে পারে । সবভারত*এ কুত্যকের কর্নগারিবুন্দের 
নিযোগবিপি, বেতন, কাষের শর প্রতি ভারত সবকার কক নির্ধারিত হই লেও 
ভাবা বাজ্যসরকারের কাধ পরিচাণনা করেন এবং কেন্দ্রীয় স্রকাব এই 
এবভাণ ভীয কমঠারিবুচন্দর মাধামে রাজ্য শাসন পরিচালনার উপণ্র প্রভাব 
বিস্তাব করিতে পার্ষেন। ২ 
কথ তঃ, আখিক সাভাযা (00114117781) ধান কাবুয়া ও কেন্দ্রীয় কাত 
বাজ্যসরকা এগুলি শাসন নিছন্্ণ করিতে পাপে । লাজ/গুলির মধ্যে আখিক 
'অবস্থ[প ব্ষম্য দূর ক্ারবাণ উদ্দেশ ৬।ড়া ও কেন্ছাষ সরকার উন্নয়ন উদ্দেশ্ো এবং 
৬পশীলী সম্প্রদায় ৪ তপখপা এলাকার কল্যাণ সাধনের জ্ন্৭ অথ সাহাষা 
ক1905 পারে । মাকিন যুভণাধেও বেখায় সরকার এপ ৬াখিক সাহাখোর 
মাধামে প।ঙ্য সরকারগুলির উপর প্রভান- পি বিষ্তাত্র করে। 
পঞ্চম5ঃ, বিভিন্ন পাজ্যের শাসনকা ঘের সভতি সাধনের উদ্দেশ্যে পাপ 
প্রযোজন বেদ করিলে একটি আন্থঃরাজ্য পপিষ্দ (11)6573010 (001001] 0 
গঠন কৰিতে পাবেন। ৬ই উদ্দেশো আজ পথযন্থ পাচটি আব্ঃরাজ্য পব্ষিদ 
গঠিত হইযাছে। এই পরিষধগ্লব কতব্য হইল বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে 
বিরোধের কারণ অগ্সন্ধান কবিখ। তাহার প্রতিকারের সথপাবিশ করা এবং 
যাহাতে রাগ/গুলির মধ এক ছাপিত হয় তাহার উপায়সমৃত সম্পনে নদেশ 
গহণের ভন্ঠ স্রপারিশ করা। 
ষ্টতঃ, ভারতীয় এপাঞ্ার মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অন্যান্ত আঁদান- 
প্রধানের অবাধ অধিকার সতবঙ্গণের উদ্দেশ্যে পালামেণ্ট একটি আন্থঃবরাজ্য 
ব্যবসা" পবিষ্দ গঠন করিয়া ইহাব উপর উপযুক্ত ক্ষমত! অর্পণ করিতে পারে। 
* শাসনতন্ত্রে বণিত উপরি-উক্ত উপায়গুলি বাতীতও অস্থা নান! উপায়ে কেন্দ্রীয় 


যুক্তরাষ্ট্রের সহিত রাঁজ্যসরকারের শাসন সম্পর্ক ২০৫ 


সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির ক্ষমতার মধ্যে সামগ্স্ত বিধান করিয়া সবভারতীয় 
উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । কেন্দ্রীয় সরকারের পধায়ে কয়েকটি উপদেষ্টা 
সমিতির সাহায্যে কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধাবিত নীতি ও রাজ্য শাসননীতির মধ্যে 
বিরোধ দূর করিয়া! সংহতি সাধন করাই হইল এই সমিতিগুলির প্রধান কাজ । 
শাসনতন্ত্র উলিখিত না হইলে পরিকল্পনা সমিঠিত ইহাদের অন্বাত্ম। ইভা 
ছাড়া এ কেন্দ্রীয় সরকারেব অনপ্রেরণায় ব।ৎসরিক নানাজাতীয় সম্মেলন হয়। 
এইগুলির মধ্যে রাজ্যপাল সম্মেলন, মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন, প্রধ|ন বিচারপতিগণের 
সম্মেলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই সশ্মেলনগুশি কেক্দ্রীয় সবকার ৭ রাজ্য- 
সরকার গুলি-_-উভয় ধিক দিয়াই গুরুতপূণ। বাজ্যসরকারগুলির পারম্পরিক 
সম্পকেব মধ্যে সামপ্রন্তয বিধান করিয়া তাহাদের মধ্যে সংহতি স্থাপনে এই 
সম্মেলনগুলে সাহাযা কবে। 

এভছ্বযতী ৩, পৃবেই বলা হইয়াছে যে, পাখম্পরিক সম্মতির ভিছ্িতে উউয় 
সরকারই নিজ নিজ ক্ষমতাব কিয়দ: অপরের উপর অর্পণ কলিয়া সতযোশিতা 
স্ষ্টি কপিতে পাবে । পাণম্পরিক সম্মংতব ভিন্তিতি উ্ভয স্রবাপই অপরকে 
দেয় পান কর হইতে এব্যাততত পাইতে পারে। 

তিদ্টি করণে জকরী অবস্থার উদ্ভব ইততে পাবে। 1১) গাভ্াগ্ুরা৭ 
বিশংখলা অথবা যুদ্ধ বা যুুদার সন্ত।ণন। ক্ষেত্রে, (১) বাজ্যগ্রজিন শাসনতান্িক 
অচল অব] চষি হইলে € (৩) ভাবত বা উহার কোন অংশের আদি 
স্থাধিত্র বা! স্ুরনাম নু হইলে রদ?্ুপতি কণা অবস্থা ঘোষণ| কবিতে পারেন। 

১ন* থোধণাকালে ভারতেন যুরাষ্রায শাসন এককেন্ীয় শাসনে পদবি 
ভু । এই অমযে পালামেণ্ট পাজ্য ঠালিকাভুক্ত যে-কোন বিষষে আইন প্রণর়শ 
করিতে পাবে । এই সময়ে পাঙ্ীপতি কেন্ীয় ও পাজ] স্বকারগুলির মধ্যে পুর- 
নির্পাশিত রাজন্ব বন্টন ব্যনস্তা ৪ পরিবততন করিতে পারেন এবং নাগরিক্গণকে 
মৌলিক অধিকাগগুলি হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন । 

অর ঘোষণ।কালে বাষ্পতি সংশ্রিই পাজ্যের সমুদয় শানক্ষমতা নিজ হস্তে 
গ্রভণ করিতে পাবেন এবং সেই বাজ্যেৰর আইন-প্রণয়ন ক্গধতা পানামেন্ট বর্ঠক 
গৃহত হইবে । 

৩নং ঘোমুণাঞ্চালে রাজ্য সরকারের আয় ওব্যয-ধরাদ প্রশ্াবসমূহ রাষপতির 
বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং রাজ্য সরুকাবঞ্চলির স্কল শ্রেণীর 
কণচারার বেতন হ্রাস করা যাইবে । 


১০৬ রাষ্টতত্ব 


যুক্তরাষ্ট্র ও রাজ্যগুলির শাসন সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় 
সরকার কি স্বাভাবিক অবস্থায় কি জরুরী অবস্থায় এত বিভিন্ন উপায়ে রাজ্য- 
সরকারগ্ুলিব শাসনকাধ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে যে, এই ব্যবস্থার বার] রাজ্যগুলির 
যুক্তরা্ট্রশুলভ স্বাধীন সন্তা বহুল পরিমাণে ক্ষপ্ন হইয়াছে । তবে শাসনতত্ত্রের 
পচয়িতাগণ ভারতের পুরব-ইূতিভাসের গুতি লক্গ্য রাখিয়া ভারতের অসংখ্য 
'মনৈক্যের মধ্যে এক্য প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্দেশে সংবিধানে কেন্দ্রীয় প্রাধান্ত ও 
শগ্রাদিকার প্রচিষ্ঠাষ ইতভ্ততঃ করেন নাই। 


সংক্ষিপ্তসার 

শাসন সম্পর্ক--শাননতন্ব ব$ক খাভাশিক অবস্থায় ৪ জরুরা অবস্থায় 
কেন্দ্রীয় ৪ পাজ্য সবকারগু'পব মপ্যে কিপ শালন সম্পর্ হইবে তাহা শির 
করিয়া ধিমাছে। আ্বাভাবিক অবস্থা শি্পশিখি ত উপাক্গুলির মাধ)মে কেন্দ্রীয় 
সরবার বাচ্য অববাবগুপির উপর ভার প্রাভাবাবিস্থার করে 2১ নিদেশ 
দান) ১। শমাডাতন্তানুবিত করিয়া, ৩। অবভারতয় রতাবের মাপ্যমে, 
৪। আক সাধ্য ধান কলিষাত ৫1 পানুরোজ্য পরিষদ গঠনেব মাতাতম ৪ 
৬। আগুঃপাঙ্য বারসাদ গানষধধ গঞন। 

জরা অথঙায় বাইপতি কোন প্াজেের সমুদষয শান মত! শিগভন্তে গুণ 
করিতে পাশ 


প্রশ্ন।নলী 


1,.:11101%566 26৮71 001) 900011018125505৮5 76012010109 1)60৮ 65171 0110 
[00100 2110 01171301050 210 110027, 


9, 9686০ 7110 00017)3)151)6 00 0100 101))10015011615৩ 11612 0100091)1)) 
106৮৬০০1119 [011101310110 6100 91566 01 10070, 


চর পেজত 


হলঞ্রদস্ণ অধ্যান্তি 
ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি 
(৪816 01 01১০ 11001901 1760:21:8001)) 


ন্তারতে যুক্তরা দ্রীয় ব্যবস্থা রাজগুলির স্থান ও অন্যন্য যুক্তরাষ্ট্রের 

রাজ্যগুলির সহিত তুলন। (1১০১1119701 1175 31855 11) 1106 

11)01918 [71010)) 2110 2 ০01711)287861৮9 517105 161) 6176 7১0511010 

91 0176 ১(2165 11) 001)0]" ০ 

ভারতের নূন শামনতন্ব অভমারে ভারতে একটি যক্তরাঙ্ধ প্রত্িঠত 
ভইয়াছে। উপজাতি-অধুাষত কবেকটি বিশেষ এলাকা ব্যতাজ ভাবতবা্টের 
আঙিক আশগুলিকে পাভ্য বল। হয়। দুইটি বিভিম পদাতিতে দাপাবণতঃ 
যুগ্চবাগ্র গঠিত ভষ। পুবসব্টিত কাতকগুণি স্বাধীন পাত তাহাদে? পুধক 
বাঞ্থাহ় সভ। পারাত্যাখ কাযা মুন এজ সাবহোৌম বারে গরিণত ৬৯৬ 
পারে। ইহাকে মাকিন খুগ্রাট্রার শক্ছাত বলা হয অপরণক্ষে বটি ওিক- 
কেন্দ্রীয় শাপনব্যবন্থাকে কঞকগুপি আঙক রাজো পিক কীবধ! একটি 
মুক্তবাঞ্েণে কটি তইতে পারে। ক্যানাভার যুঞ্চগাষইী এই পদ হে গঠিত 
হইয়াছে । গঠনপদ্ধতিএ্ ধিক ধিষা দেখিতে গেলে ভারতের যুভখাছিকে 
ক্যানাডার যুপাহের অন্রবূপ বলিষ! যনে হড়। কিছু প্রকুতপক্ষে ভবতের 
যুকএাষ্ট মকিন 9 ক্যানাডায় এই উভয় পঙ্ছততর সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছে । 
ঝাঁটশ-শাসিত ভারতে মূলতঃ এককেন্দ্রয় শাসনবাপস্তা গুবতিত ছিল। শুতন 
শাসনতন্্ব এই এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাকে কতকগুলি "ক" শ্রেণীর আঙিক বাজ্যে 
পরিবতিত করিধা ক্যান।ডীঘ পদ্ধতিতে 88৮১7৫8৫4 প্রতিষ্ঠা করিয়া ছুল। 
অপরপক্ষ্ে বুটিশ:শাসিত ভারত সরকারের মতা-বাহস্াত ধেশীয় লাজ্য গুলিকে 
“থ, ও 'গ" শ্রেণীর আঙ্গিক রাজ্যে পরিবতিত করি রর বুটিশ ভারত « 
দেশীয় রাজ্যগুলির পমবায়ে এক নুতন যুক্তরাষ্্রের কি হইয়াছিল। মৃতু!" 
গঠনপদ্ধতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারঙ'য় যুক্তরাষ্ট্রের অভিনবন্ধ সহজে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

দ্বিতীয়তঃ, মাঞ্িন যুক্তব্রাষ্, ক্যানাভ প্রভৃতি দেশে যে সমুদয় আঙ্গিক, 


২০৮ বাষ্ীতব 


রাজ্য লইয়! যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে, যুক্ষরাহীয় ব্যবস্থায় তাহার! সমক্ষমতা ও 
সমমধাদার অধিকারী । ভারতে যুক্তপাষ্্ায় ব্যবস্থায় 'এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম 
দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের যুক্তরাষ্র চাবিটি বিভিন্ন শ্রেণীর আঙ্গিক রাজ্য 
লইয়া গঠিত হইয়াছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সম্পর্কে এই বিভিন্ন শ্রেণীর 
বাজ্যগুলির ক্ষমতা এ মযাদাব তারতম্য পরিলক্ষিত হইত । এতদ্যতীত ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের এমন কতকগচলি বিশেষ অংশ আছে যেগুলি সম্পুণনূপে কেন্দ্রশাসিত 
অঞ্চল বলিয! পরিচিত। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে ভাবতীয় যুক্তরাষ্ট্রে 
মাঙ্গিক রাজ্যগুলির সঠিত সোভিয়েত যুক্রাষ্ট্রের পনেরটি প্রধান আধিক রাজ্য 
ব্যতীত অন্ত তিণ শ্রেণীণ উপ বিভাগের সহিত একটি ক্ষীণ সাদৃশ্য দেখিতে 
পায়! যাইত। সোচিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পনেরটি প্রধান আর্িক রাজ; ব্যতীতও 
স্বশাসিঙ প্রজাতন্ব, ব-শাসিত প্রদেশ ও জাতীয় অঞ্চল বলিয়া পরিচিত তিন 
শ্রণাৰ উপ-বিভাগ আছে এব* এই প্রত্যেকটি উপ বিভাগের পৃথক '্ুতিনিপ্বি- 
নিবাচন অধিকার বতমান। 

'ভতভায়তঃ, ক্ষমত।-বিভাগের দিক দিবা দেখিতে গেলেএ ভাবতীয় যুক্ত হাঞ্টের 
অভিনপত্ প্রকটিত হয়। মাকিন যুকরাষ্ট ও অস্টেলিয়া সাধারণকন্ত্র হইতে 
পথক পদ্ধতিতে ভাবতে কেন্দ্রীয় সরকার ৪ পাজ্যসরকারগুলির মধো ক্গমতার 
ভাগ করা হইযাছে। মাকিন দেশের ৭ অস্ট্রোলষান কেন সবকার শাসনতন্ত্র 
নির্পণাপিত নিদিষ্ট ক্ষমা অধিকাণা, আর বাজ্যসব্রকাপগ্লিকে অন্ুলিখিত 
ক্ষমতান আরপিকাঁরী করা ভইখাছে। সুইস দেশেও শাসণতন্থ কতক অপিত 
ক্ষমভাণমূভ ব্যতীত অবশিষ্ঠ ক্ষমতাসমুহের অধিকার হইল ক্যাণ্টন সপ্রকাব- 
গুলি । কিন ভাতের শাখনতন্থ ক]ানাডীএ পঞ্ছতি অন্রসাবে সরবাদেদ »মুদয় 

মঠাকে যুবারা তালিকা, বাজ্য তালিকা! ও যুগ্জা তালিকা_-এই তিনভাগে 
ভাগ কারয়াছে। ভারতে কেন্দ্রীয় সবকারই হইল অগুলিখিত ক্ষমতাও 
অপিকারী। ভারতে রাজ্যলণকারগুলির মাফিন-যুক্তরাষ্ট বা অন্ট্রেপিয়াব 
বাজ্যসরকারগুলির শাসনতন্থের হায় কোন নিজন্ব শাদনতন্ব নাভ, যাহ। আহার 
নিজ ইচ্ছানভসারে সংশোধন করিতে পারে। এ বিষধষে ভারতের রাজা- 
গুলির পদমমাদা ক্যানাডয় যুকরাপ্রের সদশ্ত রাজ্যগ্তলিব অন্তবপ। ভারতের 
রাজ্যসরকারগুলির গঠনপদ্ধতি ও ক্ষমতাসমূহ ভারতের শাসনতন্ত্রের অবিচ্ছেচ্য 
অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। 

চতু্থতঃ, ভারতের শাপনতস্ত্ের একটি সম্পূর্ণ নিজগ্থ বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই 


ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি ২০৯ 


যুক্তরান্্রীয় শাসনব্যবস্থা আদৌ অনমনীয় নহে । প্রযোজন ক্ষেত্রে এই শাসন- 
ব্যবস্থাকে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় সহজেই পরিবতিত করা যাইতে পাবে। 
এই উদ্দেশ্-প্রণোদিত হইয়া শাসনতত্ত্বের রচযিতাগণ কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশেষে 
অবস্থার সন্মুখান হইবার জন্য বহু ক্ষমত| অর্পণ করিয়াছেন । এই বিশেষ 
ক্ষমতার বলে রাষ্রপতি ও কেন্দ্রীয় পাপামেণ্ট সভ্ভা বিশেগি  বশেষ ন্ষেত্রে রাজ্য- 
সরকারগুলিব উপর প্রদত্ত ক্ষমতাসমৃ পরিচালনা করিতে পাব্রিবেন। অন্ত কোন 
দেশের যুক্তরাস্্রীয় শাসনতস্ত্রে কেন্দ্রীয় সবকারেব একপ ক্গমতা-বাগুল্য পরিদৃষ্ট 
হয় না। 

পঞ্চমতঃ, ভারতের যুক্রাষ্্রীয় শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীভাবের এপ আতিশ্য্য 
দেখা যায, যাহা অস্ট্রেলিযা এমন কি ক্যানাডা ব| সোভিধেত যুজপার্ট্রের শাসন- 
বালস্তায়9 দেখা যায় না। ভাবতে যে সবভাপ্রতীয় নিয়োগ সংসদ (70717100) 
17011] শোডা05 01১00114517) আছে, তাহ কেন্দ্রীয় স্বকারের কাখ 
সম্পাদনের জন্য লোক নিয়োগ কণে। কিন্ছ সবভরতীয় নিয়োগ স'সদ কতক 
মনে।নও কর্মচারী অ্রাজ্যসরকারগ্ুলির শাসনকাষ পপিচালন। কবিষা পাকেন । 
দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র ভারতের (মুক্বাহই্ীণ ও নাজ্য সম্পপিত ) জন্তা একটিমার 
নিসাচন সংসধ (1710011,) (39201001899) ) আছে । এই সংসদ সমুদয় নিবাচন 
বাপার পাঁরচালনা করেন । ভতীয়তঃ বাষ্টপরিতি কতক নিযুক্ কেনায় প্রধান 
তিদার পণাক্ষক রাজ্যসরকারগুলির আধবাধের পপাক্গ। কাযা থাকেন। 
চতগত;ঃ বাজাপালগণ বরাঈপতি ক শিমুক্ত ভইয়া থাকেন এব পাজ্যপাল 
ইচ্ছা কপিলে পাভ্য আইনসভাগ্ুলি কঠঃ অগ্রমোধিত খসদ। আইন লেকে 
ব্রা&পতির ৬ন্মোদতনর জন্য প্রেরণ করিতে পাবেশ । একমাহ ক্যানাভা ব্যত? ঠ 
অন্ত কোন নুক্তরাহ্থে এপ ব্যবস্থা দেখিতে পাশা যায় শা। উপরি উদ 
পেন £পান্ত ভাবুতের বাক্ছা সবকাবগুলির ছবলতা ৭ অপেল্সারুত নিক 
শদমমাছা চিত করে। 

সষ্টতঃ, পমগ্র ভাবতে এক অখণ্ড ভারতাখ ন!গরিক প্রতিষি হ হইধাছে। 
মাকিন যুক্তরা্ই ও স্রইস দেশে নাগবিকগণেব দ্বিবিধ নাগ রিকত দেখিতে পা্া 
যাঁষ। ভারতের নাগরিকত্ব অজন বা! বজন-সম্পকিত আহন-গরণয়ন ও পরিবতন 
করিবার একমাত্র অধিকারী হইল পার্পামেন্ট সভা | এতদ্বযতত যুক্তবা্গুলির 
মধ্যে ভাতের শাদনতগ্ছ অনমন*ং হইলেও ইচ্াত একমান শাতসতধ যাহার 
পরিবততন অপেক্ষাঞ্কত »হজসাধা | 

১৪ -_( ২য় খগ) 


১১৩ রাঙতত্ 


পরিশেষে বলা বায় যে, ভারতের শাসনতম্ত্র সমগ্র ভারতের জন্য একই 
প্রকারের ফৌজ্দারী ও দেপয়ানী ক।সবিধি প্রধর্তন করিয়াছে এবং সমগ্র 
ভারতের জন্য একই খিচাঁবধ্যবস্থা প্রতিঠি ৬ করিয়াছে | আারতের স্প্রিম কোট 
মাকিন যুক্তরাঞ্দেব প্রি টি হাব শ্ধুমাত শাসনতন্ত্রের রক্ষক নভে । ইহা 
ভারতের ব্রাঙ্গযগুলি সইতে আনা আপান শামলার বিচার কপিবার বোচ্চ 
৪ 


52 রা ঙ ৮ সপ শা ৬ নি 
উপ(-উন্ত আলোচন| হইত স্বভাবততগ মনে ভব যে, যুন্তবাঞ্েন এ 
তত 


পি শস্টি 


51৮5 প351 ছাতে, ভারতে হা তাত নুন পদ সে» 587 ১ ৭1 প-+ | 
ভারতহ।য় মুক্তা তেন্দালাবে। জাঙতদোর জঙ্ 5ত1কে একটি শিখা ৩ হতুলাও 
আথা। ন। রণ] বুক হার অন ॥প করছ £টি শাপনব্ঠবস্থা বগা] আকুতি আনান | 


তারের অতাত ৭ বতখান 2 ঠাালেশ পাশিগেবিতঠ (“চল বাঃ মল তপু 
যে, শ।মনতঙ্্ের বচমিজ।নন তই শবাশ খুক্ষবাতল কেখপ্রাধা্ প্রতিঠিত চদা 
[1দাশতাত পবিত্র ঠাপান কবিধাছেন | এসংহা অশোবে] মপা এক 2] 

বাবার পচে পাগবাবন্ভাণ ঠা 2 দটঠা জাপদন বাবিবে | ২ কন 
যুঞ্চলাণে ই অপ্বপ্তর গপিঘাণ তকিনগাবাগ্ পরিজ ও উদ তত কি 
যুগ্পাধ্রগণির মবেত আধলগানায় চাবিন বক্র দুদ পতন 2েগে ও কপ 
প্রাধান্গ বিচাবশিতাগীয় 'শদেন দা অক গপ্রিদাণে বাগ প1হ ১251 
'ভাংততণ শেল এই কেছুপ্রাদ।5। সপ হাধ। দম উঠল পে (5৮।স ছা ও থু প্র 
বক একেশাথ পাত তঠতিে পুখন পন যাব) শুনা মনতার 1" শ|গ, (515৬ 
৪ অনমনীব শান তত্ব, শি্পেক্ষ ৬৮1 1য় হতিজ শুধদতী 15৩ বহলান। 


কমার কেন্ত [ধাতব এ হভাঁকে যুক্তি আখ] হা দেখবা স্মচানশ এত 


ভারতের শাসনতব্রের বুক্তরা ষ্টার ও এককেক্দায় বৈশিষ্ঠ্য (1৩১71 

৪1001 (08)16215 068650765 01 11109 11801258) 00715016501010 ) 

ভাপতেব শাসশতন্বের মুল বৈশিষ্ঠাঞ্লি শিশ্েষণ করিলে স্পত এতে 
প1এয়া যায় যে, খুক্তন্বা্ীণ শামপব্যবন্থার অন্তরালে এই শাখনতন্ত্রে এবেলা 
শাসনব্যবস্থার একাধিক শি্শন পঙমান ব্রহিয়াছে। বস্তুতঃ, এই শাসনকত্তব 
এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ও বুক্তরাস্ীয় শাসনব্যবস্থার সংখিশ্রণে গঠিত হইফাছে। 
যুক্তপান্্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ঠাগ্!ণ এই শাসনতন্ত্রে স্ান পাইলেও 
ইহার কেন্দ্রীক্জাবের আিশয্য কাহার ৪ দষ্ি অতিক্রম কারতে পারে না। 


ভারত যুক্তরাঞের প্রকৃতি ২১১ 


যুক্তরাস্ীয় বৈশিষ্ট্য ( 860675] 76805789 ) 
ভাবত যুক্তরাষ্্রের প্রথম ও প্রধান যু্তবাষ্ট্রায বৈশিষ্ট্য ভইল যে, অন্তান্ঠ 
যুক্তবাগ্রের স্যাধ এই যুক্তনাঙেও কেন্দ্রীয় সরকার ৭ রাজ্যসরকার গুলির মধে। 
দমতার ভাগ ও খণ্টন (101৮1402500 1)750110)81102 01 1১0৭ 01৭ ) 
ভইখাছ। ছিতীড়ত2, একটি বিশধভাবে লিখিত শাপনততন্ত্র কতক ক্ষমতা] বিভক্ত 
ভইখাছে। অগ্তান্ যুক্তাষ্্রায শ'সনতন্বের গায় ভারতের শাসনতন্ত্র শুপু লিখিত 
নয়, সাধ(রণভাবে বণিতে গেলে এই খাসনতন্ব অনমনীধও ধটে। তৃতীয়তঃ, 
'অগ্জাগ্ঠ যুবারা শাসনবাপন্থার ম৩ ভাবতে৭ একটি যুক্তর।&্ায় বিচারাঁলয় 
প্রা ত ভইবাছে | এভ বিচাবালায় শাননতশ্ষের বাখা| ? বিশ্লেষণ কৰে এবং 
কেন্রীয় সপক্ার ও বাজাস্বকাণগ্ুলিব মধ শাসনতন্বসন্পকিত বিবাদের 
মমাতডা]ববে। চভগ ৩, এই শ।লনভন্ধে কেছায় সরকাণ এ বাজাসবরকাবগ্ুলিব 
মে] কিঃ পাধমানে বান্ব বণ্ডনে ? বাবসা কল] হইগছে | ক্রাভলাং যারাই য় 
এ[সনব্যবস্ঠাপ এপাশ বৈশ্ি।গুণিকিভ15 স্কান পাহযাচে। 


একনেন্দীয় শসলন্যবস্থার নৈশিছ (17110 081079দ ) 

ভাগততর শাধনতন্ের শিয্পগিত বৈশিষ্ট্যজল হইতে উভার মুল ঠঃ 

?বন্পায় শাঃনবাবন্থাণ পরশ ও প্রকটিত তএ। 

প্র, বলা যান এ, ভারত শাওন তম্ব একটি পুণাঙ্গ লিখিত শাসন তত । 

এই শাবশহখ ছারা শ্পু কেঙীয় অবকাণের গঠন, প্রকতি ৪ কাযশেত্র 
নিধারত ভখ পাঠ, পরস্ত্ব রাভ্যমণশ্াবগ্ুলিত্ এিষ্ট একই শাহনওন্ব দ্বার। 
নিত হম। বাছ্যসবক্াপপ্লিণ নিজন্দ কোন পুথক শাসনতন্ব গগন পা 
পরিবহন কারবার শমত! নাড়ি গিহাযতত, যুক্গরাদের একট। প্রধান বৈশিষ্ট্য 
ভইল স্পন্টা বাদাগ.শণ রিড সমঠা (777110710৮1 61150116501 
২1:0,,8) 7 ভবতের যুক্ষবাতদ এক শীত সম্পণভাবে কামকরী করা হয় 
নাই। ভতীরতঃ, ভাতের যুদ্দণা হে ৪ যেনপভাবে প্রমু্ 
হইয়াছে 'তাভাতে কেন্দদ সরকারের হতস্ত গ্ুক্ুজপুণ বিনবগ্ুলির শাসনভার 
অপিত ভইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিপত্য স্রপ্রতিষ্ঠিত কর। ভইয়াছে। 
১কগ৩২, ভাপতেন শাসনতত্রে একটি সধার্ঘ ধগা বিষয়ে তালিস। সনিবিষ্ 

ডে এবং ক্ষমতা-বণ্টন ব্যাপারে অবশিষ্ট ক্ষখ তাসমূভ তন্দ্রীয সরকারের 
উপব গ্ভন্ত হইস্গাচে। এই উভয় ব্যণস্থ। দ্বাগ্লা রাজ্যসরকাবশ্ছলিপ যুক্ত প্র" 


২১২ রাষ্টুতত্ 


স্তলভ স্বাধীন সত্তা ক্ষুপ্র কর! হইয়াছে । পঞ্চমত:, সমগ্র ভারতের জন্য একদফ' 
নাগরিকত্ব, একটি মাত্র আপীল আদাল'ত ও একটিমাত্র নিধাচন সংসদ প্রতিষ্ঠা 
দ্বারা এই শাসনতন্ত্বেব কেন্দ্রীভাবের আতিশয্য স্থচিত হয়। বষ্ঠতঃ, বাই্ুপতি 
কর্তৃক জরুরী অবস্থা দোষণাকে এই যুক্তবার্ট্রায শানব্যবস্থাকে অনায়াসে 
এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় পনিবতিত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকান কর্ঠক রাজ্য 
সরকারগুলির শাসনকাধ পরিচালিত হইতে পারে। অন্ত কোন যুক্তরাষ্ের 
শাসনব্যবস্থায় এপ দৃষ্টান্ত নিবল। পরিশেষে ভারতেত্র শাসনতান্ত্রিক 
আইনান্ঠসারে ভারতের যে কোন রাজ্যের সীমান। কেন্দ্রীয় পাল্লামেন্ট সভা 
কক পরিবতিত হইতে পারে। উপরি-উক্ত বেশিষ্ট্যগুলি হইত স্প্ুতঃ 
প্রতায়মান হয় যে, াবতেন যুক্তবাষ্ট মূলতঃ এককেন্দীয শাসনবাবস্থার আদশে 
গঠিত হইয়াছে । 


সংক্ষিণ্তসার 

শৃতন শাসনতন্ব অন্সাবে ভাবত একটি যুক্রাইীয শাসনব্যবস্থা প্রতিঠিত 
হইয়াছে । ভাবতীষ যুকতবাষ্টেব প্রথম ৭ প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল একসঙ্গে কেন্দ্রীয় 
সবার ৪ ১৬টি রাজ্য সবকারের জবস্থিতি এবং অন্থান্ত যুক্তপাষ্ের কটা কেন্দ্রীয 
9 রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার ভাগ ৭ বণ্টন ভউযাচে | দ্বিতীয় 2৫, 
একটি লাখত শাসনতন্ত্র দ্বারা ক্ষমতা বিভন্ক ভইযাছে। 'অশান্য বুক্তবাষ্্ীয 
শাসণতন্ত্রের হ্ায় ভালত্ডের শাসনতন্থ শুপু লিখিত নয়, সাধারণভাবে বলিতে 
গেলে এই শাসনতম্ব অনমনীযও বটে। তৃতীযতঃ, অস্বান্ত যুক্তরাহের ভ্াষ 
ভারতেও একটি যুক্তবাস্ট্রীথ বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত ভইয়াছে | চতুথ উঃ, এই 
শীসনতশ্ব্ের বেন্রীয় সধকার ৭ রাজ্য সবকারঞ্লির মধ্যে কিছু পরিমাণে ব'জন্গ 
বণ্টনের ব্যবস্থা কর] হইয়াছে । স্ুতরা" যুক্তবাক্ীথ শাসনব্যবস্থার প্রধান 
বৈশিষ্ট্য গুলি ভারতের শাসনব)বস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। | 

কিন্ত ভারতের শাসন তস্্েব মূল বৈশিষ্টা্ডলি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পা; 
যাঁষ যে, যুক্তরাষ্তরীয় শাসনব্যবস্াব্র অন্থরালে এই শাসনতন্থে এককেন্ছ্রীয় শাসন- 
বাবস্থার একাধিক নিদর্শন রহিয়াছে । গুথমযতঃ, ভাবতে একই শাসনতন্ত্র বা 
বেন্দ্ীয় সরকার ও ব্াজ্য সবকার গলির গঠন, প্রকৃতি ও কাধশ্ত্র স্থিব ভইযাছে 
বাজ্য সরকাবশুলিন নিজন্ব কোন পৃথক শাঃনতন্ত্র গঠন বা পরিবঙ্তনের ক্গমত; 


ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি ২১৩ 


নাই । দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য-_রাজ্যগুলির মধ্যে 
বাজ্নৈত্িিক সমতা--এই শাসনতন্ত্র কীযকরী করা হয় নাই। তৃতীয়ত, 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা-বণ্টন নীতি এরপভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় 
সরকারের উপর গ্ররুত্বপূর্ণ বিষয় গুলির শাসনভার অপিত হইয়া কেশ্রীয় সবকাবেব 
একাধিপত্য স্প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে । চতুগতঃ ভারতেবম্শ।সনতন্ত্রের একটি 
যুগ বিষযেব তালিক] সন্নিবিই হইয়াছে এ ক্গমতা বণ্টন ব্যাপারে অবশিষ্ট 
ক্ষমতাসমৃহ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে স্তস্ত হইখাছে। এই উভখ ব্যবস্থাথ দ্বাবা 
পাঁজ্য সবুকাব গুলির যুক্তবা্-তলভ স্বাধীন সত্তা ক্ষপ্র কব] হইয়াছে । পঞ্চমতঃ, 
সমগ্র ভারতেব জন্বা একদফা নাগক্রিকত্ব, একটি মাত্র আপীল আদালত 9 
একটিমাত্র নিবাচন সংসদ প্রতি] ছাবা এই শাঘনওন্ত্রের এককেন্দীয় ভাব স্ুুচিত 
তয়। যষ্টততঃ, পাঙ্ঈপতি কক জরুনী অবস্থ। ঘোলন| কালে এই যুক্তবাক্্ীয় শাপন- 
বাবস্থাকে এক্কেন্দীয শাসনব্যবস্থাধ পবিবঠিত কবিয়। কেপ্রীয সরকার কর্তৃক 
বাজ্যপরকাবগ্চলির শাসনকান কপরিচালিত হইতে পারে। অন্বা কোন 
যুক্ষরাছেন শাসনবাবস্থায় এপ দৃরান্ত বিরল । 


প্রশ্ানলী 
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অঅষ্টাদস্ণ অহ্যাম্ত্ 
ভারতে ঘলব্যবস্থা 
(78165 ১55০1) 11) [1)019) 


যে সমস্ত দেশে পার্পামেণ্টারি শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে সেখানে দলীয় 
শাসনের প্রয়োজনীয়তা অনম্বীকাধ। বুটেনে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা 
সাফল্যের প্রধান কারণ হইল তাহার লীয় ব্যবস্থা__বিশেষ করিয়া তাহার দ্বি- 
দলীয় ব্যবস্কার জন্যই বুটেনের রাজনৈতিক জীবনের স্বাভাবিক গণি খুব কমই 
ব্যাহত তইয়াছে। অপরপক্ষে, বদলের আস্তত্বেধ জন্য ফবাসী দেশের শাসন- 
ব্যবস্থা অনেক পরিমাণে ভুবল হইয়া পছিয়াডে। পালামেন্টারি পদ্ধতিতে 
ভারতের শাসনব্যনস্থ! গঠিত হইয়াছে, স্তরা" শক্তিশালী ও কর্ধক্ষম সরকার 
গঠন করিবার জন্য ভারতে যে গাজনৈতিক দলেন গুয়োজনীঘতা আছে একথ। 
অস্বীকার করা চলে না। 

পবাধীন জাতিল কোন রাজনীতি থাকিতে পারে ন| বলিয়া! তে উক্তিটি 
প্রচলিত আছে তাহ1 অংশতঃ সত বলি; মনে হয় । ভাবত যতদিন পবাধান 
ছিল, ততদিন প্ররুতপক্ষে এদেশে কোন প্রক্া বাজনৈতিক দলের অভ্যথান 
হইতে পারে নাই। বুটিশ শাসনপালে ভরতে অ-সমস্ত ব্রাজনৈতিক ধলেও 
অস্তিত্ব দেখা যাইত, তশ্ধে] এক জা'ঠীধ কংগ্রেস সভা ব্যতীত অস্ঠান্ত তখাকখিত 
রাজনৈতিক দলগুলি তাহাদেন দলীথ অখব! সাম্প্রদায়িক স্বার্থস|শনের নিমিন্ু 
অধিকতর যত্ববান্‌ ছিল। অশিক্ষা, পবাদীনতা ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির জঙ্তয 
ভারতীয় জনগণেব মধ্যে প্রকৃত দেশাত্মবোধ জাগ্রত হইতে পাবে নাই। 
দেশাত্মবোধের অভাবে কোন রাজনৈতিক দল গঠিত হইতে পারে না, কারণ, 
রাজনৈতিক দলের প্রধান উত্দেঠা হইল জাতীয় স্বার্থের উৎ্কধ সাধন করা। 
স্ছতরাং যে দেশের জনসাধারণের মধ্যে এই জাতীয়তাবোধের অভাব থাকে, 
সে দেশে প্রকৃত রাজনৈতিক দল গঠিত হইতে পারে না। দেশ স্বাধীন হওধার 
ফলে ধীরে,'ধীরে জনসাধারণের মধ্যে এই জাতীয়তাবোধ জাগরিত হইতেছে । 
বর্বনানে ভারতে যে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব দেখিতে পাও] যায়, 
তন্মধ্যে কংগ্রেস সভাই হইল সর্বপ্রধান। 
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জাতীয় মহাসভা কংগ্রেস 079 ৪010109] (01007688) 

একাধিক কারণে ভারতের জাতীয় জঃবনে কংগ্রেস সভা একটি বিশিষ্ট স্তান 
অধিকার করিয়া আছে। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কংগ্রেস সভা যে শুধু 
সর্বাপেক্ষা গ্রাচীন তাহা নয় এই বিশাল দ্রেশের অজ্ঞ ও দরিদ্র জনসাধারণের 
মধ্যে দেশাআবোধ জাগরিত করিয়া পবাদীনতার শরঙ্থল' মোচন করিতে এই 
রাজনৈতিক দলটি ষে ত্যাগ হ্বীকার করিয়াছে, পৃথিবীর ইঠিহাসে 'ঠাহা বিরল । 
কিন্ধ আশ্চষের বিষশ়ু যে, পরবতী ঘুগেব উগ্রজাতীয়তাবাদী কংগ্রেস তাহার 
স্ষ্টর প্রথম পমাষে অ-্যধিক পরিমাণে একটি বাজভক্ত প্রতিষ্ঠান ছিল । ১৮৮৫ 
শ্রাগ্াবন্দে ফুযালান্‌ অক্বাভিয়ান হভিউম নামক জনৈক ইংবাজ কশ্নচাপীপ উদ্যোগে 
এই প্রতিষ্ঠাণহির জন্ম ভয় । প্রথম মভাযুদ্দে। অব্যবহিত পত্রে মভাস্া গাঙ্ধী 
যখন পণগ্রেসে যোগদান কবিয়া ইহ।র অবিসংবাদ। নেতাবপে স্বীকত হইলেন, 
ভগণ 58 ঠই কাখ্রেসের জীবনেত্ভাসেব দ্বিতীয অধায় এক ভহল। সমগ্র 
জাতণ আশং-আকাক্ষ। মহা গাঙ্গার নেতৃতে ক গ্রেস সভাব মধ্য দিয়া মুত 
ইইয়, উঠিল । বুটিশ শাসনকালে কেস ফভাউ ছিল একমাত্র জাঠায় প্রতিচান 
যাঃ। সমগ্র জাতির মুখপাত্র ঠিশ।বে শিশ্বের ধরদাঁবে ভারতের জাতীয় 
অধিকান্ের দাবা জানাইতে সঙ্গম ছিল। কংগ্রেস সভা ভারতের স্বসম্প্রদায়, 
সবতেণার, »বধর্ধমতাবলমী এ পিন ভাথেই ্রভানধি লইথা গঠিত হইযাছিল। 
ভা6৩পন।নবিচারে যে-কে|ন বাক্তি বাংসপ্লিক চার আনা চাপা দিতে সমথ, সেট 
কংহেসের হাদন্য হইলান যোগ্য বলিয়া বিবচিত হইত । বুটিশ শসপকালে 
কংগেস সভার মৃখ্য উদ্দেখ ছিল ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসাঁন। পরাধান 
এ নিরদ্দ জ্রাতিন পক্ষে বুটিশ সএকানের মত একটি থম শ্রেণীর ক্ষমতানাল। 
সবঞ্চারের সহিত যুদ্ধ করিয়। ব্বাধীদড| অজন করা যে কতটা দ্ঃসাধ্য কণগ্নেস 
ভাত! ভাব ভীয জনসাপাবণের অধিকীংশকে বুঝাইতে সমগ হইয়াছিল | এইজন্থা 
মভাস্মা গান্ধী,প্রবতিত অসহযোগ আন্দোলন, আইন জ্মান্য আন্দোলন, প্রতি 
শান্পৃ পছ্ীতি অবলম্বন করিয়া! কণগ্নেস নিরুক্মভাবে বিদেশী সরকারেক সহিত 
যু্দ পরিচ।লনা করিয়াছে । অবশ্য অনেকে মতে কণগ্রেস-অন্ন্পত নীতি যে 
সম্প্রণ নিল ছিল তাহা নয় এবং ভাবতেব বহু জনপ্রিয় নেত! এই অঠিংসনীতি 
বজন করিয়া! ভিংগাব পথে দেখেন স্বাপীনতা অজন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

স্বাধীনত| অর্জনের জগ্য কংগ্রেসের এ চাস্থিক চেষ্টা ও ত্যাগন্বীকার ফলপ্র্ছ 
হইলেও স্বাধীনতা লাভকালে কংগ্রেসের মূল আদর্শ অনেক পরিম।ণেক্ষুর 


২১৬ রাষ্টতত্ 


হইয।ছে। এত চেষ্টা সত্বেও কংখ্রেস ভিন্দু-মুসলমান বিরোধের সন্তোষজনক 
মীমাংসা করিতে পারে নাই এবং শেষ পথস্ত কংগ্রেসকে বিদেশী শাসকের নিদেশ 
অন্চপারে 'ভারতবিভাগ স্বীকার করিয়! লইতে হউয়াছে। 

স্বাধীনতালাভের পর সংখ্যাগরি্ দল হিসাবে কংগ্রেস দলই শাসন-ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত হইয়াছে । অন্ান্ত' রাজনৈত্তিক দল অপেক্ষা কংগ্রেস দলের কেন্দ্রীয় ও 
রাজ্য আইনসভাগ্ুলিতে এত অধিক সংখ্যক সমর্থক আছে যে, এই দলের পক্ষে 
সরকার গঠন করিতে কোনরূপ অহবিধা হয় নাই । ১৯৫২ খৃষ্টান সাবজনীন 
ভোটাধিকার ভিত্তিতে ভারতে যে সাধারণ নিবাচন অন্ুঠিত তয়, তাভাতে দেখা 
যায় যে, লোকসভা এবং বিভিন্ন রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভাগ্লিণ্ছে কংগ্রেস সমগ্র 
আসনসংখ্যার প্রা তিন-চতর্থাংশ অধিকার করিতে সমর্থ হইধাছে। কিন্তু 
কেন্দ্রীয় আইনসভা এ রাজ্য আইনসভাপগ্ুলিতে ক'গ্রেস দলের সংখ্যাগত্িচিতা 
দেখিয়া! ইহ] যে সবাধিক জনপ্রিয় প্রতিষ্টান, এ সিদ্ধান্ত কগ। যুক্তিযুক্ত নয়। 
কারণ, দৃষ্টান্তন্বরূপ বল! যাইতে পারে যে, বিগত ১৯৭২ খুষ্টাবে লোকসভার 
নিবাচনে কংগ্রেস শতকরা কিফিদধিক ৪০ ভোট পাইয়াও শতকর। ৭০টির উপনু 
আসনলাভে সমর্থ হয়। ভাবতের অন্ঠান্থ রাঙনৈতিক দলগুলি যদি তাভাদের 
বিভেদ ভুলিয়৷ সংঘবদ্ধভাবে কংগ্রেসের সভিত প্রতিছ্বন্দিতা করিত) তাহা হইলে 
নিবাচনে কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য বজায় ব্লাখা কষ্টকর হইত । তবে ইহা সত্বেও 
বলিতে হইবে যে, কংগ্রেস সভা ভারতের একমাত্র সবাপেক্ষা জনপ্রিয় 
রাজনৈতিক দল এব” কংগ্রেসের এই জনগিয়িতার কারণ হইল, কংখ্জচেসেব 
মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিবিজডিত এ্রতিহা এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বিবাট 
ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিত্বের প্রভাব বর্তমানে ভারতের সীম অতিক্রম করিয়া সমগ্র 
জগতে পব্রিব্যাপ্ত হইয়াছে । ১৯৬২ সালের তৃতীয় সাধারণ নিবাচনেও কংগ্রেস 
কেন্ছে ও রাজ্যগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। 


জাতীয় কংগ্রেসের বর্তমান নীতি (9590% 7০110 01 0079 13850107081 
00010276588) 


১৯৪৮ খুষ্টাবে কংগ্রেসের যে নূতন গঠনতন্ত্র রচিত হয তাহাতে কংগ্রেসের 
উদ্দেশ্ট নিয়জিখিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে £ “ভারতের জনগণের কল্যাণ 
ও শগ্রগতির উদ্দেস্টে আস্তর্জাতিক শাস্তি ও সৌহাদ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
সকলের জন্ সমান শ্ষোগ ও সমান বাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক 


ভারতে দলব্যবস্থ। ২১৭ 


অধিকারের ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ ও আইনসম্মত পদ্ধতির সাহায্যে ভারতে একটি 
সহযোগিতাষুলক সাধারণত্ন্ প্রতিষ্ঠা কর11” সংক্ষেপে বলা যায় যে, ভারতে 
একটি সমাজতান্ত্রিক ধশাচে গঠিত সমাভব্যবস্থা প্রবর্তন করাই হইল ক"গ্রেমের 
বঙতমান নীতি। 

১৯৬২ খাষ্টাব্দের সাপাত্রণ নিধাচনের পুবে ক্রস ষে শিবাচশী উজ্তাহার 
প্রচার করে তাহাতে নিয়লিখি» উদ্দেশ গুলি কংগ্রেসের কাবন্থূচীতে স্থান পাষ। 

কংগ্রেসেল আভ্যন্থরীণ নীতি হইল ভাবতে একটি স্বাধীন, সাম্প্রদ[য়িকতা- 
বজিত ধর্ন-নিবপেক্ষ প্রা গঠন কপ1। মদ্যপান বজন, ক্ষমতার বিকেপ্রীব বণ, 
পরিবাব পবিমিতাষন ৪ জন্ব-নি-স্্রণ করিত৬ আনসাধাবণকে উৎসাহিত করা । 
সগ্ডর ক্ষেরে বাষ্াধ বাণিজ্যক্ষেত্র সম্প্রদা্ে করা, কম-্বস্থান নুদ্ধি বলা, 
অন্ত্যাবশ্তকীয দ্রব্যের মল্য স্থির পাখা, বিলাস ৭ অনাবশ্বক দ্রব্যে উৎপাদন 
হাঁস কলা, শিশু মঙ্গল প্রতিষ্টা করা । যোগা হাতদের শিশ্ষাকলে সাভাযা করা, 
বিদ্যুৎ উৎপাদন বুদ্ধি করা! প্রস্থুতি হইল ইভা কমকচীর অন্যর্ঠক্ত। কপম 
কপ-বাবস্ক।র সভায্যে আয়-বৈষম্য হাঁস করিয়। সঞ্চয় পরিমাণ বুদ্ধি পরা "বং 
সঞ্চিত অথকে অধিক উৎপাদনে নিয়োজিত করা কংগ্োসের কাষকচীর অশ্বাতম 
উদ্দেশ্বা। এন কথায় জনসাধারণের জীবণধাত্রার মান সববিধ উপাষে উন্নত 
করাই ভইল কংগ্রেসের মূলনীতি । 

বৈদেশিক মম্পর্কে কংগ্রেম শাগ্কিপুণ সহ-অবস্তান পীতির উপাসক । কোন 
সামগ্রিক জোটে যোগদান করা কণ্গ্রেসের মাতিবিরুদ্ধ এব এভন্থা বাগ্রেস কোন 
পেশের সহিত সামরিক চুক্তি আবদ্ধ নীতি গ্রহণ করিতে অশিচ্ছুক। নিরপেন্স শাত 
হইল কংগ্রেসের পররাষ্ নীতির মূল স্ত্ত এব" এ সম্পকে কংগ্রেশ ইহান বিদেশী 
প্রভাব বজিত স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অনতষ্রণ করে। কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদ « 
ইপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটাইতে চাধ এবং যে কোন প্রঙ্গারে হউক না 
কেন পৃথিবীতে নিরত্্ীকরণ অবস্থা প্রবগনের সমর্থন করে । ভারতের যে সমস্ত 
অংশগুল অন্তাযরূপে চান ও পাকিস্তান কর্তৃক অধিরুত হইয়াছে, ভারত সেগুলি 
পুনরুনধার করিবার জন্য সচেষ্ট। 


কংগ্সেসের সংগঠন (07৮250188101) 01 0.৪ €07707688) 


প্রাথমিক (1%00085) ও সক্রিয় (8০0৮০) এই চুই জাতীয় সদস্য লইয়া 
বর্তমানে ক'গ্রেস গঠিত। ১৮ বৎসর বয়ন্ক যেকোন ব্যক্তি কংগ্রেসের মূলনী তিতে 


১৮ বাঈতত্ব 


আস্তাবান এই লিখিত শপথ গ্রহণ করিয়া কংগ্রেসের গুাঁথমিক সাস্য হইতে 
পারে। এরূপ সদশ্তকে বাৎস্প্রিক ২৫ পয়স! চাদা দিতে হয়। কেবলমাত্র সেই 
সকল ন্যক্তিই কংগ্রেসের সক্রিয় সদ্য হইতে পারেন, যাহাদের বয়স ২১এর 
উধের্ব এবং যাহারা মগ্ঘপাণ করেন না, ধাহাবা তস্তনিয়িত খাদি ব্যবহার করেন 
এবং সকলের সমানাধকার 4৭ সাম্প্রদাগিক এক্যে বিশ্বাম কবেন। উহাদের 
বাৎসরিক ১২ টাক] চাদ! দিতে ভয় এবং উহাপাই গ্রাম বা মতলী কংগ্রেসের 
উপ্রে পযাবধেব সংগঠনগুলিন সভ্য হইতে পাবেন । 


গ্রাম বা মহল! কংগেশ হইল প্রাথমিক অংগঠন | উতাঁল ন্ঈপরেে জেলা 
কং্রদ কমিটি ও তাগান উপন্ প্রদেশ কংগ্রেম কমিটি । সবোপতি হইল স্ব- 
এাবশাধ কংগ্গেস কমিটি । উভা ছাতা কখাগ্রসেব একজন সভাপনতত « 
সঙ্গাপঠির একটি কাধকশী সংঙ্গা (১৮071) (70070110,4) আহে 1 বহমানে 
সভাপতি তিন বতসপ্রেব জগ নিবাচি৬ ভন এপ সশাপক্ষিই ভাতাব কাব লা 
স-স্ত!ব স্দলগগণাক মনোশীত কণেন। ইহা ভাঁডা, তিনি দুইজন পাধাতুণ 
সম্পাদক ৪ একজন কোখাধান্ম নিল করেন ১৯৭৭ ষ্ট ব ভইঁতে এলাভাবাদ 
ভইচতে কংগ্রেসের প্রদ্ধান কানালষ দিলীতে শ্থানান্তপিত হঈযাছে 


সরকারী ও নে-সরকারী বংগ্রেষের অল্পর্ক 03517079877) টে ০০ 

1186১ (91110181 81761 1€71-6811:611:1 (05)71770%59 

কহাগম দলই সারতে সাছনো তক দলগুলিব মধ্যে দসগ্রধান। এই 
দলই শাসনক্ষমও|য় অধিষ্ঠিত। বং এই দলের যে সমস্ত নেত-স্থানীধ 
ব্যক্তি কেন্য 9 বাজ্যমরকারগ্াপর শাসনকাঁষ পল্গিচালন। করিতেছেন এবং 
যে সমস্ত নেতা সরকাবা কাষে লিপু না থাকিব বাহিরে দল সংগঠনে ৭ নাতি 
নির্ধারণে লিপ্ত আছেন-__এই উভ৬ষের সহযোগিভীন উপরই দলীয় নতি ও 
কাধহ্থছচর সাফণ্য বহুল পরিনাণে শিভত্র করে। কিন্তু স্বাপীন'তা লাভের পর 
যখন কংগ্রেস দল ক্ষমতা আদীন হইল, তখন হইতে সরকারী ও নবে-সরক্ারী 
কংগ্জেসেব মধ্যে প্রায়ই মতানৈকা ঘটিতে দেখা দিয়াছে এব এই মতানৈক্য 
এনগ চরম আকার ধাবণ কনে যে, কযেবডন কংশ্গেপ »ভাপন্তি সরকারী 
ক:.গ্রসের অত্যধিক ক্ষমতাপ্রিধতাব জন্য পদত্যাগ করেন । এই মতানৈক্য দূর 
কবিবার উদ্দেশে স্থির হয বে, পালামেণ্টে কংগ্রেস দলের নেতাই কংগ্রেস দলের 


ভারতে দলব্যবস্থ ২১৯ 


সভাপতি হইবেন এবং এই সিদ্ধান্তের ফলে পণ্ডিত নেহরু কিছুকাল পধন্ত এই 
উভয়পদদ অলংকৃত করিয়াছিলেন। কিস্তু একই ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ গুরু- 
দায়িত্বপূর্ণ দুইটি কাজের ভার বহন করা সম্ভব নয় বপিয়া বঙ্মানে দুইজন পৃথক 
ব্যক্তি এই দুইটি পদ্রে ভার গ্রহণ কবেন। কণগ্রেসের সরকারী 9 বে সরকাবা 

শাখাব বিরোধ সমাধানের উদ্দেশ্বো বততমানে স্থির হইজ্াছে যে, বে-সরকারী 
কংগ্রেস সরকারী কাধে হস্তক্ষেপ না করিয়া প্রচারকাষের সাভায্যে দলীয় 
সংগঠনের শক্তি বুছি' এবং নিবাচন ব্যাপারে সাফল্য অজনের কামে নিয়োজিত 
থাকিবে । অপরপক্ষে সরকারী কণ"গ্সেস শসন-সংক্রান্থ কাষ পবিঢালন। 
করিবে । 


৪ 
ভারতের আমাবাদী দল (০০1111007015119071501110015 0 
ভারত'য় সাম্যবাদী দল রশীম সাখাবাদ” আদশের ভিত্বিতে ১৯১৪ খষ্টাকে। 
গঠিত ঠঠয়াছিল। উঠচাপ! ভাত রুশীয পদ !তত সাম্যবাধ! সমাজবাবিছ? 
গঠন কবিবাব্‌ মত পোঁধণ বেশ | এছ উচ্চশিক্ষিত «এ অভিজ্ঞ বাকি এই দলেব 
সমথক | এাভছাভট ও কুবি, ম্প্লি, 'যবলণ লাশিভেশ থক বন শ্রমিক এই দলে 
অনুগামী | ষ্ঠ ধলের বু মিন? বহি, পুরে কখেসের সদস্তা ছিলেন। 
কিনব পবে কংগ্রেম-প্রবতি ত অহি'সনীতিত্ে আঙ্কাহীন ঠা এব কমীয় গামা 
বাদ"গতণন অগুহ্ত কাষঞরমের |ববাট সাফল্যে গার তই] সামালাধা জে, 
যোগদান করেন । তই দলের পুপান উদ্েশে ভইল ছবিতেও এপিজে 
ন্যবস্থ(ণ *গবপ এক শেণাঠীন ৪ শোষএমুক্ত সমাজবাবস্থা প্রবর্ন 11 
ভভাদেব কাবকমের ভালিক। ভইল বিনা শতিপুলণে জমিধ।বীগুখাণ ডাচ্ছরসাদন 
শিলগুলের জাতীয়করণ, ভাবাটিটিক বাজ্যগঠন, অনন্ত শ্রেনার উন্নধন « 
উদ্বাস্থুদেব বিন! খবচায প্রনবাসন। 
বিগত নেধাচনে ভারতের সাম্যবাদ; দল কংগ্রোছের সহিত প্রতিদ্বশ্ৰিতা 
কারিযা আইনসভায় অন্তাগ্ঠ দল অপেক্ষা আধক সংখ্যক আসন দখল কে 
সম্গ হয়। লোকসভার এই দলের ১৯ ভন স্দস্সা নিবাচিত হন। মাদ্রাজ, 
করল, হায়দরাবাদ ৪ পশ্চিমবজের কলেক।ঙ! প্রন্তত্তি কতকগুলি স্থানে ৮াম]- 
বাদ দলের বিশ্বে প্রভাব-প্রতিপন্তি আছে । কেলল প্রাজো ,সামাবাদা ধল 
*কর্তক মান্ত্রপভা গঠিত টি বঙমানে সাম্যবাদী দলের মপো মত 
বিরোধের ফলে দলটি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া দক্ষিণপন্থ; ও বামপন্থী__দুইটি উপদলের 


৫ 


২২০ রাষ্ট্তত্ত 


অভ্যুর্থন ঘটিয়াছে। দক্ষিণপন্থীরাঁ রুশপন্থী, বামপন্থীরা চীনপন্থী। এই 
বিভেদের জন্য ভারতে সাম্যবাদী দলের সংহতি বিনষ্ট ভইয়াছে। 


সাম্যবাদী দলের বৈশিষ্ট্য হইল যে, উনারা দেশের স্বার্থ অপেক্ষা দলীয় 
স্বার্ণের উপর অধিকত্তর গুরুত্ব দান করেন এবং সোভিরেত দেশকেই হারা 
ঠভাদের উপদেষ্ট।'ও পথপ্রদর্শক বলিয়। মনে করেন। সাম্যবাদিগণের প্রধান 
কর্মসুচী হইল শ্রমিকদের জীবনধারণোপযে।গী মন্ত্বী দেএধা, জাতীয় মূলধন 
সাহায্যে শিল্লোক্নধন কর।, বুটিশ সাধারণ-তন্বের সতিত ভাতের সম্পর্ক ছেদ বরা, 
বাধ্যতামূলক অবৈতশিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন, ভাষার ভিন্ভিতে রাজ্য গুলির 
পুনগঠন, সিংহল. নেপাল, পাকিস্তান প্রভৃতি প্রতিবেশী বাষ্ট্রের সাহত বন্ধতপূণ 
চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি । 


সাম্যবাদী নীতিতে আস্থাবান এবং দলের সক্রিয় কমী তিসাবে কাজ করিতে 
ইচ্ছুক এঝপ ১৮ বৎসব বয়স্ক বাঞ্ছি সাম্যবাধী দলের সস্তা হইতে পাবে। ২1৩ 
জন সান্তা লইযা ধলেন প্রাথমিক সংগঠন “সেল্‌” (011) গঠিত হয়। উহার 
সাম্যবাদী নাতি জনসাধারণের নিকট গ্রচার করেন। উচ্তার উপরে গ্রাম 
বা ভ্লোর স*গঠন, তাহার উপর রাজ্যসংগঠন । সবভারতীয় সাম্যবাদী সংস্থা 
₹ইল সাম্যবাদী দলের সর্বোচ্চ জাতীয় সংগঠন | এই সংস্তাই দলের কেন্দ্রীয় 
কাযকবী সমিতি (0.%] [35606156 (/10701099) এবং দলের সাধারণ 
সম্পাপকি (01001৮] 969791৮7১ ) নিবাচন কবে। 


শ্বাতল্পস দল (১%/৪6571178 1১871ড ) 


১৯৫৯ খৃষ্টান্ে গ্রবজাগোপালাচারীর নেতৃত্বে এই দল গঠিত হয়। সামা- 
বাদীদলের পরই এই দলের স্থান। বিগত নিবাচনে এই দল লোকসভায় ১৮টি 
আসন লাভ কবিয়াছে। 


এই দলের নীতি হইল $ংগ্রেস দলের সমাজতান্ত্রিক নীতির বিরোধিতা 
কঝা। এই দল ভাতার আদশে ধমের ভিভ্তিতে সমাজব্যবস্থার পুনগ ঠনের 
পক্ষপাতী । ইহারা বিদেশী খণ গ্রহণের পরিবত্ে দেশীয় মূলধনের সাহায্ো 
শিল্লের উন্নতি চান এবং কৃষি ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নতির উপর অধিকতর গুরুত্ব 
আশোপ করেন। পররাষ্ট্র সম্পর্কে উহার! ভারতের বওমান নিরপেক্ষ নীতি 
বজন করিবার পক্ষপাতী । 


ভারতে দলব্যবস্। ২২১ 


প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল (77015-90018115% 7১৪11 ) 

এই দলটি ছুইটি প্রতিদন্দী দলের মিলনে গঠিত হইয়াছে। কুমক-মজদুর 
প্রজা দল এবং সমাজততন্ত্রী দল ১৯৫২ শ্রীষ্টাব্ের নির্বাচনে বিশেষভাবে পরাজিত 
হইয়া সম্মিলিতভাবে প্রজা-সমাজতম্ী দল গঠন করিয়াছে । এই দলের 
নেতস্থানীয অধিকাংশ সদস্যই পুবে কংশ্রেসের সর্দন্ত ছিলেন। মহাশ্া গান্ধীর 
তিরোভাবের পর কংগ্রেসের আভ্যস্তর্পীণ মতবিরোধের ফলে উহারা দলত্যাগ 
করিয়] নূতন দল গঠন করেন । ১:৫৩ গ্রীষ্টাবে স্ুভাষবাদী ফরওয়ার্ড ব্রকের এক 
অংশ এই দলে যোগদান করিয়া ইহার শক্তি বুদ্ধি করে। ১৯৬২ সালেন্র নিবাচনে 
এই দল লোকস'ভার নিবাচনে ১২টি আসন দখল করে। 

এই দলের সমথক্গণ মস্তাম্া গান্ধী-প্রবীতিত আদর্শে বিশেষ আস্াবান । 
ইহারা মভাত্ব। গান্ধা-প্রবতিত সমাজতান্বিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতা এবং এই 
উদ্দেশে ইভারা জমিদারা-প্রথার উচ্ছের, কুটির-শিল্টের উন্নতি ৪ গুমাধ এব" মুল 
শিল্পগুলির জাতীয়করণ নীতি স্মথন করেন। 


হিন্দু মহা সভা! (1111)077 1115817958৬8 ) 

ভারতের রাজনৈতিক দলগুপিণ মধ্যে ভিন্ু মভাসভা অপেক্ষ।রুত পুরা তন 
পাজনৈতিক পল । সমাজব্যবগ্থার সংখারমাধন কৰা এই দলের গ্রাথনিক উদ্দেশ 
হইলেও পরবতী কালে এই ধল ভার? এপ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সায় অজ গ্রহণ 
কপে। পরবতী কালে এই ধল ভগ্র সাম্পরধাখিক মনোভাবাপন্ন ভইযা উে ৪ 
মুষ্লিম লীগের বিপরীত দল ঠিসাবে ভিন্ুব হ্বাথস'রক্ষণে ধিন্ষ যত্রবান হয়। 
ভারতের অখগ্ডতা রক্ষা কিয়া ভারতে স্বাধীন হিন্দুবাজ্য প্রাত&া কঞ। ছিল এই 
দলের প্রধান উদ্দেশ্য । 

বঙতমানে এই ধল ইনার পাম্প্রধায়িকতা পর্সিত্যাশ করিয়া সমাঞজ্ভিতকপ 
কাধে আগ্রন্সিযোগ কবিতে মনস্ঠ করিয়াছে | হিন্দু ব্যতীত জন্যাঙ্তা »ন্প্রদাযে 
লোকেপাও বর্তমানে এই দলের সন্ত হইতে পাবে । কিন্থ বিগত নিবাচনের 
ফলে দেখা যায় যে, বঙমানে এই দলের ভারতীয় জনসাধারণের উপব আঃ 
বিশেষ প্রভাব-গ্রতিপন্তি নাই । 

এতদ্বতীত ভারতে আরও কয়েকটি পাজনৈতিব দলের আন্তত্ব দেখিতে 
পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ভারতীয় জনসংঘ বিশ্যেভাবে উল্লেখযোগ্য | এই 
দলটি পরলোকগত ডাঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগঠিত হয় এবং তাহার 


এ২২ বুগুতন্ত 


জাবদশায় অতি অল্পক্কালের মধ্যে সমগ্র ভারতে ইশ্ার প্রভাব বিস্তার করিতে 
সমর্থ হয়। এই দলের সমথকগণের মধ্যে কিছু অ-হিন্দু সদস্যও ছিল। দিল্লী, 
পাঞ্জাব ও পশ্চমবঙ্গের কয়েকটি জিলায় ইভার বিশেষ প্রভাব ছিল। নেতার 
মৃত্যুর পর এই দলের প্রভাব ক্চিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস পাইধাছে। এই দল অনেক 
পারমাণে হিন্দু মহাসভার আশে অন্প্রাণিত ভইয়াছিল এবং কামক্ষেত্রেও ভিন্দু 
মভাপভার সভি ত একযোগে কংগ্রেস অন্ত নাতির বিরোধিত। করিত। 

তপশীলা ফেডারেশন, মু্রম লাগ ও বামবাজ্য পরিষদ নামক আরও তিনটি 
ক্ষদ্র দল আছে। বগুমাণে ৬৫ কেশল ব্যতীত ভারতের অন্য কোন স্থানে 
মাশ্রম লগে অস্তিধ আছে বপিধা মনে হয় না। 

একমান সামাবাদা দল বাতীতও ভারতের অন্যাথ পাওনৈতিক দলগ্ণির 
স্গঠনে বঙ্মানে দৌবলা সুচিত হয । ধলঞ্ুলিপ আভ্যন্তরীণ মঙবিরোধের 
খালে দলঞ্ালপ বড অর্দশা প*গাস লে খোগতাশ কাঁৰতছেন। 5৬৭1, 
অঞ্মান কণা যাব বে, ভারতের ভবিষৎ বারানৈতিক গোত্রে কৰগ্রেস দল « 
সামবাধী দলের ছারা হাবতিেণ দলীয় শ্যবৃস্থা প্রনতিত হইতে পালে। 


ভাগুতের শামনক্ষেত্রে দলীয় লাবন্থার ভমিক। (1916 01 61১6 14715 

91071) 11) 11160111011 01201101560701100 0 

বঙমান থুগে লকল দেশের শাসনব্যবন্ঠাধই 16 নৈতিক ধলের কিছু না- 
কিছ প্রভাব দেখিতত পাপন! যা গশতা,প্রক ভিন্ছির উপর প্রত্হিত দেখশ- 
'ুলির কথ। ছাডিশ দশেক এমন কি একসাধকতব্রের শাসনবাতত ধলীয় জভাব 
মু নহে । কোন শাখনব্যবস্থাধত আজ আর জশ্বরাতমোিত লিগা স্থাকিত্ 
লাভ করিতে পারে শা-স্থাহিহের জন্ত চাই জনমতের মমথন | আব এই 
সম্থনর ভিন্তি হল বাডনৈতিক দল। শতবাং দলের সন্থন ছাদ শাসন- 
ব্যবস্থা স্কাঘা বা কাবঞ্রী হইতে পারে না। 

একটি শে একটি খাত্র শাঞনৈ (তক দল বাছ্ইটি প্রধান দল ব।ব্ভ দল 
থাকিতে পারে। গনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সাপারণতঃ একাধিক দল খাকে 
এবং এই দলগুলির মধ্যে পারম্পনিক আলাপ-আলোচনা, মত বিনিময় ও 
সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসনকাধ পরিচাগলত হয়। একটি মাত্র দলের সম্থনপুষ্ট 
একনায়কতণ্ত্রে আলাপ-আলোচন] বা সহযোগিতার কোন স্থান নাই। আভনাং 
এই জাতীয শাসনব্যবস্থায় জনমতের প্রভাব অতি ছুবল। 


ভাবতে দলব্যবস্থ। ২২৩ 


নৃতন শাসনতন্ত্র অ্সারে ভাবতে বুটিশ শাসনব্যবস্থার অন্তবূপ পালামেণ্টারি 
গণতন্থ প্রতিঠিত হইয়াছে । এই শাসনবাবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল সাধজনীন 
ভোটাধিকার (8181৮ [00179 ) এ সংখ্যাগরিঞ়ের শান ( 018107165 
₹:19)। একটু প্রণিধানপুধ্ক এই ছু ইটি বৈশিষ্ট্যের কথা চিন্তা কিসে দেখা 
যার যে, এক্নায়কতস্ত্বেদ এই ছুইটি বেশিষ্রা বতমান গাকিঠ৩ পারে । শাংসা 
আার্ধানা ও ফ্যাসাবাধ। ইতালীতে সাধদূনন ভোটাধিকারের অন্তধপ ব্যনস্থা 

৪ সংখযাগরি্ দলের শাসন এ ছিল। উপরি-উত্ত' দুইটি বৈশিষ্ট্যের 
পাপ্রেশিতত ধলা যাব যে, ইলগ্চেন দলও শাণনব্যবন্তা এবং জাখখা বা 
£তালীন দঙ্জ'য় শাসনবাধন্তার মধ্যে কোন পাখকা ছল না। ম্রতণাং 
“ল] যাও থে, দশ।য় শাসনব্যবস্থাগথ তান্ত্রিক (ভা উপর এ1তঠিত করিতে হইত 
সাবধেনান তত।০পকাণ ও সং্যাগ এছ দগে। শ|দন ব্যতিত আরব কথেকটি 


হি 


এবা: হাট অপরিঠান। সত্য বে যে, দল এ শাসনব্যবস্থায় সংখঠাগহিস। দল 
এনাম গাদ9]তশ। রে 11) এই সখ্যাম।৫& দল খাহাতে তাহাদের 
পখা।শনে)7 বান জনমত ভিপক্ষ। টয় সি তাবে শাসনবাষ পাচা লনা 
করিতে না! পায়ে জন দেশে বুক [নদ] বনোবঠ ধল (0175৮1050 
)71) দাপ। একা আবগাক | গণতখ্ের এটটি অপরিহায এও কই 
শএ[নশবাবশর গর তন (16788000001 17015) 1 ংখঠাগারিছ দল শাসন 
প1ঢ[লনা কী বে আর বিরো [ধল গঠণমগন দদালো চলার ছাপা সখ্াগতিঙ 
রশকে »যত এা।খবে। সনখ্যাগাবষ্ঠ দলের গল-বিটি গরকাশ করিযা বরোণ। 
দল বর্ধ জনমত প্রভাবিত করিতে গ।বে তাহা হইলে পরবাত]া শিবাচনে 
শির।পা পল ক্ষখতায় 'সানান হইতে পানে এবং পুধবাতী অগ্যাগবিচ দশ 
ববোদা দ্ডের ভূমেক। গ্রহণ করে এঠন্ধপে বোন পলগুণির মধ্যে গঠনমূলক 
প্র4তখোগিভার ফলে কোন ধগঠ একচেটশাতাবে শাসনক্ষমতায় আধঠিত 
খাকিতে পারেনা। প্র।ঙতযো।গতার্ ধণে শামনব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধিত 
হয় এবংখ্জনমত5 সঞ্জাগ এ সচেতন থাকে | বুটিশ শাসণব্যবস্থ!য় উপার উল্ত 
লক্ষণগ্ুলি বিশেষভাবে দেখ। যায়। মাকিণ যুক্তবাঠে প্রা্পাতি-গুপান শাসন- 
ব্যবস্থ। প্রবর্তিত হইলেও শাসন ব্যাপারে গ্াডনৈতিক দলের ভূমিকা গায় 
বুটেনের অগবপ। ৃ 

ভারতে পালামেপ্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইংলগু বা মাকিন যুক্তনার্ের 
অনুরূপভাবে এখানে গণতান্ত্রিক ভিতিতে দলাঁয় শাদন প্রধরিত হয় নাই: 


২১৪ রাষ্তত্ব 


ইহার কারণ হইল, ভারতে আজ পঘন্ত কোন শক্তিশালী বিরোধী দল গঠিত 
হইতে পারে নাই। কাজেই সংখ্যাগরিষ্ঠ কংশ্রেস দল স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী 
কাল হইতে একাধিক্রমে আজ ১৯।২০ বৎসর ক্ষমতায় আসীন আছে। একমাত্র 
কেরল রাজ্যে ভারতের সাম্যবাধী দল কিছুদিন ক্ষমতায় আসীন ছিল এবং 
কিছুকাল পযন্ত বিরোধী দলের কাধ করিয়। আসগিতেছিল। কিন্ত ১৯৬২ সালের 
তত'য় সাধারণ নির্বাচনের ফলে কেন্দে ও রাজ্যগুলিতে কখগ্রস দলের বিপুল 
সংখ্যাধিক্য বজায় আছে। কাজেই সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে কেন্ছে ও রাজ্য- 
গুলিতে সংখাধিক্যের শাসন অর্থাৎ কংগ্রেসের শাসন অটুট আছে। ১৯৩২ 
সালের সাধারণ নিবাচনে কংগ্রেস দশ শতকরা ৪৫টি ভোট পাইয়াও লোকসভায় 
শতকরা] ৭* ভাগ আসন দখল করতে সমণ হয় এবং তিনটি রাজ্য ব্যতাত অন্ত 
সবহ সংখ্যালঘিষ্টের ভোটেই বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিধা ক্ষমতায় 
আসান আছে। সুতরাং কংগ্রেন দল যে ভারতে সবাধিক জনপ্রির দল এবং 
ভারতের সর্বাধিক সংখ্যক ভোটদাতান সমুখনে ক্ষমতা লাভ করিয়াছে একথা 
সভ্যনহে। কেন্দ্রীয় আইণসভাবর উভয কক্ষে এবং বাজ্য আইনসভাগুলিতে 
সরকারী দলের আপেঙ্গিক স্ংখ্যাধিক্য এত অধিক যে, আইনসভায় পরাজয 
বণ করা দূরের কথা, একমা বর মৌখিক বিরোধিতা ব্যতীত সবরকারের কোন 
সায় বিরোধিতার সম্মণীন হইবার আশ*কা পাই । এপ অপস্থায় ক্ষমতাসীন 
সবকার অনায়াসেই দলা সমর্থনপুষ্ঠ ভঠএা উহার কাষসটীকে ইচ্ছামত বপপান 
প্নিতে পারে । ভাঙতে বভ দশ আছে । কিন্কু শঞ্তিশালী, সংঞধ এবং 
গঠনমূপক কন্থচীর অধিবারী কেন বিরোদী দল নাই । ওই কারণে ভাবতে 
পালামেণ্টাবি শাসনব্যবন্থ। খাকিলে ৪ ইঠার প্রপান শওঙ ক্ষমতার পঞ্িবঙন মস্তব 
নহে । স্রতপা, কংগ্রেপ দলের এক্ষনারকত্ব স্ু-প্রত্ষ্ঠিত হইতে চণপিয়াছে। 
শিক্ষিত ও সচেতন জনমতের অভাব এবং গঠনাম্বক কোন রাজনৈতিক দলেব 
অবও্ুমানে এই বিশেষ দলীয় এবনাফকাহ সম্ভব হইয়াছে। ইতালা ৪জাশ্াশীব 
মত ভারতের রাগ্গনৈতিক »ক্ষুজ একটি মাত্র দল না থাকিলে ভাতে বহ 
দলের অস্তিত্ব শাসনব্যবস্থা উৎ্কর্ষের সহায়ক হয় নাই । ভারতে কংশ্রেস দল 
ব্যতীত অন্ান্ভ দলগুলির বোন সংহতি বা বিশেষে কোন গঠনমূলক কমন্চী 
নাত । আই এই দলগুপি জনসাপাবণের উপর বিশ্যে গভাব ।বস্ত।ন করিতে 
পা.র না। একমাত্র সাম্যবাদী দলেন কিছু প্রভাব-ঞুতিপত্তি ছল। কিন্তু উক্ত 
জল৪ আজ অন্তদ্বন্দে দ্বিধা-বিভন্ত এবং এই দলের পরবাষ্টী বিশেষের প্রাতি 


ভারতের শাসন তন্ত্র ২৫ 


আম্রগত্য দেশের মধ্যে ইহার প্রভাব বৃদ্ধির প্রধান অন্তরায় হইয়! ঈাডাইয়াছে। 
স্বতরাং আপাততঃ ভারতে কংগ্রেস দলের এই একনায়ক্ত্ব যে কিছুদিন প্রতিষ্ঠিত 
থাকিবে ইহাতে সন্দেহ নাই । গণতান্ত্বিক আদর্শ বিরোধী ও ক্ষতিকর হইলেও 
এই একদলীয় কায়েমী শাসনকে বর্তমানে অপরিহাধ বলিয়া গ্রহণ কর] ছ্াডা 
গত্যন্তর নাই। 


সংক্ষিপ্তসার 

ভারতের রাজনৈতিক দল 

ভাপ যতদিন পরাধীন ছিল, "ততদিন প্ররুতপক্ষে এদেশে কোন প্ররুত 
রাজনৈতিক দলের অন্্যর্থান হইতে পাবে নাই । অশিক্ষা, পরার্ধানতা 9 
সাম্প্রণারিক ছেদবুদ্ধির জন্ত 'ভাবতীয় জনগণের মধ্যে প্রকত দেশাআ্ববোধ জাগ্রত 
ভইতে পারে নাই । দেশাম্মবোধের অভাবে কোন বাজনৈতিক দল গঠিত 
হইতে পারে না, কারণ, বাঙ্নৈত্তিক দলের প্রধান উদ্দেশ্বা হইল জাতীয় স্বাথেব 
উৎকণ সাধন কর | দেশ স্বা্ীন হওয়ার ফলে ধীবে ধানে জনসাধারণের মধ্যে 
এই জ্ঞাতীয়তাবোধ জাগৰ্রিত হইতেছে । বত্তমানে ভারতে যে কয়েকটি 
বাজনৈতিক দলেব অস্তিত্ব দেখিতে পাণদয়া যায়, তন্মধ্যে কংগ্রেস সভাই হইল 
সব:শষ্ঠ | 


জাতীয় মহা সভা কংগ্রেস 


১৮৮৫ খ্রীষ্টান ফ্যালান্‌ অক্টাভিয়ান ভিউম নামক একজন ইংরাজ কর্মচারীর 
উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পবে মহান্মা 
গান্ধী যখন কংগ্রেসে যোগদান কবিয়া ইহার অবিসংবাদী নেতাবপে স্ব'রুত 
হইলেন, তখন হইতেই কংগ্রেষের জটবনেতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যাষ শুরু হইল । 
সমগ্র জাতির আশ! ও আকাজ্ক্। মহাত্মা! গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্নেস সভার মধ্য 
দিয়! মূর্ত হইয়া উঠিল। বৃটিশ শাসনকালে কংগ্রেস ছিল একমাত্র জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান, যাহা সমগ্র জাতির মুখপাত্র হিসাবে বিশ্বের দরবারে ভারতের 
জাতীয় অধিকারের দাবী জানাইতে সক্ষম ছিল। কংগ্রেস সভ। ভারতের 
সবসম্প্রদায়, সর্বশ্রেমী, সর্বধর্মমতাবলগ্* ও বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত 
হইয়াছিল। জাতি-ধর্ম-নিবিচারে যে-ব্যক্তি বাৎসরিক চার আনা চাদ দিতে 

১৫-__(২য় খণ্ড) 


২২৬ রাষ্ট্রতত্ব 


সমর্থ, সে-ই কংগ্রেসের সদস্য হইবার যোগ্য বলিয়। বিবেচিত হইত। বুটিশ 
শালনকালে কংগ্রেস সভার মুখ্য উদ্দেশ্ঠ ছিল ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান। 
পরাধীন ও নিরস্ত্র জাতির পক্ষে বুটিশ সরকারের মত একটি প্রথম শ্রেণীর 
ক্ষমতাশাঙ্গী সরকারের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা অজন করা যে কতটাছুঃসাধ্য, 
কংগ্রেস তাহা ভারতীয় জনসাধারণের অধিকাংশকে বুঝাইতে সমথ হইয়াছিল। 
এইজন্ মহাত্মা গান্ধী-প্রবতিত অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন 
প্রভৃতি শান্তিপৃণণ পদ্ধতি অবলগ্থন +রিয়! কংগ্রেস নিরস্ত্রভাবে (বিদেশী সরকারের 
সহিত যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছে । অবশ্ত অনেকের মতে কংখ্রেস-অন্ন্থত নীতি 
যে সম্পূর্ণ নির্ভুল ছিল তাহা নয় এবং ভাতের বহু জনপ্রিয় নেত এই অহিংসা 
নীতি ধঙ্জন করিয়া হিংসার পৃথে দেশের স্বাধীনত। অজন করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । 

স্বাধীনতা অর্জনের জন্ট কংগ্রেসের একান্তিক চেষ্টা ও ত্যাগস্বথীকার ফলপ্রস্ত 
হইলেও স্বাধীনতা লাভকালে কংগ্রেসের মুল আদর্শ অনেক পরিমাণে স্ষু 
হইগাছে। বহু চেষ্টা সবেপ কংগ্নেস হিন্বু-মুপলমান বিরোধের সম্মোষজনক 
মীমাংসা করিতে পারে নাই এবং শেষ পযন্ত কংখ্রেপকে বিদেশী শাসকের নিদেশ 
অগ্সারে ভাপতবিভাগ ব্বীকার করিয়া শহতে হইয়াছে। 

স্বাধীনতালাভের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দণ হিসাবে কংগ্রেস ধলই শাসনক্ষমতায় 
আধঠি৬ হইগাছে। অন্তান্ত রাগনোত% ধল অপেক্ষা কংগ্রেস দলের কেন্জরীয় 
ও খ্াজ্য আইনসভাগুলিতে এত অধিক সংখ্যক সমথক আছে যে, এই দলে 
পক্ষে সরকার গন করিতে কোনবপ অন্বিধা হয় নাই। ১৯৫৭ খ্রাঞ্ঠাবে 
সাবজনীন ভোট।ধকার ভিত্তিতে ভারতে যে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন অনষ্ঠিত 
হয়, তাহাতে দেখ! যায় যে, লোকসভা এবং বিভিন্ন রাঙ্ের ব্যবস্থাপক সভ।- 
গুলিতে কংগ্রেস সমগ্র আসনসংখ্যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ অধিক।র কৰিতে সমথ 
হইয়াছে । কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনসভা ও রাজ্য আইনসভাগুলিতে কংগ্রেস দলের 
সংখ্য।গরিষ্ঠত৷ দেখিয়া ইহা যে সধাধিক জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান, এ সিদ্ধাও করা 
যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, দৃ্ান্তত্বূপ বল! যাইতে পারে যে, বিগত ১৯৫৭ গ্াষ্ঠাঝে 
লোকসভার (নিধাচনে কংগ্রেস শতকরা কিঞ্দধিক ৪* ভোট পাইয়াও শতকরা 
*০টির উপর আসনলাভে সমর্থ হয়। ভারতের অন্তান্ত রাজনৈতিক দলগুলি 
যদি তাহার্দের [বিভেদ তুলিয়া! সংঘবদ্ধভাবে কংগ্রেসের সহিত প্রতিতবন্দিতা 
করিত, গাহা হইলে নিবাচনে কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য বজায় রাখা কষ্টকর 


ভারতের শাসন তস্ত ২২৭ 


হইত। তবে ইহা সত্বেও বলিতে হইবে যে, কংগ্রেস সভা ভারতের একমাত্র 
সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল এবং কংগ্রেসের এই জনপ্রিয়তার কারণ 
হইল, কংগ্রেসের মহাত্স। গান্ধীর ম্মৃতিবিজডিত এঁতিহা এবং জওহরলাল 
নেহরুর বিরাট ব্যক্তিত্ব__যে ব্যক্তিত্ত্বের প্রভাব বর্তমানে ভারতের সীমা অতিক্রম 
করিয়! সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে । 

গ্রেসের বর্তমান নীতি হইল, আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে জনসাধারণের সাঙ্গীণ 
উন্নতি সাধন করা। এই উদ্দেশ্-প্রণোদিত হইয়া কংগ্রেস সরকার সমাজ- 
তান্ত্রিক অর্থনৈতিক বাবস্থ। প্রবর্তন করিবার উদ্ছোগী হইয়াছে এবং প্রথম ও 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা অন্তপাত্পে দেশের অথ নৈতিক জীবনে অনেক 
পরিবর্তন আনযন করিতে সমর্থ হইয়াছে । বর্তমানে চতুর্থ পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পন! কাযে রূপায়িত কবিবার প্রচেষ্টা! চলিতেছে । অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
কংগ্রেস চবম ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা! '৪ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিহার করিয়া মিশ্র 
'অগ নৈতিক ব্যবস্থা প্রধগনের পক্ষপাতী । 

আন্তজাতিক রাজনীতিব ক্ষেতে কংগেস সরকার কোন শক্তিগোষ্ঠীর উপাসক 
নহে। কংগ্রেস শান্তিপুন উপায়ে সকল জাতির সহ-অস্তিত্ব নীতিতে বিশ্বাসী । 
সম্মিলিত জাতপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যে এই শান্তিপূর্ণ সহ-অস্তিত্ব নীতি 
বলবৎ কর] সম্ভব, কংগ্রেস তাহ] বিশ্বাস কনে। 

কংগ্রেসের একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন আছে। সভাপতি এ কতিপয় সদস্য 
লইয়] কংগ্রেসের এই কাষনিবাহক সমিতি গঠিত হয় । কাযনিবাহক সমিতি 
দলীয় নাতি নির্ধারণ করে। কাযনিবাহক সমিতি কক নির্ধারিত-নীতি 
অবশ্য সবভারতীয় কংগ্রেস সমিতির অনমোদনসাপেক্ষ। সবভারতীয় কংগ্রেস 
সমিতির সদশ্াবগ রাজ্য কংগ্রেস সমিতির সদশ্থাগণ কতৃক নির্বাচিত ভইয়া 
থাকেন । আর কংগ্রেসের সাধারণ সদশ্তগণেব ভোটে রাজ্য কংগ্রেস সমিতির 
সদস্যগণ নিবাচিত হন। 


প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল 


কষক-মজদুর গ্রজা দল এবং সমাজতম্ত্রী দল ১৯৫২ খ্রীষ্টাবের নির্বাচনে বিশেষ- 
ভাবে পরাজিত হইয়া সম্মিলতভাবে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল গঠন করিয়াছে। 
এই দলের নেতৃস্থানীয় অধিকাংশ সদস্যই পৃনে কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। 

এই দল মহাত্ম! গান্ধী-প্রবতিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গুবর্তনের পক্ষপাতী 


২২৮ বাষতত্ব 


এবং এই উদ্দেশ্টে ইহার! জমিদারী-প্রথার উচ্ছেদ, কুটির-শিল্লের উন্নতি ও প্রসার 
এবং মূল শিল্পগুলির জাতীয়করণ নীতি সমর্থন করেন । 


ভারতের সাম্যবাদী দল 

ভারতীয় সাম্যবাদী দল্‌ রুশয় সাম্যবাদী আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে 
এবং ইহার! ভারতে রুশীয় পদ্ধতিতে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্ত। গঠন করিবার মত 
পোষণ করেন। বহু উচ্চ শিক্ষত ও অভিভষ্ঞ ব্যক্তি এই দলের সলমথক। 
এতছ্যতাত কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিযুক্ত বহু শ্রমিক এই দলের 
অন্থগামী। এই দলের বনু মেতৃস্থানীয় ব্যক্তি পুবে কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। 
কিন্তু পরে কংগ্রেস-প্রবতিত অহিংস নীতিতে আস্থাহীন হইয়া এবং কায সাম্য- 
বাদিগণের অগ্তস্থত কাযগ্রমেব বিরাট সাফল্যে আকু্ট ভইয়! সাম্যবাদী দলে 
যোগদান করেন । এই দলে প্রধান উদ্দেশ্য হইল ভারতে ৪ সোভিয়েত 
ব]বস্থার অন্বপ এক শ্রেণীহীন ও শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন কবা। 
উহাদের কাষক্রমের তালিক। ভইল বিনা ক্ষণেপৃবণে জমিদাদীপ্রথাব উচ্ছেদসাধন, 
শিল্পগুলির জাতীয়করণ, ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠন, অনুন্নত শ্রেণীব ৪ উদ্থাস্্রদের 
বিনা খরচায় পুনবাসন । 

বিগত ১১৫৭ ত্রীষ্ঠাবেল সাধারণ নিবাচনে ভাবতে সামাবাদী দল কংগ্রেসে 
সভিত প্রতিদশ্বিতা করিয়া! আইনসনভায় অঙ্গান্ত দল অপেক্ষা অপিক সংখ্যক 
আসন দখল করিতে সমথ হয়। ১৯৫৭ সালের লোকসভাব নিবাচনে এই দ্গ 
সমগ্র ভোট সংখ্যার ১২১০৬৮,৪৫২ ভোট পাইয়া ২৯টি আসন ধখণ করিতে সহথ 
হয়। মাঞাজ, কেরল, ভায়দ্ধাবাদ ও পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা প্রভৃতি কতবগুলি 
স্বানে সাম্যবাধী ধলেব বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। কেরলে সাম্যবাদ" 
দল সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিল । 


হিন্দু মহাসভ। 

ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে হিন্ু মহাঁসভা অপেক্ষাকৃত পুরাতন 
রাজনৈতিক দল। সাধারণ সমাজব্যবস্থার সংস্কার-সাধন করা এই দলের 
প্রাথমিক উদ্দেশ্ত হইলেও পরবতী কালে এই দল ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত 
সক্রিশ অংশ গ্রহণ করে । পরবতী কালে এই দল উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন 
হুইয়া উঠে ও মুঙ্সিম লীগেব বিপরীত দল হিপাবে হিন্দু স্বাথসংরক্ষণে বিশেষ 


ভারতের শাসনতঙ্্র ২২৯ 


যত্ববান্‌ হয়। ভারতের অথগুত| বক্ষা করিয়া ভারতে স্বাধীন হিন্ুরাজ্য 
প্রতিষ্ঠ! করা ছিল এই দলের প্রধান উদ্দেন্ত। 

ব€মানে এই দল ইহার সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ করিয়! সমাজহিতকর 
কাষে আত্মনিয়োগ করিতে মনস্ত করিযাছে। হিন্দু ব্যতীত অন্ঠান্ত সম্প্রদায়ের 
লোকেরা « বধঙমানে এই দলের সদশ্সা হইতে পাবে । কিন্ত বিগত নিবাচনের 
ফলে দেখ যায় যে, বর্তমানে ভারতীয় জনসাধারণেত্র উপর এই দলের আর 
নিশেষ প্রভাব-প্রতিপন্তি নাই । 

এতদ্যতাত ভাবতে আর৪ কধেকটি বাঁজ্নৈতিন দলের অস্তিত্ব দেখিতে 
পাওয়া যায়। তন্মধো ভারতীয় জনসংঘ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই দজ্জটি 
পবলোকগত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদধ মুখোপাধ্যায কতৃক গঠিত হখ এব সাভার 
গাবদশায় অতি অল্পকালের মধ্যে সমগ্র ভাবতে উচার প্রভাব বিস্তাব কবিতে 
*মথ তম | এই দলের সমর্থকগণের মধ্যে কিছু অ-হিন্ু সদরন্তাণ ছিল। দিলী, 
পাঞ্ছাব দ পশ্চিমবঙ্গের কখেকটিত [লাখ ইহার বিশ্যে প্রভা ছিল। নেতা 
মুক্তা পন এই দলেপ আব কোন অস্তজ নাই বলিলশে৪ চলে । এই দশ জনেক 
পবিচাণে ভিন মভাসভাব আদশে অগণিত ভইয়াছিল এক" বামন্দেরে৪ হিন্দ 
ধভাস্ভার সাহত একযোগে কহ গ্রস-জনহ্ত নীতিব বিবোধিতা করিত। 

»পশীলী ফেডারেশন, মত্রিম লীগ এ রামবাজ) পরিযদ শামক আর ছিনটি 
ক্ষুদ ধল বিগত নিবাচনে প্রাতিদ্বশ্বিও। করিয়াছিল । বন্ঠমানে ক কেরল বাতা 


ভাবতেন এক কোন স্থানে সুঙ্সিম লাগের আন্ছিত্ব জাছে বালয়া দনে হয় না। 
প্রশ্নাবলী 
2. 2161৮ 51101 060026 01 6110 1917৬ ১৭9০1) 111 10018, 
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3, 10350089 1)71.1% 0106 18210198110 90101506801 ৬ ৮৮০01 0109 
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উননভ্বিৎস্ণ অনন্যার 
ভারতে ভোটদান ব্যবস্থা 
(0185 715060181 55506120118 [17019) 


নির্বাচকমগুলী ৫%)৩ [19০10:866) 

নির্বাচকমগ্ুলী বলিতে একটি দেশের জনসংখ্যার সেই অংশ বুঝায়) ষে 

ংশ সেই দেশের আইনান্সারে আইনসভায় তাহাদের প্রতিনিধি নিবীচন 

করিতে পারে । বর্তমান যুগে প্রায় সকল সভ্যদেশে জাতি-বণণ ধর্ম-স্্রী-পুরুষ 
নিখিশেষে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাপিকার প্রবতিত হইয়াছে। কিন্তু কাষতঃ দেখ 
যায় যে, জনসংখ্যার সেই অংশই ভোটদান করিতে সক্ষম হয়, যে অংশ রাষ্র- 
প্রণীত আইন অনুসারে ভোটদানেব্র যোগ7তাব অধিকারী বলিখ! বিবেচিত হয । 
ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই ভোটদান যোগাতা সম্পরকে আইন বিভিন্ন হয়। অপ্রাপ্ত 
বয়স্ক, উন্মাদ, দেউলিয়া, ভবঘুবে প্রভৃতি শ্রেণীর লোক কোন দেশেই ভোটদনের 
আ.ধকারী হয় ন|, কিন্তু অপ্রাপ্তবয্স্ক সম্পরকে কোন ধরাধাধা নিয়ম নাই । 
পেোভিয়েত রাষ্টে ১৮ বপর বয়স্ক নর-নারী ভোটদানক্ষম বলিফ] ধিবেচিত হয়, 
কিন্তু ভারত ও ইংলগু গ্ুভাতি দেশের আইনানপারে ২১ বতসণ বয়ন্ক না তইলে 
কোন লোকই ভোটদান কক্িতে পারে না। জাগ্নানী, ফরাসা, শ্ইজারল্যাণ্ 
প্রভৃতি দেশে স্ীলোকের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় নাই। 

ভারতে ভোটদান সম্পকিত আইনগুলির কয়েকটি ধৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। 
প্রথমতঃ, যদিও রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্টপতির নিধাচন-সংক্রান্ত আইন সংবিধান 
কর্তৃক বিধিবদ্ধ কর] হইয়াছে তথাপি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভা গুলির 1নবাচন 
পদ্ধতি সাবারণ আইন প্রণয়ন থল! নির্ধাবণ করিবাব ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ, নিবাচন ব্যাপার কোনবপ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত 
হইতে পারিবে ন। পার্লামেন্ট বা রাজ্য আইনসভা উভয়বিধ নির্বাচনক্ষেত্রে 
একই নির্বাচন তালিক! প্রস্তুত হইবে এবং সকল ব্যক্তি জাতি, ধর্ম ও স্ত্রী-পুরুষ 
নিিচারে ভোটবান করিবার অধিকারী হইবে। 

তৃতীয়তঃ, ভোটদান ব্যবস্থা গ্রাপ্তবযন্ধের ভোটাধিকার ভিত্তিতে পরিচালিত 


ভারতে ভোটদান ব্যবস্থা ২৩১ 


হইবে এবং অন্ত কারণে ভোটদানের অযোগ্য বিবেচিত ন! হইলে ২১ বা তদুরধ্ব 
বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক মাত্রই নির্বাচনে ভোটদান করিতে পারিবে । 
ভোটদান সংক্রান্ত আইন গুলি পার্লামেণ্ট সভ। প্রণয়ন করিবে কিন্তু প্রয়োজন 
ক্ষেত্রে রাজ্যসরকার গুলি পার্লামেণ্ট প্রণীত রাজ্যসংক্রাস্ত ভোটদান আইনগুলির 
অসম্পূর্ণতা দূর করিবার উদ্দেশে পরিপূরক আইন প্রণয়ন্ধ করিতে পারিবে । 
উভয় আইনের মধ্যে বিরোধ ঘটিলে পার্লামেণ্ট প্রণীত আইন বলবৎ হইবে । 
নির্বাচন পদ্ধতি ও নিবাচন এলাকা গঠনও স্থির করিবার জন্ত পার্লামেণ্ট ১৯৫০, 
১৯৫১ ও ১৯৫২ সালে যথাক্রমে দুইটি জনগণের প্রতিনিধিত্ব আইন ও 
ডিলিমিটেশন কমিশন আইন পাস করে। এই আইনের দ্বারা স্থির হয় যে, 
ভারতে একসদস্ত-সমন্বিত ভৌগোলিক এলাকার ভিত্তিতে নিবাচন অন্তষ্ঠিত 
হইবে। কেবলমাত্র বাষ্রপতি ও উপধাষ্ট্রপতির নিবাচনক্ষেত্রে আগপাতিক 
ভোটদান পদ্ধতি প্রযুক্ত হইবে। 
ভারতে ভোটদাতান যোগ্যতা হইল £--- 
১। ভোটদাতার অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। 
২। তাভাব অন্ততঃ ৯১ বসব বযস্ক হওয়া চাই । 
৩। তাহাকে কোন নিবাচন এলাকায় অন্কতঃপক্ষে ৬ মাস কাল বাস 
কাংতে হইবে । 
৪ | কোন যোগ্য বিচাবালয় ভাহাকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলিয়া ঘোষণ| করে 
নাই। 
৫| নির্বাচন ব্যাপারে কোন অসাধু অথবা তুষ্ট পন্থার সহিত জড়িত 
ছিল না। 
ভারতের মত বিরাট দেশে ঠিকমত নির্বাচন পরিচালন! কর] এক দুরূহ 
বাপার এবং এজগ্য সক্রিয় ও সজাগ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে 
সংবিধানে একটি নির্বাচন কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বাষ্্রপতি 
কর্তৃক শনর্ধারিত একজন মূখ্য নিবাচন লচিব এবং প্রয়োজনমত একাধিক নির্বাচন 
সচিব লইয়া এই কমিশন গঠিত হইবে এবং কমিশনের সদশ্যগণের কারধকাল ও 
কাধের অন্যান্ত শর্তাদি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে । 
এই নির্বাচন কমিশন ভারতের কেন্দ্রীয়, রাজ্য, রাষ্ট্পতির ও উপরাষ্রপতির 
নির্বাচন পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ করিবে । নিবাচন সম্পর্কে কোন সন্দেত বা 
বিরোধের ক্ষেত্রে এই কমিশন নির্বাচন সম্পফিত বিশেষ বিচারালয় গঠন করিতে 


২৩২ রষ্ুতন্ব 


পারিবে । এই কমিশনের কাজে সাহায্য করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি কমিশনের 
পরামশ গ্রহণ করিং আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনার (15960081 0020101- 
4310730 ) পদের হৃষ্টি করিতে পারেন । নিধাচন সম্পর্কে যাবতীয় বিরোধ 
নির্বাচন সম্পকিত আদালত কর্ঠক মীমাংসিত হইবে । এ বিষয়ে সাধারণ 
আদালতের কোন ক্ষমতা নাই। 


নির্বাচন সংসদ (169607। 007011198101)) 


ভারতে স্বষ্ঠভাষে নিবাচন পন্রিচালন1 করিবার উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রের ৩৯৪ 
ধার! অন্নসারে একটি শিবাচন সংসদ গঠিত হইম্সাছে। ভারতের নির্বাচন 
ংসদ একজন মুখ্য নিধাচন সচিব এব* পাল্ামেণ্ট কর্তৃক আইনের ছ্বার] নির্ধারিত 
সংখ্যক সদশ্তা লইয়া গঠিত। মুখ্য সচিব পাঠ্পতি কর্তৃক নিযুক্ত ভইবেন এবং 
স"সদের অন্যান্য সদগগণ মুখ্য সচিবের পরামর্শ অন্ুপারে বাই্পতি বর্তৃক শ্যুক্ত 
হইাবেন। রাজ্য আইনসভাগুলিব সদল। নিপানেব উদ্দেশ্রো নিবাচন স*স্দকে 
সাতাষ্য করিবার জগ রাষ্রপন্তি নিবাচন সংসদের পরামর্শ গ্রহণ করিযা আঞ্চলিক 
নিঝাচন সংসদ গঠন করতে পাবেন | নিবাচন সংসদের স্বাধীনতা ও নিল্পেক্ষত| 
বক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে নিবাচন সংসদের স্দশ্সগণেব কাধকালের ৭ চাকুকিব 
'অন্যান্া শত্ত নির্ধারিত করিয়া দেয়া হইযাছে। শ্তঠিম কোটে বিচারুপতি- 
গণকে মে পদ্ধতিতে অপসারণ করা ভধ, একমাত্র যেই পদ্ধতি গয়োগ কন্দিয়। 
মুখা সচিবকে পদচ্যত করা যায়। নিবাচন «"সদেক অন্যান্য সদন্তগণন্ে ও 
'আঞ্চলিক স*জদের স্দল্ঞাগণকে একমাত্র মুখ্য নিবাচন সচিবের স্মপারিশ ব্যতীত 
'মপসারণ করা যায় না। 
নিবাচন সংসদের প্রধান কাধ হইল বাষ্পর্তি উপরাষ্ট্রপতি, কেন্দ্রীয় আইন- 
সভা ও রাজা আইনসভাগুলির নিবাচন পরিচালনা, তদারক ও নিয়ন্ত্রণ কর] । 
নির্বাচন সংক্রান্ত কোন ব্যাপার লইয়া! বিরোধ ঘটিলে বিরোধ নিষ্পভির জন্য 
একমাত্র নির্বাচন সংসদই বিশ্ষে নির্বাচনী আদালত (172150607 [ুদ1)008] ) 
গঠন করিবার ক্ষমতার অধিকারী । 


ভারতে প্রাপুবয়ক্কের ভোটাধিকার (41011 120010186 10) [70018 ) 


স্বাধীনতালাভের পৃধকাল পধন্ত ভারতে শতকরা মাত্র ১৪জন লোক 
ভোটদানের অধিকারী ছিল। ভারতবাসীর উপর বলপূর্বক আরোপিত দারিজ্য, 


ভারতে ভোটদান ব্যবস্থা ২৩৩ 


অশিক্ষা ও রাজনৈতিক চেতনার অভাবের অজুহাতে বিদেশী শাসকগো ষ্ঠা 
তাহাদের শ্বৈরাচারী শাসন স্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে অধিকাংশ ভাপতীয়কে 
তাভাদের শ্লাধা অপ্িকার হইতে বঞ্ধিত করিযাছিল। ম্বাধীনতালাভেন পর 
ভারতীয়গণ ক$ক যে সংবিধান রচিত হয়, তাহার গস্তাবনায় সাম্যেব ভিন্ভিতে 
সাবজনীন ভোটাধিকার নীতি গ্রহণ করিযা! ভারতে এপ টি প্ররূত গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট গঠনেব ব্যবস্তা ঘোপিত হয়। সংবিধানের প্রস্তাবনা বল] হইয়াছে যে, 
ভারতে ব্রাষ্ট্রায় ক্ষমতার একমাত্ত উৎস হইল শার'ভবাসী। শ্ুতরাং সাবজ্নীন 
ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণ শাসন গভিষ্তিত না হইলে গস্তাবনাধ উল্লিখিত 
উচ্চ আদর্শ বাতায় পরবসিত হইবে । তাই প্রকত গণতন্ত্র প্রতিষ্গাকল্পে ভারতে 
প্রাপ্বয়স্কেব ভোটাধিকার গ্রবতিত হইয়াছে ।.এখন প্রশ্ন ভইল যে, ভারতে গকুত 
গণতন্ন প্রতিঠাক্ষেত্রে প্রাপ্রবযক্কের এই ভোটাধিকার কতদৃব সহায়ক হইযাে। 

ভারতে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ব্যবস্থা প্রবঙনের বিরুদ্ধে গতা্ঠগ তিক- 
ভাবে বন যুন্দি দেখান হইয়াছিল | এই যুক্তিগুলিব মধো মিল্‌-গুদশ্িত মুক্তি 
সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল। মিলেব মত 'অগ্সরণ কৰিয়। সংবিধান? 
কবেকজন রচয়িতা বলিয়াছিলেন যে, যেহেতু ভরতে লিখন-পঠন-পটু শিক্ষিত 
লোকের সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার অন্পাতে অতি হুল্প, সেই হেতু ভাবতে 
সাবজনীন তোটাপিকার প্রবর্ন করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ আশক্ষিত জনসাদাবণ 
তাহাদেব বিচারবুদ্ধি গ্ুয়োগ কিয়! যোগ্য ব্যজ্িকে ভোটদাশ করিতে ক্ষস | 
শ্রতরাং সাবজন'ন ৩ভাটাধিকাব প্রবর্তনের ফলে অযোগ্য ব্ক্তিগণের নিব।চানেব 
সমশ্তাবন।ই অধিক। 

ভোটদান ব্যাপাবে সাধারণ কওব্যবুদ্ধি ও ভিঙাভিত জ্ঞান থাক। আনশ্যাক, 
ইভা স্বীকার কবিয়| লঈলেও মিলের উক্তির (আগে শিক্ষা, পরে ভোটদান 
ধিক র-__ 003%(098] ঠ6:015170 12096 10700612111 শো86] শো), 
01১19779176) সমথন করা যায় না। সাধাবণ বুদ্ধি, পরাখপরতা ও সামাজিক 
চেতনা প্রভাতি যে গুরণগুলি ভোটদান ক্ষমতা প্রয়োগের পক্ষে অপরিহায বলিয়া 
পরিগণিত হয়, সেগুলি অশিক্ষিত লোকের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। 
"ভাটদ।নের অধিকার থাকিলে লোকে তাহাদের অন্ত অধিকার সম্বন্ধে স্জাগ 
হইয়া অন্য অধিকার গুলি দাবী করিতে সক্ষম হয়। মিলের নিজ দেশ ইংলণ্েও 
'এই নীতি অন্তহ্গত হর নাই । স্রতরাং পূর্বে শিক্ষার বিশ্তার, পরে ভোটদান 
ক্ষমতার সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করা যায় না। 


২৩৪ রাষ্ট্রতত্ব 


ভারতের ক্ষেত্রেও উপরি-উক্ত যুক্তিগুলি প্রযোজ্য । স্বাধীনতালাভের পর 
ভারতে প্রাপ্তবয়ক্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে পর পর তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে । এই নির্বাচনে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকে সমভাবেই যোগদান 
করিয়াছে । কোন কোন ক্ষেত্রে এই নির্বাচন অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে 
অভূতপূর্ব উদ্দীপন হ্ষ্টি করিয়াছে তাহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও দেখা যায় 
নাই। এ কথাও সত্য নহে যে, অশিক্ষিত লোক সর্বত্রই ভোটদান ব্যাপারে 
অন্ধভাবে দলবিশেষেব নির্দেশে পরিচালিত হইয়াছে । স্তরা* এদিক দিয়া 
দেখিতে গেলে বল। যায় যে, ভারতে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার দান ব্যর্থ ত 
হয়ই নাই, বরঞ্চ ভারতের ন্যায় অনগ্রসর দেশে আশাতীত সাফল্য লাভ 
করিয়াছে । 


দ্বিতীয়তঃ, প্রাপ্ধববস্থের ভোটাধিকার দানের বিরুদ্ধে বলা হইয়াছিল যে, 
ভাবতের গ্বায় জনবহুল বিরাট দেশে এই ব্যবস্থা! কাষকরী কবা সম্ভব নষ। 

কিন্ধ স্থণের বিষয় যে, পর পর তিনটি "নিবাচন এনপ স্মশৃঙ্খল ভাবে 
পরিচালিত হইয়াছে যে, ভাবত জগতের শ্রদ্ধা আকধষণ কৰিয়াছে । ভারতে 
নিবাচন সফল হওয়ার জগ্তই ভারতের মুখ্য নিধাচন কমিশনার মিশব প্রভৃতি 
দেশের নিাচন পরিচালনা করিবার উপাদেষ্ট। তিসাবে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। 
ভ।রতেব নিবাচনের এই সাফলোর দ্বারা আও প্রমাণিত হয় যে, ভারতের 
ভোটদা'তাগণ মিলের মতে অশিক্ষিত হইলেন সমাজচেতনা ৪ কতব্যবোধে 
উ'ন নভে । 


প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ভারতে যে শুধু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে তাহা 
নভে) এই নীতি গ্রহণের ফলে ভারতে কোন 'ম-গণতান্ত্িক শাসনব্যবস্থার 
অভ্যুদয় সম্ভব হযনাই। এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের বহু রাষ্ট্রেই আজ হয় 
সামরিক শাসন প্রবতিত হইর1ছে, না হয় কোন দলীয় চক্রের কবলে পতিত 
হইয়াছে । ভারতে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রবর্তন করিয়া ভারতীয় সংবিধান 
ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন-কাঠামে! অটুট রাখিতে সমর্থ হইয়াছে । স্থতরাং 
নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভারতে সার্বজনীন ভোটাধিকার নিম্ষল হয় নাই। 
শিক্ষণ সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে এই নীতির স্থফল ভবিষাতে আরও স্পষ্ট ও সক্রিয়- 
ভাবে কাধকরী হইবে। 


ভারতে ভোটদান ব্যবস্থা ২৩৫ 


সংক্ষিগুপার 


ভারতে ভোটদান ব্যবস্থা 


নৃতন শাসনতন্ত্র অনসারে ভারতে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার অর্থাৎ জাতি- 
বর্শধর্ম-স্বী-পুরুষ নিবিশেষে ২১ বৎসর বয়স্ক সুস্থমন্তিফ আউইনাম্সমোদিত ব্যক্তির 
ভোটদান ক্ষমত। স্বীকৃত হইয়াছে। ভোটদাতার ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। 
রাষ্ট্রপতি ও উপরা্পতি নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মগুলি শাসনতন্ত্র কর্তক নির্ধারত 
হইলেও আইনসভাগুলির নিধাচন আইন পার্লামে্ট কতৃক প্রণীত আইনের 
দ্বার স্থির হয়। নিবাচন বিষয় রাষ্ট্রপতি করৃক নিযুক্ত একজন মুখ্যসচিব ও 
অন্থান্ত সচিব লইয়৷ গঠিত একটি নিঝ!চন পরিষদ কর্ভক পরিচালিত ভয়। 

ভারতের গায় বিশালাফ়তন, বত জাতি ও সম্প্রদায় কর্তৃক অধুযুষিত অনগ্রসর 
দেশে প্রাপূৃবয়স্কের ভোটাধিকাব ব্যবস্থা প্রবতনে অনেকে আপত্তি করেন। 
কিন্তু বিগত তিনটি সাধারণ নিধাচন দ্বার] প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারতের জন- 
সারদারণ অশিক্ষিত হইলেও ব্ীজনৈতিক ব্যাপারে উদাসীন নতে। নিবাচন 
ব্যাপার শৃংখলার সহিত পবিচালিণ্ঠ হইয়াছে | প্রান্তবয়স্কের ভোটাধিকার 
প্রবঙনে ফলে ভাবতে কোন অ-গণতান্ত্িক শাসনব্যবন্থার অন্থ্যদয় হইতে 
পাব নাই। 


প্রশ্ন 


1,1111110760 097051 616007028 00) 61)৩ 0005016008101) 01 11101 
19৮৮6 1060 0075৮ 80818 10 01))59 12 11007800898 100585) &৮ 01117090100 
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হিহস্ণ অবশ্যাস্থ 
রাষ্ট্রকত্যক ও রাস্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ 


€10176 ৩৪]:ড1০25 81৮0] 12701911091: 206 (02221701591 01) ) 


রাষ্টকত্যক (17079 997৮109৪ ) 


নিবপেক্ষ ও গ্রদক্ষ জনপালন ক্লুত্ক আবুনক গণশাসন ব্যবস্থার অপল্ভায 
উপাদান বলিএ। পখিগশিত হয়। শাসনব্যবস্থার উত্কধষ বুল পর্বমাশে জন- 
পালন ক্লুঠ্যকের দক্ষতাব উপ, নিভব করে। স্রতরাং জনপালন পতাকেব 
কগচারিবুন্দের গামেন শঙাদি এপ তর বাঞ্ছনীয় যাভাতে উপযুক বাক্তিগণ 
এ কাষে আর হন। 


আধুনিক বাষ্টগুলিতে শাসনকর্তপক্ষ ছুই ধপণব কাধ সম্পাদন করবা 
গাকেন।! গ্ররথামত2, তাভাদেল *[»'ননী 0৩ কর্ধারণ করিতে তহ, ছি হত 


নির্ণারিত নাত বারক্ষেত্রে কপায়িত করিয়া দৈনন্দিন শান পরিচাজনা করিত্ঠ 


পা 
জি 


ভয। এই দুইটি কাধের ভাব ঢুই শ্রেণীর শাসকের হস্তে হজ্জ কর| হয়| শাসন- 
নীতি নির্ধাজণের ভাব পাজনো ঠক শাসনক্তপন্দগের (1য01108] €০017৮6,) 
'অথাৎ মন্থিপবিষতেরু সদল্গাগণের হস্তে ঠত্ত পাকে এবং এশা তাভার। আইনশাল 
নেশট দাদী খাকেন | নিপার্ষিত সি কাযে কপধান করিয়া শাসনকান 
পরিচালন! কবিবার জন্য আর] একদল কর্মচারী থাকেন। উহাদিগক্ে গাধা 
শাসনকতপক্ষ বলা হম, কারণ ভহাদের কাষকাল স্থায়ী | মন্ত্রিগণ অস্তাঁড়ী, কাবণ 
দলের ভিছিতে তাফ্কানা নিযুক্ত হন এবং দলের পরিবর্তনে ঠাভাদের কাধকালের 
অবসান ঘটে । কিন্তু এই স্াযা কর্মচাত্রিবুন্দ ভিন্ন পদ্ধতিক্ষে নিযুক্ত ভন এবং 
একটি নির্ধাপ্রিত বয়স পযস্থ কামে বহাল থাকিড। জনপালন কৃত্যকের কাষের 
ধারাবাতিকতা অক্ষুপ্র রাখেন 1 শাসনকাদে যে বিশেষ দক্ষ তাও নৈপুণ্য প্রয়োজন 
তাভার অধিকারী হইলেন এই স্থায়ী ক্ণচারিবুন্দ। উহাদের সাহায্য ব্যতত 
মন্ত্িগণ শাপন্কাষ পরিচালনা করিতে পারেন না অথচ এই কর্মচারিবুন্দের 
আইনসভাব নিট কোন দায়িত্ব নাই। স্রতরাং শাসনব্যবস্থা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ 
দায়ী, কিন্থ তিনি বিশেষ দক্ষতার অধিকারী নহেন। আবার নিম্নততর শাসন- 
কণ্ঠপক্ষ নিশেষ দক্ষতাব অর্ধিকারী হইলেও দায়ী নে । এইরূপে এই ই 
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শ্রেণীর শাসকের সহযোগিতায় শাসনব্যবস্থা একদিকে দক্ষ এবং অপব্দিকে 
দায়িত্বশীল হয়। 

অন্যান্য দেশে সাধারণতঃ উর্ধতন শাসনকর্ৃৃপক্ষের পদমধাদ! শা+নত্স্ত্ব কতক 
নির্ধারিত হয় আর স্থায়ী কর্মচারিবুন্দের পদমযাদা টড হী ন1 শাস্ন- 
বিভাগীর নিদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারতে কল্যাণকর গঠনে ভনপালন 
কত্যকের কর্মচারিবুন্দের গুরুত্বপৃণ ভূমিকা গ্রহণের শা স্মরণ করিফা সংবিধানের 
রচয়িতাগণ এই স্থায়ী কশ্নচারিবৃন্দের পদমযাদা সংবিধান দ্বারা! নির্ধাবিত 
করিয়াছেন । 


ভারতে জনপালন কতাক (1১80110 ৪০71০9৪ 1) 111018 ) 

সামরিক ও বেসামরিক শাসনকাধে সকার কর্তৃক যে সমুদ্য কমচারী নিযুক্ত 
₹য়। তাহাদিগকে জইগাই জনপালন কুত্যক গঠিত হয়। বুটিশ শাসনকালে 
ভারতে রাজকীয় কত্যক ( 1171111] (501৮10০ ) ভিল সবোচ্চ চাকুরি । এই 
ক'তাতকেস পদগুলি সবভারতীয় কৃত্যক বলিয়! অভিভিত হইত | (১) ভারতীয় 
জনপালন কৃত্যক (107187701১1 36৮5160500২) ভাবতায় পুলিশ করুতাক 
(1771111) 1১0)1196 97569 ) ও (৩) ভারতীয় চিকিৎসা কুত্যক (171018.1) 
1০010] 3৩:5৮109 ) ছিল রাজকীয় রুত্যকের অন্থুক্ত । এই তিনটি কুত্যকের 
অধিকা-শ সান্যই ইযুরোগীয় কর্মচারী ছিলেন এবং ইহারা বিশেষ স্রযোগ- 
স্ববিধার অধিকারী ছিলেন । স্বয়ং ভারতসচিব (5৮074171801 30167 001 
1701 ) উহাদিগকে নিযুক্ত কবিতেন। 

১৯০৭ সালে স্বাধীনতালাভের পরবতী কালে এই বিশিষ্ট শ্রণীব কম্নচাবিবুন্দ 
অবসব গ্রহণ করিলে ভারতের জাতায় সরকার রাজক'য কুঙ্যকের পরিব্ে 
সবভারতীয় কৃত্যকের (811-17)07% 90৮51099 ) প্রবর্তন করেন। ভারতের 
নৃতন সংবিধানে নিয়লিখিত পাচটি বিভিন্ন শ্রেণীর জনপালন রুত্যকেন উল্লেখ 
দেখা ষাঁয়। 


১। সব-ভারতীয় অথবা যুক্তবাহীয় রুত্যক-__-১11-10)7য5 367৮000 

২। কেন্দ্রীয় জনপালন কত্যক-_ 07800. 01:71 5০0%19০, 

৩। রাজ্য জনপালন কত্য ক---99869 0৫৮1] ৭০7%2০0৩. র্ 

৪। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্ক বে-সামবিক পদ--0৮1] 1১05 [170০1 
609 001010. 
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৫€। বাজ্যসরকারের অধীনস্থ বে-সামরিক পদ--0%11] 7০096 0009 
10০ 965৮9, 

উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগ হইতে দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় 
স্রকারেরই শাসন পরিচালন। করিবার জন্য নিজস্ব কৃত্যক আছে। ইহ 
ছাডা উভয় সরকান্ের জন্তু, সর্বভারতীয় কৃত্যক নামক একটি সাধারণ কৃত্যক 
আছে। বে-সামরিক পদ বলিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের অধীনস্থ সেই 
সকল কর্মচারীকে বুঝায় যাহাদিগকে কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকারের কোন 
কৃত্যকতুক্ত করা হয় নাই। ভারতীয় শাসনপরিচালনা কৃত্যক ([770181 
01011019676 9915109 ) এবং ভারতীয় পুলিশ কৃত্যক ( [1191%1) 1১০011099 
371০০) সধভারতীয় কুত্যকেবু অন্তঙুক্ত। রাজ্যসভা ইহার হুই-তৃতীয়াংশ 
সদশ্তের সংখ্যধিক্যের ভোটে প্রস্তাব পাশ করিলে পারামেন্ট আইন প্রণয়ন 
করিয়! সর্বভারতীয় কৃত্যকের সংখ্যা বুদ্ধি করিতে পারে । ভারতীয় শুন্ক কৃত্যক, 
আয়কর কৃত্যক, বৈদেশিক কত্যক, হিসাব-পরীক্ষ। কৃত্যক প্রভৃতি হইল কেন্দ্রীয় 
রুত্যকের (0০061 0৮ 0101015 395109) অস্ত ঠক | 

কেন্দ্রীয় রাষ্রনত্য নিয়োগ পরিষদ কুক লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ 
করিয়া এই সকল কৃত্যকে কশচারী নিযুক্ত হয়। সবভাগতীয় রুত্যকের ও প্রথম 
শ্রেণীর কেন্দ্রীয় কৃত্যকের কর্মচারিগণকে মুশৌরীতে অবস্থিত জাতীয় শাসন 
বিদ্যালয়ে চারমাস শিক্ষানবিশি করিতে হয। পুলিশ ক্ুত্যকের কঁচািবুন্দকে 
আনু পাহাডে অবস্থিত পুলিশ শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। রাষ্টপতি 
অথবা রাজ্যপ।ল সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এই সকল কৃত্যকের নিয়োগ ও কাষের শত 
সম্পর্কে নিদেশ দান করিতে পারেন । পালামেণ্ট ও রাজ্য আইনসভ1 এই 
কত্যকগুলির নিহস্ত্রণ সম্পকিত আইন প্রণয়ন করিতে পারে। এই সকল 
কৃত্যকে নিযুক্ত কর্নচারিবুন্দ রাষ্ট্রপতি বা বাজ্যপালের খুশীমত কাষে বহাল 
থাকেন । উপরি-উক্ত পাচটি বিভিন্ন কৃত্যকের কর্মচারী সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, 
নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতী৬ অন্ত কোন নিম্নতন কর্তৃপক্ষ ইহাদিগফ্কে কাষ 
হইতে বহিষ্কার বা পদচ্যুত করিতে পারিবেন না। কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে 
কোন অভিযোগ আনীত হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মসমর্থনের যুক্তিসম্মত 
স্থযোগ না দিয়া তাহাকে কর্মচ্যুত বা তাহার পদের অবনতি কর! যাইবে ন1| 
কিন্তু খদ্দি কোন ব্যক্তি ফৌজদারী অভিযোগে শাস্তি পায়, তাহার ক্ষেত্রে উপৰি- 
উক্ত নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না। অযোগ্যতা৷ প্রমাণিত হইলে অথবা অত্যধিক 
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কর্তব্য অবহেলার ক্ষেত্রে কাহাকেও পদচ্যুত করা যাইতে পারে। সরকারী 
চাকুরিয়ার আচরণসম্পফিত আইনান্গসারে ইহাব। রাজনীতিতে যোগদান 
করিতে পারেন না। সরকারা কাধের গোপনীয়তা রক্ষা করা ও উর্ধশন 
কর্তৃপক্ষের নিদেশ মান্ত করা ইহাদের অন্যতম কর্তব্য । 


কেক্দ্রীয় রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ (05100 7১00110  901:৮106 
(070877)188507)) 


সংবিধানের ৩১৫ (১) ধারায় কেন্দ্র ও রাজ্যের জন্য বাষ্রভৃত্য নিয়োগ পবিষদ 
প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা কবা হইয়াছে এবং এই সঙ্গে যৌথ (0০:78) বাষ্্রভৃত্য নিষোগ 
পরিষদ প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে । একজন প্ররিষদপতি ও অন্য কতিপয় দন্ড 
লইয়া এই পরিষদ গঠিত হয় এবং ইহার] সকলেই প্রাষ্্রপতি কর্ৃক নিযুক্ত হন। 
সদশ্তগণের সংখ্যা, তাভাদেখ কাবের শতাদ্ি এবং উহাদের সাহায্যকারী অধস্তন 
কর্মচাবাদে কাষেব শর্তািও রাষ্ট্রপতি স্থির করেন। পরিষদ সদন্তসংখ্যার প্রায় 
অধাংশের ধশবংলর কাণ ভারত সরকারের অধীন কাজে শিযুক্ত থাকা চাই। 
পরিষদ সদস্তগণ ছম্ব বংরকাল অখব পয়য্টি বৎসর পষন্ত কাষে নিমুকু থাকিতে 
পারেন। কোন সদশ্ত পদত্যাগ করিতে পারেন অথবা রাষ্ট্রপতির আদেশে 
অসদাচরণের জন্য পদচ্যুত হইতে পারেন । অবশ্য এই অসদাচরণের অভিযোগ 
স্প্রিম কোটে প্রেবিত হইলে ্বপ্রিম কোট কতক অভিযোগ মমথিত হওয়া চাই! 
অবসর গ্রহণের পর পরিষ্দপতির বা অন্থ কোন সদশ্তের আর পুননিয়োগ 
হয় ন]। 


রাষ্ট্রভৃত) নিয়োগ পরিবদের কার্য (78766100801 170116 9675169 
001711701581017 ) 


সংবিধানের ৩২৭ নং ধারায় বাই্ভূত্য নিয়োগ পর্যিদের কাষ বর্ণনা কর! 
হইয়াঙ্ছে। কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রধান কাধ হইল কেন্ত্রীয় কৃত্যকে লোক নিযুক্ত 
করিবার জন্ত পরীক্ষা পরিচালন! করা। কোন দুইটি বা ততোধিক রাজ্য 
অন্ররোধ করিলে কেন্দ্রীয় নিয়োগ পরিষদ যে-কোন কৃত্যকের বিশেষ 
যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী নিয়োগ সম্পর্কে পরিকল্পনা গঠন ও কাধকূরী করিয়া 
ববাক্্যসরক্কারকে সাহায্য করিতে পারে। 

সরকারী চাকুরিয়াগণের নিয়োগপদ্ধতি ও নীতি, পদোন্নতি, এক চাকুরি 


"২৪০ রাষ্টুতত্ব 


হইতে অন্ত চাকুরিতে বদলী, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে যাবতীয় 
বিষয়ে নিয়োগ পরিষদ পরামশদান করিতে পারে। পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন 
করিয়া নিয়োগ পরিষদের উপর অতিরিক্ত ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারে । নিয়োগ 
পরিষদের যাবতীয় খরচ স্থায়ী খরচের (092080130%650 10706 ০01 [0018) 
অস্তর্ক্ত। 

নিয়োগ পরিষদকে প্রতিবৎসর ব্রাষ্রপতিব নিকট ইভার কাধের একটি বিবরণী 
দাখিল করিতে হয়। এই বিববনী পাইলেই রাষ্টপত্ি উহ পার্লামেন্ট সভায় 
উপস্থাপিত করাইবেন। 


সমালোচনা (07161018707) 

শিশুরাষ্ট্র ভারতকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে দপাধিত করিবান কাজে সবভারুতীৰ 
রুত্যকের গুরুত্ব স্বীকৃত হইলে ও এই কত্যকেব বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা ভইয়াছে। 
সবভারতীয় কৃত্যকগুলির মধ্যে ভারতীয় শাসন পরিচালন] ও পুলিশ কুত্যক-_ 
এই দুইটি শাসনক্ষেত্রে বিশেষ গুকুত্বপুন স্তান অর্ধিকাব কবে। এই রুতাকের 
বত কর্মচারা রাজ্য শাসনক্ষেত্রেও গুধান প্রধান পদে অধিঠিত থাবেন । জেলা 
ম্যাজিছ্েট, জেল! জজ, জেলার পুলিশের অধিকর্তা, রাজোব মুখ্য কর্মসচিব এ 
ডেপুটি কমসচিবগণ এই সবভারতয কৃত্যকের কর্ধচাবা | কিন্তু উহারা রাজ্য- 
সলুকরের কাধে নিযুক্ত থাকেন। খাজ্যসরকারের অধীনস্থ কর্ধচারী হইলেও 
এমব কি যখন ইহারা রাজাযসরকাব কর্তৃক গুপ্ত কোন নিদেশেব বিরুদ্ধে কাজ 
করেন তখন রাজ্যসরকাব উহাদের বিরুদ্ধে কাযকরী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে 
পারেন ন।, কারণ এই কর্মচারিবুন্দের বেতন, পর্দোন্নতি ও কাষের শর্তাদি কেন্দ্রীয় 
সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। ম্ুতবাং রাজ্যসরকারগুলি যে এই সবভাবতীমু 
রুত্যক ও ইহার প্রসারের পক্ষপাতী নহেন তাভার সঙ্গত কারণ আছে। 

ছিতীয়তঃ, বাজ্যশাসনক্ষেত্রে নিযুক্ত এই সর্বভারতীয় কৃত্যকের কর্ম৮ারি- 
বন্দের সাহায্যে কেন্দ্রীয় প্রকার বাজ্যসবকারগুলির শাসন ক্যাপারে 
তল্তক্ষেপ করিতে পারেন । ভারতে যুক্তরাস্্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে প্রাদেশিক স্থায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । স্বায়ত্ুশামনের প্রাথমিক 
শত হইল প্রাদেশিক শাসনক্ষেত্রে বাজ্যসরকারগুলির কেন্ত্র-নিরপেক্ষভাবে 
শী, পরিচালনা করা। ভারতের রাজ্যসবকারগুলিও রাজ্যতালিকাতুত্ত 
বিষয়গুলির শাসনব্যাপারে যে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত হইবে ইহা আশা কব 


রাষ্ট্ররুত্যক ও বাষ্্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ ২৪১ 


শ্বাভাবিক। কিন্ত রাজ্যগুলির উচ্চপদে সধভারতীয় কৃত্যকর] কর্মচারী নিযুক্ত 
থাকার ফলে যুক্তরাস্ত্রীয় শাসনব্যবস্থা মূল নীতি (প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ) 
অনেক পরিমাণে ক্ষুগ্র হইয়াছে। 


ভতীয়তঃ, কলাণরাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ৪ অগ্রগতি বল পরিমাণে শাসক ও 
শাসিতের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সদিচ্ছাবগউপর 1ণভর করে। কিন্ 
রাজ্যশাসন ক্ষেজ্রে সর্বভারত্ঠীয় কৃত্যকেব কর্চারী নিযুক্ত হওয়ার ফলে এই 
সহযোগিতা সষ্টিতে বাধ প্রদান করিয়াছে। 


চতুখৃতঃ, সবভারতীয় ভিত্তিতে এই কৃত্যকের কর্মচারিবুন্দ নিযুক্ত হইয। 
থাকেন । সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার জন্ত অনেক সময় অনেক রাজ্যের কোন 
প্রাথথী প্রতিযোগিতার তীব্রতার কারণ সধভাবতীয় কৃত্যকে নিযুক্ত ন। তই 
পারেন। স্রতরাং অনেক সময এই সবভাবতীয় কুত্যক সকল বাজ্যের 
প্রতিনিধিমূলক হয় না। এ কাবণে9 শাসক-শাসিতের মধ্যে সহযোগিতান 
অভাব দেখা যায়। রি 


এতদ্বাতীত, সবভাবরতা'য ক্রুত্যক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আর৪ কতিপয় অভিযোগ 
আনীত হইম্মাছে। বারতা নিয়োগ পবিষদ ইহার বাতিক বিবরণীতে 
অভিযোগ করিয়াছেন যে, ভারত সরকাব নিযোগ ব্যাপারে সব সময় পরিষদের 
স্থপাপিশ গ্রহণ করেন না এবং অনেক ক্ষেত্রে ইভার সপারিশম ত নিয়েগে অযখ। 
বিলম্ব করেন। কমিশন আরও বলিয়াছেন যে, ভাবুত সবকার যেন ইভার বিনা 
সম্মতিতে এক বৎসবের অধিককাল পধন্ত কোন অস্থায়ী নিয়োগ না করেন। 

নিয়োগ পদ্ধতিব্র বিরুদ্ধেও অভিযোগ করা যাইতে পাৰে । যে প্রতিযোগিতা- 
মুলক পরীক্ষা পদ্ধতিতে নিয়োগ করা হয়, সে পদ্ধতিও ভ্রটিশৃন্ত নভে । লিখিত 
পরীক্ষার গোপনীয়ত। রক্ষা করা সম্ভব হইলেও মৌলিক অংশের পরীক্ষার ক্ষেত্রে 
অসাধুউপায় গ্রহণ ও পক্ষপাতিত্বের যথেষ্ট সম্ভাবনা] দেখ: যাগ। 


এই ব্যবস্থার আর-একটি ক্রটি হইল যে, অধিক বেতনে বিশেষ শরযোগ- 
শ্ববিধার অধিকারী হইবার আশায় ভারতের মেধাবী যুবকগণ এই দিকে 
অধিকতর আরুষ্ট হইয়। বিশ্বব্গ্ভালয়ের শিক্ষায় যোগদান করেন । ফলে ভারতের 
.রুষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও শিক্ষাব্যবস্থা এই সমস্ত প্রতিভাবান যুবকগণের সেবা 
হইতে বঞ্চিত হয় । 

১৬--(২য় খণ্ড) 


২৪২ রাষ্্রতত্ 
বাজ্যভূত্য নিয়োগ পরিষদ (865 ৮0010 3০5169 00107018810) ) 


কেন্দ্রের হ্যায় প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া নিয়োগ পরিষদ থাকিতে পারে। 
পারামেণ্টের আইনতঃ সম্মতিক্রমে ই বা ততোধিক রাজ্য পারম্পরিক সম্মতির 
ভিত্তিতে একটি সাধারণ নিয়োগ পরিষদ গঠন করিতে পারে । কেন্দ্রীয় নিয়োগ 
পরিষদ কোন রাজ্যপালের অবরোধে রাষ্ট্রপতির সন্মতিক্রমে কোন রাজ্যের পক্ষে 
কাঞ কারতে পারে। রাজা নিয়োগ পরিষদ রাজ্য কুত্যকের নিয়োগগুলি 
নিয়ন্ত্রণ করে এবং কেন্দ্রীয় নিয়োগ পরিষদ সম্পকে রাষ্ট্রপতির যে ষে ক্ষমতা আছে, 
রাজ্যপালও রাজ্য নিয়োগ পরিধদ সম্পর্কে সেই সেই ক্ষমতার অধিকারা । 
'ওবে একটি কথা মনে বাখিতে হইবে যে, কেন্দ্রীয় নিয়োগ পহ্গিষদ ও রাজ্য 
নিয়োগ পরিষদ গণি কমচ।রী নিয়োগ ব্যাপারে চুডান্ত ক্ষমভার অধিকারী নভে। 
পাপী কত্যকসমূহে নিয়োগ ব্যাপারে ইহার! সুপারিশ বেন মাত্র | কেন্দ্রীয় 
৪ গাজ্যসরকাবগুল ইচ্ছা করিলে নিয়োগ পরিষদের স্পানিশ অগ্রাহথ করিতে 
পারে। তবে সাধারণতঃ সরকার এই স্রপারিশ আখাহা কবেন না। সরকাবেখ 
বিভিন্ন ক।ন যাহাতে দক্ষতার সাভতানরপেক্ষভাবে সম্পাদিত ভয়, সেজগ্থা দক্ষ 
এ নিপপেক্ষ কমচারী প্রয়োজন | সববাধা কমচারিখণ যাদ পক্ষপাত দোষে ঢু 
হন, তাহা হইলে শাস্নব্যবস্থার উপব শোকের আশঙ্কা থাকে না। এই উদ্বেশ্রোই 
প্রত্যেক দেশেই স্বাধীন ৭ সরকার-নিরপেক্ষ একটি বাষ্টকত্য নিযোগ পরিষাদ 
গঠন করা হ্য়। বাষ্্রনত্য নিয়োগ পরিষদের কর্তব্য হইল শুপু ফোগ্যতাব 
ভিন্তিতে বা ক্লুভ্যকসমূনে কর্মচারী পিয়োগ করা। নিয়োগ পরিষদ যদি 
যখাযখভাবে ইহার কর্তব্য পালন করে, তাহা হইলে ইহার কাজে সরম্পারেক 
আর ভত্তক্ষেপ করিবার আদৌ প্রয়োজন হয় না। নিয়োগ পরিষদের কাষে 
অহেতুক হস্তক্ষেপ করিলে বা ইহার স্রপাবিশ অগ্রাহা করিলে তাহা আইনসভাকে 
জানাইতে হয়। 


সংক্ষিপ্তসার 


রাষ্ট্রকৃত্যক ও রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ 
সামরিক ও বে-সামরিক শাসনকাষে সরকার কর্তৃক যে সমুদয় কর্মচারী নিযুক্ত 
হয়, তাহাদিগকে লইয়াই রাষ্্রকত্যক গঠিত হয়। ভারতের নৃতন সংবিধানে 


রাষ্্রকত্যক ও রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ ২৪৩ 


চটি বিভিন্ন শ্রেণীর কৃত্যকের উল্লেখ দেখ! যায় । ইহাপের মধ্যে সরব্ভাবতীয়, 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য জনপালন রুত্যক সমধিক উল্লেখযোগ্য । 


এই সমস্ত কৃত্যকে কচারী নিয়োগ কবিবার জঙ্কা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ 
পরিষদ ও রাজ্য নিষোগ পরিষদ আছে। ভারতীয় শাসন পবিচালন। কৃত্যক 
এবং ভারতীয় পুলিশ কৃত্যক সবভারতীয় কৃত্যকের অন্তর্ভুক্ত | * কেন্দ্রীয় বাষ্ট্রভৃত্য 
নিয়োগ পরিষদ বিশেষভাবে পন্সীক্ষ। গ্রভণ করিয়া এই সমস্ত কৃত্যকের জন্য প্রাণী 
নিঝাচন করিয়া নিয়োগের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারেন নিকট সুপারিশ করে। 
অন্তবূপভাবে রাজ্যকুত্যক গুলিতে কমচাবী নিয়োগেব জন্য বাজ্য নিযোগ পরিষদ- 
গুলি রাজ্যসরকাবগ্চলিকে পা রশ বরে। 

একজন পবিষদপতি ৪ অন্য %তিপম সদন্য লইরা কেন্দ্রীয় প্রাষ্রভৃত্য নিয়োগ 
পরিষণ গঠিত হয়। উভার। সঞ্চলেই প্াঙ্পতি কতক নিযুক্ত হন এবং উনাদের 
কাবের শঠাদি৪ বাঙ্পতি কচ নির্ধারিত হয়| উঠার] ৬৫ বত্মর পবস্থ কায 
ক।ণতে পানেন। কে্ীয় গনাকে গলাক নিযুক্ত কলিবার জগ্থ পশাক্ষা পরিচালন! 
করাঠ পবিধদের প্রধান কার সরকার কাষে নিয়োগ পঞ্ঈত্তি শীতি, 
পদোন।ত, বালী, শান্তমূণক ব্যবস্থা প্রতি সম্পূকে নিখোগ পরিষদ বাষ্্পাতিকে 
পপামশপান করিতে পারে । নিফোগ পবিষদকে প্রাই্ইপতিব শিক১ ইহার কায 


রি রর এরা 2 রর 
সম্পকে বাংসবিক একটি বিশবণা দাখিল করিতে ত্য । 


পেশ্ছের হায় তোকে লাড1 অব দই বাহিতোধিক বাজ্যের জন্ত এবটি 
ধাঁজা নখোগ পাপষদ পাকে রাজ্যাশয়োগ পপিষধ রাজাকতাকেন নিয়োগ- 
গল সম্পকে রাজ্যপরকারকে শপাবিশ শবে এবং কেন্্ীধ নিয়োগ পশিষদ 
সম্পরকে বাইপতির যে ক্ষমতা আছে, রাঙাপালপ বাভানিযোগ পরিষদ সম্পর্কে 
সেই ক্ষমতার অর্ধকাগা । 

সবভাবততীয় রুত্যক গুলির বিরুদ্ধে বাজ্য সরকারুগুলির কিছু আপনি আছে। 
কারণ এই কুভ্যকেন শাসন পবিচালনা ৪ পুলিশ কৃত্যকের বহু কর্নচারী 
ব্লাজ্যশাসন ক্ষেত্রে মুখ্য সচিব, গেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, জেল জজ, জেলা পুলিশ 
অধিক! হিসাবে নিষুক্ত থাকেন এব" এই স্বভারতীয় কৃত্যকের কম্মচারিবৃন্দের 
মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরক্কার রাজ্যশাসন ন্যাপার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন। দ্বিতীয়ত, 
বাজ্যশালন ক্ষেত্রে সর্বভারতীষয কৃত্যকের কর্মচারী নিয়োগের ফলে অনেক 
ক্ষেত্রে শাসক-শাসিতের মদ্যে গঠনমলক সহযোগিতার অস্থরায় ঘটিয়াছে! 


২৪৪ বাষ্ট্রতন্ 


ততীয়তঃ, প্রতিযোগিতার তীব্রতার ফলে অনেক সময় এই কৃত্যক সকল তাজোর 
প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে না। 


নিয়োগ পদ্ধতিও ক্রটিহীন নহে। মৌখিক পবীক্ষার ক্ষেত্রে অসাধুতা ও 
পক্ষপাতিত্তবের সম্ভাবন। দেখা যায় । পরিশেষে বলা যায় যে, উচ্চ বেতনের 
লোঙে দেশের মেধাবী যুবকগণ এই দিকে অধিকতর আকরুষ্ট হওয়ার ফলে কৃষি, 
শিল্প, বিজ্ঞান ও শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশ এই সমস্ত প্রতিভাবান যুবকগণের সেব। 
হইতে বঞ্চিত হয়। 


প্রশ্নাবলী 
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এক্ুছ্লিংশশ অরম্ধ্যান্ত 
ভারতে সরকারী ভাষ৷ 
(0166015] 12175102856 110 19018) 


ভারতে ভাষা সমস্যা (776 1,810295829 170101]2) 2) [71015 ) 

স্বাধীন'তালাভের পব নূতন শাসনন্বেধ বচয়িতাগণের যে জ্মুদয় স্মশ্তাব 
সম্মুগঃন হইতে হইযাছিল, ভাষ! সমস্তা তন্মপো অশ্ঠতম | বিভিন্ন জাতির দ্বার 
অপ্যাষিত এই বিশালায়গনেব দেশে ৬৩টি অ-ভানুতীয় ভাষা সমেত প্রায় ৮৪৫টি 
ভাষা প্রচলিত আছে। শাসনতম্বের বচধিতাগণ গুচলিত এই ভাষাসমূহের 
মধ্য ভইতে ১৪টি ভাষাকে প্রপ্ধান কথ্যভাষা বলিয়! স্ব'কুত্তিদান বরেন। কারণ 
ডাঁনতের জনসংখ্যার শতকরা! ৯১ জন এই ১৪টি প্রধান ভাষা-ভাষী । তিন্দী এ 
ইভাব সমগোরীয় ভাষাদ্বর উদ? ৭ হিন্ধস্কানী ভাষার সংখ্য। হইল শতকরা ৪৬ 
জন। শাসনতন্থেণ বচখিতাগণ 'ভালতে শত বংসবাধিক প্রচলিত ভগঙ্েব 
অন্যতম শেঞ্চ "ভাষা ই*রেজীকে একেবারে বজন কবিবার অহবিধা সম্যক 
অনপাবন কপিয়। কিছুদিন পশন্থ উতরেজা ভাষাকে জধকারী ভাষা ভিসাবে 
ব্যনশ্ার কবিলার সিঙ্গান্তু গ্রতণ করেন । 


সরকারী ভাষ1 ( 0111615] 1,910080806 ) 

শাসনতম্্ব প্রণেতাগণ দেবনাগরী হবফে লিখিত হিন্দীকে সবকারী ভাষা 
বলিয়। স্বীকৃতি দান কবেন। ভারতে স*খ্যাবাচক অক্ষরগুলি ভারতে ব্যবহৃত 
আন্তজাতিক সংখ্যাধাচক অক্ষরগুলির ম্যায় 1) 2 3, 4, ইত্যাদি হইবে। 

তিন্দী সবকারা ভাষ| ভিসাবে ব্যবহৃত ইইলেও শাসনতন্ত্র প্রবর্তনেল তারিখ 
ভউতে ১৫ বংসর পযস্থ উংরেজী ভাষা পৃধের ঠায় সরকারী ভাষা হিসাবে চালু 
থাকিবে । এই ১৫ বৎসরের মধ্যে দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দী ও সংখ্যা- 
বাচিক 1, 9, 3, 4 প্রভৃতি বাষ্পতি প্রবতন করিতে পারিবেন । 

উপরি উক্ত ব্যবস্থা সত্বেও পালামেন্ট আইন প্রণয়ন করিয়া ১৫ বৎসর অন্ে 
নির্ধাবিত বিষষসমূতের জন্য ইংরেজী ভাষাব ব্যবহার প্রবর্তন করিতে পারিবে। 


২৪৬ রাষ্ট্রতনব 


আঞ্চলিক ভাবা সমূহ (79210708] 1,277008698) 


কোন রাজ্যের আইনসভা! হিন্দী বা এক বা একাধিক ভাষা! অথবা সেই 
প্লাজ্যেব ভাব। নিদিষ্ট বিষয় সম্পকে ব্যবহার করিতে পারিবে । কেন রাজ্যের 
আইনসভ। বিকল্প বাবস্থা গ্রহণ না কবা পৰন্ত নূতন সংবিধান বলবৎ হইবার 
পুবের মত ইংরেজী ভাষাই দেই পাজোর সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত 
হইতে পারিবে। 

পর্বভারতে গুচলিজ ভাষাই বাজ্যপগ্চলির মধে; এবং বেন! এ বাজ্যপগ্তলির 
মধ্যে সরকারী ভাষা! ভিসাবে ব্যবজভ ভইবে। ই বা ততোধিক রাজা 
পাবম্পরিক সম্মতির ভিঠিতে হিন্দী ভাষাকে তাহাদের যোগকত্েল বাহন 
ভিপাবে ব্যবহার করিতে পারে। 


সংখ্যালঘুদের ভাবা (05765219501 81140111165) 

কোন রাজ্ো বসবাসকারী সংখালঘু ফ্দাযের ভাবাপক্ষার ব্যবন্তাও 
»াধধান কর্ঠকক 2515 হচ্খাহে । কোন বণুজা বসবাসকাগা কোন সম্প্রদায় 
সথালসু হইতে এ য'্ধ সমগ্র ভনসংখা!র একটি |বিশিছ্ অংশ হধ তাহ] ভইলে 
ণঠ&ুশতি ভাভাগ খুশম ঠ এই সংগালখু দন্প্রণায়ের ভষাবে কোন শিপ 
উদর জন্য হখগা পাল্টের অপবা (কিদততের সশবাণা ভাকা ঠিতাব বাবচাব 
কানিবাণ বিশেষ লিবেশ দান তবিতিত পান ও) শা্রপা এল হিদেশ গংচাবে সেউ 
পত্] অথ্যালখু ভাষার নাদ€ ৬লাকাদ না এ দম জব্যবলার খাদ।তামুলক 
হইবে। 
ক্প্রম কে£ট” ও ৬চ্চ বিচারালয়ে ভাবনা (08051 1 21002555 0 
(10০ 300০1182 00608815 11111 008776556০০) 

পার্পামেট বিকল্প ব্যবস্থা না! ববা পথন্থ জ।প্রথ “বাটি ও উচ্চ শিচাপালষেক 
যাবতীয় কাধাদি এবং কেন্দী ও বাভ্যসবপারগলিল পসডা আইন, পান কক, 
আইন, আদেশ, নিদেশ গুতুত্ভি ইংবেভী ভাসান পগ্িচালিত হইবে। লোন 
রাজ্যের বাঁজ্যপাল বাষ্টপত্তিত সম্মতিক্রমে তাজ্যের উচ্চ বিচাবালধের কায উত্ত 
বাজ্োর সরকারী ভাষার সাহাব্যে পশিচাল্দন! করিবার ক্ষমতা প্রধান করিতে 
পাল্নে। কন্ত উচ্চ খিচারালধেন সিদ্ধান্ত বা আদেশ ইংরেজী ভাষায়ই দিতে 
হইবে। যর্দি কোন রাজ্যের আইনসভা ইংরেজী ব্যতীত অন্ত কোন ভাষ! 


ভারতে সরকারী ভাষ! ২৪৭ 


আইন বা! জরুরী আইন প্রণয়নে অথব। নির্দেশদানে ব্যবহার করে তাহাহইলে 
প্রাজ্যপাল কর্তৃক অনুমোদিত ইহার ইংরেজী অগ্তবাদ প্রামাণ্য দলিল বলিয়। গণ্য 
হইবে। 
উপরি-উক্ত ব্যবস্বা পরিবতনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতির পুব-অগ্লমোদন লাভ ন। 
করিয়া! কোন আইন বা সংশোধনী প্রস্তাব পালামেন্ট সভুযর় পেশ করা চলিবে 
ন1। বাষ্টপতি ভাষা পরিষদ এ পার্লামেন্টারি কমিটর সুপারিশ বিবেচনা ন" 
করিয়া অবশ্যই এবিষয়ে অন্গমতি দান করিতে পারিবেন না। 


বিশেষ নির্দেশ (9090181 1)1756809) 

স্*বিধবানে নিদেশ দেয়া ভঈটয়াছে যে, যে কোন ব্যক্তি কেন বারাজাগ্তাণিতে 
বাপ্হন্ যে কোন ভাষায় কোন বিষয়ে প্রতিকার প্রাথনা পিয়া আবেদন 
করিতে পানে। 

সংখপানণে আরও নিদেশ দেনয। তইথাঠে যে, কেনায় বকা ও [ন্দী ভাষার 
উৎকর্ম সাধনে এরূপ ব্যবস্থা করিবে সাভাততি এই ভাষার মারাষে ভারতে 
বশিশ্র কষষ্টিব বিশিম্ন উপাধানগুলি বাধপভাবে আন্মশ্রকাশ করিতে পাকে। 
[নদ ভাখা মাান্তে এই উদ্দেশে পরিুষ্র ভষ্। জ্জন্য নিয়লি!থ 5 ভারী 
ভাষামমুত হইতে হিন্দীর প্রকা1শভাগী এ গুঠন-প্রকতি গ্রহণ করিতে হইবে 27 
আসাম, বাংলা, গুপা ভী, পাঞ্জাব, তামিল, তেলে, উদ্টি ৭ পন্থভ। 
শক্দপম্জাবেল জন্য ভিন্ন জন্বতের উপর পাসখমিকাজাপে শিহিব কারনে হবে শন 
ভায়া হইত৭ শব সংগ্রত কারবে। 


ভীত] পরিনদ ও পার্লামেন্টারি সংস্থা! (1116 [.872178809 (0107015101- 
3110. 118 1১810177010 007702:)70160) 

স"বধান বলবৎ ত5দার পাঁচ বল পরবে এবং তানপব দশ বস পরে 
নিয়ীলখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে স্তপারিশ করিবার জন্বা ধাঞ্ঈপতি অবশ্তাই একটি 
ভাম। পারষদ গঠন কহিবেন। বিষয়গুলি ভইল £--0১) কেন্ছের। সরকাৰ" 

কাষপবিচালনায় হিন্দী ভাষার উত্তরোত্তর সার ; (২) কেন্দে ইংনেজী ভাষার 
ব্যবার সবক্ষে-ত্র ঝ| কোন কোন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করা , (৩) স্বপ্রিম কোট, উচ্চ 
বিচারালএ ও আইনসভা প্রভৃতির সরকারী ভায;$ (৪) কোন দিদি বিবয়ে ব 
একাধিক বিষয়ে ব্যবহাঁষ সংখযাসমূহের গুকৃতি ; (৫) ইহা ছানা, রাষ্ট্রপতি 


২৪৮ রাষ্টুতত্ব 


কেন্দ্রে সরকারী ভাষা এবং কেন্দ্রের সহিত রাজ্যসমুহের কিন্বা আস্তঃরাজ্য 
যোগন্তত্র রক্ষার জগ্তা সরকারী ভাষা সম্পকিত যে কোন বিষয়। এই পরিযদ 
একজন পরিষদপতি ও কতিপয় সদন্য লইয়৷ গঠিত হইবে । আঞ্চলিক গরধান 
ভাষাসমূতের প্রতিনিধিগণ এই পরিষদের সাস্য থাকিবেন। 

লোকদভার ২০ জন ও রাজ্যসভার ১০ জন সাশ্য লইয়া গঠিত একটি 
পালামেপ্টারি সংস্থা ভাষা পরিষদের সুপারিশ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট একটি 
বিবরণী পেশ করিবেন । এই আ্ুপারিশ বিবেচন1 করিয়া ব্রাষ্ট্রপতি সমগ্রভাবে 
অথবা আংশিকভাবে এই ক্থপারিশের ভিত্তিতে নিদেশ দান করিবেন । 


১৯৫৫ সালে বি, জি, খেরের সভাপতিত্বে প্রথম ভাষা পরিষদ গঠিত হয় এবং 
প% ব্সর এই পবিষদ ইহার বিবন্লী দাখিল করে। ১৯৫৭ সালে পার্পামেণ্টারি 


সংস্কা এই বিবরণী পরীক্ষ। করিয়া রাষ্পতির নিকট ইহার আ্পারিশ দাখিল 
শবে। 


পার্পামেণ্টারি সংস্থার সুপ।প্রিশ বলবৎ করিবার উদ্দেশ্বো রাষ্ট্রপতি ১৯১০ 
সালেব ২৭শে এপ্জিল এক নিদেশনাখা প্রচার করেন । এই নিদেশেব প্রপান 
পিষয়বস্ত হইল বৈভশনিক, প্রশাসনিক এ আইনশবময়ক সাহিতো হিন্দী 
পরিভাষা সি করা। প্রশ।সনিক ৭ পরিচালন।-সংক্রান্ত ব্যাপারে ইংরেজী 
হইতে হিন্দীতে আগ্বাধ করিবার ব্যবস্থ|। হিন্দী পনিভাষা শি করিবার জন্য 
ভাষা পরিধদ একটি স্থা্ী সস্তা গসগনের আ্পারিশ করিয়াছিলেন এবং এই 
স্মপ:ঃরিশের ভিভিতে ১৯৬১ সালে একটি স্কায়ী সংস্থা গঠিত হইয়াছে। উহা 
ছাঁডা সবভাবতীয প্রতিযোগিতা পবাক্গায় বিকল্প ভাষ! ভিসাবে হিন্দীর প্র১লন, 
ইশরেজী ভাষায় রচিত আইনের হিন্দী অভবাদ, যথাসময়ে স্প্রিম কোটে হিন্দী 
খ)বহার এবং উচ্চ বিচারালয়গুলির পিদ্ধান্ প্রভৃতি ও হিন্দী ভাষায় লিখন প্রভৃতি 
রাষ্ট্রপতির নিদেশতুক্ত ছিল। 

অন্যান্ত প্রচলিত ভাষা বক্ষাকল্পে নিয়লিখিত নিদেশ দেওয়া] হইয়াছে 2--- 

১। কোন রাজ্যে সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের প্রাথমিক পধাড়ের শিক্ষ। 
সংখ্যালঘুর ভাবায় পরিচালিত হইবে। 


২। সংখ্যালঘু ভাষা রক্ষাব জন্ত একজন বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত হইবেন 
এবং শ্চিনি এ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যসহ রাষ্পতির নিকট বিবরণী পেশ 
করিবেন। 


ভারতে সরকাবী ভাষা ২৪৭ 


সংক্ষিপ্তসার 

ভারতে সরকারী ভাবষ। 

শাসনতস্ত্রের রচয়িতাগণ শাসনতন্ত্র চালু হইবার সময় হইতে ইংবেজ* 
ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহার করিবার নিদেশ দ।ন করেন। শাভার 
পর দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দী ভাষা সরকারী ভাষা হিসাবে সধশ্রাব্তে 
চালু ভইবে। বে পালামেণ্ট আইন গুণয়ন করিথা ১৫ বৎসর অস্যে কোন 
কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ইংরাজী 'ভাষা চালু রাখিতে পারিবে। 

কোন প্লাজ্যেন আইনসনা হিন্দী বা এক ন! একাধিক ভাষা অথবা সেই 
বাজো প্রচলিত ভাষা অথবা বিকল্প ব্যবস্থা গ্রতণ না করা পযন্ত উংপাক্জী 
ভাষাকে সেই বাজ্যের সরকারী ভাষা হিসাবে ল্যবহার কবিতে পারে । সখা 
শখুদের ভাষা বক্ষাবএ ব্যবস্থ। হইয়াছে । 

শ্তপ্রীম কোট এ উচ্চ বিচারালয়গুলির যাবতীথ কাধ সাধারণতঃ ইংবাজা 
ভাষায় পরিচালিত ভইবে | ঙ্গিন্দী ভাসার উতৎকর্ম সাধনেব জন্ু'ও নান। ব্যবস্থা 
গ্রহণ কব] ভইয়াছে। 

ভিন্দা ভাষার ক্রমসম্প্রসারণ ৪ ইংরাজী ভাষার ক্রমমংকোচন গুন্ভতি বিষ 
সম্পর্কে শপাঝিশ করিবাব উদ্দেশ্ো রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিদি্ সময় অস্তে একটি "ভাষা 
পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা প শংবিধান কক গ্ুভীত হইয়াছে এবং পিগ্গান্থ অন্ঠযাধী 
ভাষা পরিষদ গঠিত হইয়া ইহা ক্পারিশও পেশ করে। এই স্পারিশ একটি 
পা্লামেণ্ট।রি সংস্ত! পরীক্ষা করিয়া ব্লাষ্্রপতির নিকট বিবরণ। পেশ করে এবং 
বাষ্ুপতি এই বিবরলীর ভিত্তিতে ভাষা সম্পরকে এক নিদেশনামা প্রচার কবেন । 


প্রশ্নাবলা 


15. 19001718 8103 270৮1910105010 0100 90709610716107) 01 [11118 
10138171176 0100 01)018] 100:510151266 031 6016 [1002, 


9,10150098  0116 0070৮157919 01 01109 02961600101) 01 [10018 
765701110 61)9 01010191100100506 0 6119 [00101) 870 111010509 
চ9):118100068৮5 01১005০1011 010] 6106১ 0069101, 


ভ্রািহস্ণ অধ্যাক্ 
শ/সনতন্ত্রে সখ্য।লঘু সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা! 


€ 5192018]1 01051510105 118 01০ 00156160101) 
161811106 6০ 0০1:68117 00185569 ) 


গণতন্ত্রে সংখ্যালঘুদের স্থান (71809 01 11100116169 17 & 
[06188001860 ) 

প্রা এক শতাব্দী পুরে মিল্‌ বলিয়াছিলেন, ধণতান্ত্িক শাসণব্যবস্থাকে 
সার্থক ভাবে কপাখিত করিতে হইলে সখ্যালখু সম্প্রধাধের দাথ যথাযথভাবে 
»পন্ষদশের ব্যব্স্তা করিতে হইবে । গণতন্ত্রের মুশনী।ত হইল-ছব|ধান তা, সাম) 
॥ সামাগিক ন্যায়বিচার | সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবনের বিতিন্ন ক্ষেত্রে এই 
শাধানভা, সাম্য ও হ্াযবিচার প্রভাত করিতত ইঠলে দেখিতে হইবে «থে 
21ন শ্যুন্িঠ যেণ কোন কারণে বিশেষ স্মযোগ আবিপাব অধিবারী না হইতে 
সাপে, জাবার কোন ব্যক্তিই যেকোন কঝণে হাহাব গাঁষ্য অধিকার হইত 
নাধাত সাতয়। স্য্যের [ভিত সকল জেণাল লোককে মান ভিযোগ খান 
নারাজ হইবে । যাহার! অগনত পতিত ভাতাদের জনা বিশেষ বাবস্থ। দ্ধ 
হাহা, ডন্তত কন লাঞন কতিব্য | 

'ছাপতে নূতন সংবিধানে এই স্বাধীনতা « সাম্যের নাত বিশেষভাশে 
দোদিত হইয়াছে । শৃতন সাশ্ধানে শাম্প্রদায়ক শিন্ততে নিবাচন প৭। বিলুগধ 
কা হইযাচছে এবং জ1!ত বর্ণ-পর্-নিবিশেষে 'ভাকতেত এণল স্তানেব অধিবাশীকে 
গাবতায় নাগনবিকের মযাধা দান কারুফা তাহাতে অমানাধিকান নীতি গৃহীত 
হ$যাছে | 1ম এস্লে একটি কথা স্মরণ রাখি হউবে যে, ভারতীয় নারিক- 
শণেণ মধো এজ বিশাল জংশ এখন ৪ পযন্ত অগনত ও পতিত | ভারতে গম 
ান্ুক শাসনব্যবস্থা যাধাতে শানগ্রিকভাবে সাফপ্যমপ্ডিত ভব, তজ্জন্য এই 
পতি”5 ভনসংখার উন্নয়ন একান্ত অপগিহ!ম | এইট উদ্দ্বশ্তে ভারতের সংবিধানে 
এই 'সবঙেলিত ৪ অণ্দমিত শ্রেণীগুলিকে তাহাদের উন্নত ভ্রানুবুন্দের সম্পযায়ে 


আণননাব গন্য কতকগুলি বিশের বাবস্ত। গ্রহণ কর? হইয়াছে । অনন্ত শ্রেণী- 
গুলির উন্নরনের জন্ত এই বিশেষ বাবস্তাগুলি স*্বিধানে স্তান না পাইলে 


প্রশ্থাবনাধ উল্লিখিত সাম্যের বাণী নিবথক হইত। 


শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ২৫১ 


ভারতের সংবিধানে প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্মাচবণের অধিকার স্বীকৃত হইযাছে। 
পাকিস্তানের সংবিধানের ম্যায় ভারতে কোন সম্প্রদায়ের বিশেষ ধমাচরণের 
আধকার স্বীকার করিয়া অপরাপর সম্প্রদায়ের ধর্ঘচারণেব অধিকার ক্ষুগ্ করা 
হয় নাই। 

ভারতের সংবিধানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের» ভাষা ৭ কষ্টি রক্ষাব অধিকাণ 
বিশেষভাবে স্বীকৃত তইয়াছে । সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় কোনমতে উহার ভাষা 9 
রুগ্টি সংখ্যালঘু সন্প্রধায়ের উপর আরোপ করিতে পাবিবে না। এই উদ্দেশে 
সংখ্যালঘু সম্প্রদান্যর বালক-বালিকাগণ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যাহাতে তাহাদের 
মাঃভাধার সাহাধ্যে শিক্ষ' গ্রহণ কারনে পাবে, ভাহার ব্যবস্থা ইহযাতে 5 
এ'বষযে রাষ্টপাত রাজ্যসবক্কাবকে নিদেশদধটন করিতে পাবিবেন। সংখ্যালথু 
সম্প্রদ|তদব ভাষা সংরক্ষণ ৪ এ সম্পর্কে রাষ্পাতকে বিবরহী দিবার জন্য এন 
বিক্মে কদচারা নিযুক্ত হউবেন। 

সবার ক পরিচা।লহ অপব। সবকার। লাভায। গা কান শিক্ষাতেতের 
জা15-৭৭ পর্ম নিরিশেষে সকলের সমশ প্রবেশাধিকার খাকিনে। 

প'খালদু অম্প্রধানগুল ঠাভাদে, ইচ্ছামত লিছ্ালব গাই! এ পপিচাগন। 
কপ পাবে এবং এই বি্ভালযে ভাভাদেন শিজন্ব তার! ন শিখি ব)বঙাপ 
কদ্বন্র » ধকার থাকিবে | পাখা এ পথ নিবিচাবে বাট সকল শ্রেণার বিনা য়ে 
সমা।প শাভাদা পদান কসিবে। 
আভ-বণ দঞ-নাবচাবে সংকা ব্যানিত দককাণ কাছে |নবুপ্ঠ হইবাণ 

বিকার পাইবে । ভারি বা ধরধেপ ভিছিতে ফাহাকেন বিশেষ হাদিধা 


দান করা ভইবে না। 


ভপশীলী জাতি, তপধীনী সম্প্রদার ও অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীর ডন 
বিশেষ ব্যবস্থা (১7১৪০1৪] 197০৮1৭1011 00701587111 01 
5৫1/805100 68560 41101 11711)68 200 06147 1086105810 0158565 ) 
পরেই বল। হইয়াছে যে, ভাবের জনস*খযার এল সশাল আশ অন্নই 
শসনওস্ক্ের গ্রস্তাবনায় উদ্নাখত সামাজক, 'মাথিক ও বাজশৈতিক শ্বাসবিচাপ 
প্রতিষ্ঠাকল্পে অনুন্ধত সম্প্রদাফগুলির সামগ্রিক উন্নয়ন উদ্দেশ্বো কতকণগ্ু'ল বিক্ষে 
-ব্যবস্থরি কখ। সংবিধানে উলিথিত হইয়াছে । অভন্নত সম্প্রদাষগ্ত গুলিকে ভপশীল। 
জাতি ও তপশীলী সম্প্রদায়ে ভাগ কবা ভইয়াছে। রাষ্পতি সংশ্লিষ্ঠ রাজের 


২৫২ রাষ্টতত্ব 


রাজ্যপালের সহিত পরামর্শ করিয়! কোন সম্প্রদায়কে তপশীলীতুৃক্ত সম্প্রদায় 
বলিয়া ঘোষিত করিতে পারেন। রাষ্্পতি কতৃক নির্ধারিত তপশীলীতুক্ত 
সম্প্রণায়ের তালকা ১৯৫৬ সালের বিশেষ আইন দ্বারা সংশোধিত হইয়াছে । 


এই অনুন্নত শ্রেণীগ্ুলির উন্নয়নের উদ্দেশ্টে বে সকল বিশেষ ব্যবস্থা গাহণ করা 
হইবে, সে ব্যবস্থাগুঙ্সি বৈষম্যমূলক বলিধা ভারতের অন্য কোন নাগরিক সেই 
ব্যবস্থাগুলির বৈধত| সম্পকে প্রশ্ন করিতে পানিবে ন]। 

লোকসভায় ও বাজ্যগুলিণ বিধানসভায় এই শ্রেণীগুলিব জন্য বিশ্ষে 
£্গিনিধিহ্ের ব্যবস্থ] কর ভইগাছে | সরকারী পদে নিযোগক্ষেত্রেত ইভাদেব 
জন্বা বিশেষ ব্াবস্থ। করা হইবাে। 


শাসন'তন্ব চালু হইবার দশ বংসন পরে রাইপতি এই অনন্ধত সম্প্রদাযগ্ুলিব 
উন্নযন সম্পর্কে বিবরণী দিবাব ন্দপ্ত একটি পর্ষদ গঠপের ব্যবস্থ|। কপিত5 পাবেন 
এব" এ সম্পর্কে বাজাসবকাবগ্থলিকে ৪ পিদেশ ধান কবিতে পাবেন! অনশ্নত 
শেণাগ্ুলির উন্নধনের পরিপন্লুণ। কাথকরী করিবার ব্য বাবদ কেন্্'য সপকার 
পাজানবকাবগ্চপিকে আঘথিক সাভাযাপ প্রদান করিবেন । অনেকগুলি রাছেন 
এই উদ্দেশ 'কল্যাণ পর্জিষধা (017, [),181106771) গঠিত হইয়াছে । 
ইভ হাচা, অনুগত শেণাগুগির অথনৈত্িক এ শিক্ষাগত ম্বাথ সংক্রক্ষণ ? 
উ্নষনের ভা কেএ্াধ় সবকার বাজ)সণকারগ্রপিকে আাফিভাবে লিদেশ দান 
পলিযাছে। 

শাসন তন্থেধ বচিতাগণ পশীলী জাতি ৪ তপশীলী সম্প্রধায়গুলিল হ্বাখ- 
সংরক্ষণ ৪ উন্নযধনের ব্যবশ্থা গ্রহণ পিয়া ক্ষান্ত হন শা, ভাভারা অনগ্রসর 
সম্প্রদায়ের (17050 01758) অগ্রগতিব সাভাযাকল্লে আরও বিশেষ 
বাবস্থ! গ্রহণ করিয়াছেন । অনগ্রসর সম্প্রদায়ের উন্নঘনকল্লে ১৯৫৩ সালে একটি 
বিশেষে কমিশন নিযুক্ত হয়। এই সম্প্রদায়গ্ুলির ভাষা, কৃষ্টি, ধর্ম, শিক্ষা প্রভুত্তির 
সংবক্ষণ ৪ উন্নধনেণ জনা তাহা বিশেষ স্বিধা দান করা হইয়াছে । প্রত্যেক 
রাছে এই উদ্দেশ্যে একজন মন্ত্রীর অধনে একটি পৃথক দ্ধুর খোলা হইয়াছে । 


ইঙ্গ-ভারভীয়দের জন্য বিশেষ ব্যবস্থ1 ( ৭1)6018] 1১70৮ 2680105 107 (119 
$1100-11) 015 00])]001)105 ) 


ভারতের সামাজিক ব্যবস্থায় উঙ্গ-ভাবতীয় সম্প্রদায়ের স্থান অন্যান্য সম্প্রদায়- 


শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদাছের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ২৫৩ 


গুলির স্থান হইতে একটু পথক। ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা তইলেও এই 
সন্প্রদায়ের লোকের পিতৃ-কুল ইউরোপ বংশজাত। 

শাসনতন্ত্র চালু হইবার পর ২০ বৎসর পযস্থ এই সম্প্রদায়ের স্বাথবক্ষাকলে 
লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে ইহাদের ভন্ত আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে । লোকসভায় রাষ্ট্রপতি এই সঙ্গ্দায় হই'ঙে ছুইজন প্রতিনিধি 
মুনানয়ন করিতে পারিবেন এবং রাজ্য বিধানপভাগুলিতে ধ্রাজ্যপালগণ 
প্রয়োজন অঞুসারে বিবেচনা করিয়। প্রতিনিধি সংখ্যা স্থির করিবেন। শুক, পোষ্ট 
৪ রেল বিভাগে নিয়োগ সম্পর্কে এই সম্প্রদায় যে বিশেষ ঠবিধার অধিকাবা 
ছিগ, শাসনতন্ত্র ১০ বসবকাল চালু থাকিবার পরে তাহা উঠাইয়। লওয়া 
ভইখাছে। শিক্ষাক্ষেত্রে আর বিশেষ আর্থ সাহাধ্য ৫ এয়া হয না । তলে 
তপশীলা জাতিব উন্নয়নের জন্য যে বিশেষ ক্চাব নিযুক্ত হন তিনিই ইঙ্গ- 
এাবতীষ সম্প্রদায়ের ৪ ৬বাবধান কবেন। 


সংন্ষিপ্তসার 
সংখ্যালঘু অন্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা 
ভাবতের সংবিধানে শ্বাধানতা ৪ সাম্যের নানি বিশ্ষেভাবে খোযিত 
হইয়া | কিন্তু ভারতের জনগণের এক বিশাল অংশ এখন এ পান্থ পতিত এ 
অনুন্নত | এই পরিিত 9৪ অবহেণিত সম্গ্ধাবের পোকগ্রুলেল উন্নয়নের জগ 
সশবিধানে কতিপয বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ কর] হইয়াছে । 


ভারতের সংবিধানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষা, কুটি ও ধমবক্ষার অধিকার 
বিশেষভাবে স্বীকত হইয়াছে । এই উদ্দেশ্যে পাই্পন্তি রাজ্যসবক্কার গুলিকে 
নিদেশ পান করিতে পারিবেন । সকল ব্যক্তিই সমানভাবে সরকারী কাজে 
নিযুক্ত হইস্ডে পাবিবে। 


তপশীলী জাতি ও তপশ্ীলীভুক্ত সম্প্রদার়গুলির জন্য লোকসভাব ও রাজ্য- 
গুলির বিধানসভায় বিশ্বে গ্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা ভইয়াছে। সরকারী পঞ্জে 
নিয়োগ ক্ষেত্রেও ইহাদের জগ্ত বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্যপ্নত 
. শ্রেণীগ্ুলিণ উন্নয়নের জন্য অনেক রাদ্দ্যে “উন্নয়ন পবিধদ” গঠিত হইয়াছে । 
অনগ্রসর সম্প্রদায়ের উন্নয়নকল্লে প্রত্যেক রাজ্যে ঞ্চজন মন্ত্রীর অধীনে একটি 


২৫৪ রাষ্্ীতত্ব 


বিশেষ দপ্তর খোলা ভইয়াছে। এই সম্প্রদায়গুলির ভাষা, কৃষ্টি, ধর্ম, শিক্ষা 
প্রভৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য তাহাদের বিশেষ ত্ববিধা দান করা হয়। 

ইঞঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের স্বাথরক্ষাকল্পে আইন সভাগুলিতে আসন সংরক্ষণের 
ব্যবস্থ! হইয়াছে । শাসনতন্ত্র চালু হইবার পর দশ বৎসর পধন্ত কয়েকটি বিশেষ 
সরকারী কাধে ইহাদেঞ বিশেষ স্থবিধ! দান করা হইত। 


প্রশ্নাবলী 
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জন্সোজিহস্ণ অধ্যাম্র 
পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় শাসন 


( 41) 051611102 0£ 10081] (০0211017618 11) 
৬৬25 321765] ) 


স্থানীয় শাসন কাহাকে বলে (10815 7,068] 00৮97070670) 

একটি দেশকে যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ধ অংশে ভাগ করিয়। প্রত্যেক অংশ শান 
করিবার জন্ত পথক শাফ্নবাবস্থা থাকে, তখন উহাকে স্থাশীয় শাসন বলা হয। 
সমগ্র ভাবত কতকগুলি রাজো বিভক্ত । রাজ্যশুলিকে আবার কক গাল 
বিভাগে ভাগ (7011519) কনাস্ইয়াছে। আবার বিভাগখ্চলি কতকগুলি 
জেল (1)151066) লইবা গঠিত । এজলাগুলি আবাপ কশুকগুলি মহকুম। 
(1(5711)-71৮141017 ) লইয়! গঠিঠ ।*যসকমাঃ ক৬কগলি পানা (1১01106)13115111))) 
খাকে এবং খানার অধাশে ছোটি-বদ অনেক গ্রাম (৮11169) থাকে | খাজা 
ইতি আরও কারয়া গ্রাম গ্যন্থ প্রত্যেকটি অঞ্চলে নিজস্ব কতকগুলি সমন! 
খাকে এবং এ সমস্থাগ্ুলিব সমাপদানের জঙ্কা প্রত্যেকটি অঞ্চলে একটি দতস 
প্রতিষ্ঠান গঠিত হয । এই প্রতিষ্ঠানগুলির বিবরণ নিয়ে দেয়া ভইল | 


বিভাগ ও বিভাগীয় শাসনকর্ত। (101৮;5101) 21)0 10151৮19105] 


(0171111195101)07 ) 


কতকগুলি জেল! লইয়! একটি বিভাগ গঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে ধ€মানে 
ঢুইটি বিভাগ আছে; যথা, ১। প্রেসিভেন্সী ধিভাগ এ ২। বর্ধমান বিভাগ । 
প্রেসিডেন্সী বিভাগ--কলিকাতা, ২৪ পরগণ|, নধীয়া, মুশিদাবাদ, পশ্িম- 
দিনাজপুণ, মালদহ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দাজিলিং এই নয়টি গেলা 
লইয়া! গঠিত। ভাএডা, হ্থগলী, বর্ধমান, সাকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম ৭ পুরুলিয়! 
এই ৭টি জেলা বর্ধমান বিভাগের অন্থর্ভক্ত । রাজ্য পুনর্গঠন আইন বলবৎ 
হওয়ার ফলে ১৯৫৬ সালের ১জ] নভেম্বর হইতে পুরুলিয়া ও পুণিয়। জেলার 
কিয়দংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্ত হৃক্ত তওয়ায জেলাব সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

প্রত্যেক বিভাগে একজন বিভাগীয় কমিশনার থাকেন। ইনি ভারতায় 


২৫৬ রাষ্টতত্ব 


শাসনবিভাগের ([. &, 3.) অভিজ্ঞ কর্মচারী । তাহার বিভাগের অন্তর্ভুক্ত 
জেলাগুলির শাসনকাষের তদারক করা ছাড়াও তিনি বিভাগীয় ভূমি-রাজদ্ব ও 
"বালকের সম্পত্তিরক্ষা বিষয়ের অধিকর্তা । তিনি জেলাশাসক এ রাজ্যসরকারের 
মধ্যে যোগস্ুত্র | 


চি 


জেলাশাসক (৭176 70150166 11501807566 ৪100. 001190101 ) 


জেলাগুলিই হইল ভারতের শাসনব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ এবং জেলার শাসকই 
হইলেন শাসনব্যবস্থার প্রকৃত মেরুদণ্ড । প্রত্যেক জেলায় একজন জেলাশাসক 
থাকেন । তিনি একদিকে জেলাশাসনের সবময় কর্তা, অপরদিকে জেলার রাজস্ব 
আদায় করিবার ভার তাহার উপর ন্ন্ত থাকে । ইহা ছাডা, তিনি আবার 
ফৌজদারী মামলার বিচার৪ করিয়া থাকেন। উপজাতি-অধুযুষিত এলাকা 
হভাকে ডেপুটি কমিশনার বলা হয়। জেলাশাসক পূরে ভারতীয় সিভিঙ্ 
সাভিদসব সদ্সা ছিলেন। বওমানে তিনি ভাবতীয় শাসনবিভাগীয় কৃত্যকের 
(]. & 9.) কর্মচারা। কখন ৪ কখন ৪ প্রাদেশিক শাঁসন-বিভাগীয় রুত্যকের 
অভিজ্ঞ কর্মচারীকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত কব] হয। 

জেলশাসকের প্রধানতঃ তিন প্রকারের কাজ কবিতে ঠয়। জেলাব প্রধান 
শ|সনকত। হিসাবে তাহাকে জেলার শান্থি-শৃঙ্খল! রক্ষ। করিতে হয়। এইজন্য 
এাহাকে পুলিশের কায নিয়ন্বণ করিতে তয়। জেলাশাসনের অগন্যান্থা বিষষ গুলি 
টাঙ্তাকে ধারক ও পর্িদশন করিত হয়। কৃষি, চিকিৎসা, জেল, সেচ, বন 
৪ জেলার শিক্ষাব্যবস্থা তাহাকে তধাবক করিতে হয়। অতিবুষ্টি ব অনাবুষ্টির 
ফলে ছুভিক্ষ হইলে ইনার প্রতিকারের দায়িত্ব জেলাশাসকের উপর ন্যন্ত। 
তাভাকেই রুধি খণদানের ব্যবস্থা করিতে হয়। মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড 
৪ গ্রাম পঞ্চায়েৎগুলিব কাধের উপর দৃষ্টি রাখা তাহার অন্থতম দায়িত্ব। 
তীহাকেই জেলাশাসন সম্পঞ্ষে রাজ্যসরকাঁরকে প্রয়োজনীয় সংবাদ ও তথ্য 
সরবরাহ করিতে হয়। জেলার কোন অংশে কোন অশান্তি ঘটিলে তি।হাকেই 
পুলিশের সাহায্যে অশান্ত দূর করিতে হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, ম্যাজিন্ট্েট হইলেন আবাব কালেক্টর অর্থাৎ জেলার ভূমি-রাজস্ব 
ও অন্যান্ত রাজন্ব সংগ্রহের দায়িত্ব তাহার উপর ন্ম্ত। প্রত্যেক জেলায় যে 
স-কারী কোষাগার (75857) থাকে তাহার ভারও জেলাশাসকের উপর 
স্তস্ভ থাকে। সরকারী খাসমহল ও নাবালকের সম্পত্তি পরিচালন! তাহাকেই 
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করিতে হয়। ইহা ছাডা, জেলার অধিকর্ত। হিসাবে তাহাকে অনেক সামাজিক 
অনুষ্ঠানেও যোগদান করিতে হয় 

তৃতীয়তঃ, তিনি ফৌজদারী মামলার বিচার করেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
শ্রেণীর ম্যাজিস্টেটের আদালত হইতে আনীত আপীল মামলাগুলির বিচার 
করিতে পারিবেন | 

উপরে জেলাশাপকের কাধের যে তালিকা ফেওয়া হইল তাহা হইতে 
স্বভাবতঃই মনে হয় যে, অসাধারণ কর্মশক্তি না থাকিলে জেলাশাসকে কাষ 
সুষ্ঠুভাবে করা! হুঃসাধ্য। এইজন্ত প্রতিযোগিতামূলক লিখিত, মৌখিক ও 
স্বাস্থ্য-সম্পকিত পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত যোগ্যতা-সম্পন্ন যুবকগণকে এই পদে 
নিযুক্ধ করা হয়। জেলাশাসককে শুধু শ-শাসক হইলে চলিবে না, তাহাব 
উপর জেলার হাঙ্দার হাজার লোকের সুখ-খ নিব করে । এজন্য তাহার 
মধ্ধো জনপ্রিষ নেতার গুণ খাকা চাই । শিষ্টো পালন এ ঢুষ্টের দমন হইল জেলা- 
শাসকের প্রধান কর্তব্য । এজন্য একদিকে যেদপ তাহাকে কঠোর হইতে ভয়, 
অপরদিকে পেইকপ কোমল-ম্বভাব১9 সান ভূতিসম্পন্ন হইতে হয় । জনসাধারণের 
সতত মিলিরা-মিশিয়া তাহাদের অস্থবিধা দূর কবিয়া স্বিধা সৃষ্টি করাই হইল 
জেলাশামকের পবিত্র কর্তব্য । 

ভারতে জেলাশাসকের বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে একটি বিষখ ম্মরণ পাখিতে 
তইবে। জেলাশাসক একদিকে জেলার শাসক, আবার অপরদিকে বিচারক । 
ক্ষম হাব পরথকীকরণ নীতি অন্যাণী একই ব্যপ্চিব হস্তে শাসনক্গমতা এ বিচার- 
ক্ষমতা কেন্ছ্'ভূত থাকা সমীচান নহে, কারণ ভেলাশাসক প্ুলিসের কর্তা হিসাবে 
যাহাকে গ্রেপ্পার করিতে পারেশ আবার বিচারক হিশাকে ঠাভাকে শাস্তি দিতে 
পাতবন। একই ব্যক্তির উভরবিধ ক্ষমতা থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্রবিচার 
পাইঠে পারে না এবং এই অবস্থায় ব্যক্তি-ম্বাপীনতা ক্ষগ্র হয়। এই কারণে 
ম্যাজিম্টেটের হাত হইতে বিচার-ক্ষমতা সবাইয়! ল৭য়া উচিত । নৃ্তন শালন- 
তন্ত্রের নিদেশাআ্ক নীতিতে শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগের পৃথকীকরণনীতি 
গ্বীকত হইয়াছে এবং ভারতের করেকটি রাজ্যসরকার ইতিম!প্য কাধক্ষেত্রে এই 
নীপ্তি বলবৎ করিতেছেন । 


মহকুমা শাসন (/010017518178,6101) 01 901১-015 88801) 


" প্রত্যেক জেলা কতকগুলি মহকুম! লইয়৷ গঠিত। প্রত্যেক মহকুমায় একজন 
১৭-(২য় খণ্ড) 


২৫৮ রাষ্ট্রতত্ব 


মহকুমা শাসক থাকেন । তিনি মহকুমার সর্ববিষয়ে শাসনকর্তা হইলেও জেলার 
ম্যাজিন্টেট তাহার কাধের তদারক করেন। 


থান] (০1106 9051101) 

পল্লী-অঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খল। রক্ষা করিবার জন্য এক বা একাধিক গ্রাম লইয়। 
একটি থানা গঠিত হয়। খানায় পুলিশের একজন ভারপ্রাপ্ত কর্ধচারী (0106৮ 
10-0119:--0, 0.) থাকেন । তাহার দুই-একজন সহ্কাী খাকেন। ইহ] 
ছাঁডা, কয়েকজন কনেস্টবল থাকে । গ্রামে গ্রামে চৌকিদার ও দফাদার থাকে। 
থানার মধ্যে কোগা 9 শাস্তিভঙ্গ হইলে বা অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলে চৌকিদার 
থানায় সংবাদ দেয়। প্রত্যেক জেলার পুলিশের একজন *স্ত ক্চারী 
(90100710690 01 1১011) থাকেন। তিনি জেলার সমস্ত পুলিশের কাধ 
পরিদর্শন করেন । 


স্থানীয় স্বায়ত্তশীসন (10681 3611-00587010611) 

গ্রাম, নগর প্রতি প্রত্যেক স্থানীয় ভঞ্চলেল কতকগুলি স্থানীয় সমন্তা থাকে। 
যি স্বাশীয লোকের দ্বাব1 এই স্থানীয় সথগ্কাগ্লির সমাধান হয়) হাহ। হইলে 
স্থানীয় লোকে সাধাবণ-সম্পর্কিত কাজে 'অংশ গ্রহণ করিতে পারে । ইহাতে 
তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা বুদ্ধি পায় এব তাভারা সহযোগিতার ভিন্ভিতে 
তাভাদের সাধারণ-সম্পকিত স্বাথগ্চলি রক্ষা করিবার শিক্ষা পায় । দরে অবস্থিত 
কেন্দ্রীয় সবকাব অপেক্ষা স্থানীয় লোকে স্থানাধ স্মশ্সাগুজিব দ্রুত ৫ অপেক্গারুত 
ভালভাবে সমাধান কাপতে পারে। স্ঙরা" স্কাশীয় শাসনব্যবস্থ।বু সাহাযেোই 
গণতান্ত্রিক আদর কাষকবী পার! সম্ভব ভয়। এই উদ্দেশ্টে ইংবাজ শাসনকাল 
হইতেই ভারতীয় স্কানীয় হ্বায়ভশাসনের প্রবর্তন করা হয়। ১৯১৯ সালেও 
সংস্কার আইনের সাহায্যে ভারতেব শহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে স্বার়ম্শাসন 
প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতা, বোশাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি শহরে বিশষ আইনের 
বলে কর্পোরেশন এ অন্তাথ্ধ *ঠরে মিউনিসিপ্যাল্টি গঠিত হয়। যেখানে 
মেনানিব।স থাকে সেখানে ক্যাণ্টনমেণ্ট বোড সষ্টি হয। গ্রামাঞ্চলের জন্য জেলায় 
জেলায় জেল| বোর্ড, মহকুমায় লোকাল বোর্ড অথবা তালুক বো এবং গ্রামে 
ইউনিয়ন বো বা গ্রাম পঞ্চায়েতের কটি হয়। 


পশ্চিমবঙ্গের শ্বানীয় শ[নন ২৫৯ 


পশ্চিমবঙ্গে স্থানীয় শাসন 
| 





নিস টন 

| | ] জেল বোড 
কলিকাতা সাধারণ পৌর- সেনানিবাস |, 

পৌর-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান গ্রাম পঞ্চায়েত 





গামসভা গ্লাম অঞ্চল গায় 
পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত 


পৌর-প্রতি্ঠান 


কলিক।ত। পৌর-প্রতিষ্ঠান (09168602 00071)0181101)) 

কণিকাত। পৌর-গ্রতিষ্ান পধলে'কগত দেশনোতা কপ্রান্দ বাগ্মা শ্ররেন্্- 
নাথ বন্দ্যোপাপ্যারের মন্ধত্রকালে কষ্টি হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্তন পাশ ইভার 
প্রথম মেনর ও নেতাজা হভাষচন্ পন্ব উহার প্রধান কমসচিব ছিলেন । ১৯৫১ 
খ্টান্দেব কালক।ত। মিউনিসিপাল আইন অন্তসারে এই প্রতিষ্ঠানের প্রবাতন 
গঠনতগ্ব পপিবর্তন কখিয়া নুতন গদনতন্বের চি তয়। ১৯৫২ ৭ ১৯৫৫ খুষ্ঠাবে 
এই নুতন আইনটির কিছু পান্বর্তুন কর! তব। 

গঠনতন্ত্র_নূঙন 'মাইন অন্ুসাতূপ ৮৬ জন ফদল্য লইয়া কলিকাতা পোঁব- 
প্রতিষ্টান গঠিত হইত । সাধ।তণ ভোটদাতগণ প্র ঠ্যক্ষভাবে ৮০ জন সদন্ড 
[নবাচন করে এবং এই ৮ জন সদস্য ভোট ধিএ। ৫ জন অল্ভারম্যান নিবাচন 
করিতেন । ইহা ছাড়া, কলকাতা নগরোনরন প্রতিষ্ঠানের (0810811% 
[101)70510)006 0720806 ) সভাপতি পদাধিকাব বলে ( [1য-0111010 ) পোৌর- 
প্রতিষ্ঠীনের একজন সদন হইয়। থাবেন। নৃতন আইন পুণরায় সংশোধিত 
তওয়ার ফলে বঙমানে কলকাতা কর্পোরেশন ১০০টি ওয়াডে বিভক্ত ভইয়াছে। 
এই একশত ওযা হইতে বঠ£মানে ১০* জন কাউনস্লাব নিবাচিত হন এবং 
উারা ভোট দিয়া পাঁচজন 'অল্ভারম্যান নিযুক্ত করেন | উহ? ছাড়া, কলিকাতা 
নগরোনয়ন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পদাধিকার বলে একজন সদন্য হইয়া থাকেন । 
ল্থতরা" বর্তমানে কপোরেশনের সদন্য-স'খ্যা ভইল (১০*+৫+১)১০৬। 


২৬০ রাষ্টরতত্ব 


কর্পোরেশনের সদশ্যগণকে কাউনসিলার বগা হয়। কাঁউনসিলার 'ও অল্ডার- 
ম্যানগণ ৪ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন | রাজ্যসরকার ইহাদের কাধকাল এক 
বৎসর বৃদ্ধি করিতে পারেন । বাৎসরিক প্রথম অধিবেশনের সময় কাঁউনসিলারু 
ও 'অল্ডারম্যানগণ সদশ্তগণের মধ্য হইত এক বৎসরের জন্য একজন মেয়র ও 
একজন ডেপুটি মেয়র নিবাচন করেন । মেয়র কর্পোরেশনের সভায় সভাপতিত্ব 
করেন। তাহার কোন বেতন না থাকিলেও তিনি যহেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তির 
অধিকারী । তিনিই নগরের প্রথম ৪ প্রধান নাগরিক (150 (0365973) 
বলিয়! গণ্য হন। তাহাণ অভপস্থিতিকালে ডেপুটি ম্ষের কর্পোরেশনের সভার 
সভাপতিত্ব করেন । 

গ্াপ্তবযস্ধের ভোটাধিকারে বর্পোরেশনের সাগাগণ নিবাচিত হ 

কতকগ্রল '৪যাড ব পলা লইয়া একটি অঞ্চল গঠিত হৎ এবং এ 
সদস্গণকে লইয়া আঞ্চলিক কমিটি (13,70811]) (01071111011 6) ₹থ। 

কর্পোরেশনের বিভিন্ন কাজের জন্য কয়েকজন সত্তা লইয়া এক-একটি গ্ায়ী 
কমিটি (30001116 0010011)1065€) গঠিত হথ ) কিন্য কোন স্দশ্তই একটিন অধিক 
কমিটির সদল্ড হইতে পারেন না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গুভ-নগাণ, অর্থ প্রভতি নয়টি 
কমিটি আছে এবং এই প্রুত্যিক বিভাগের কাজ স্থায়ী কমিটিতে আলাপ- 
আলোচন৷ হইবার পর করপোরেশনের সভাষ পেশ কণা হয়। 

কর্পোরেশনের সভার মস্ত »দস্টা মিলিত হঠধা কাজের নীতি ৭ তাল্িক' 
স্থির করেন। সভা যে সিপান্থগুলি গ্রভণ করা হয়, হাহ। স্থাগী কম্চালিগণ 
শাযেরপদ।ন করেন। এজন ক্পৌোরেশনে একজন মুখা কণসচিব (গো 
00101:015819101"), একা ধিক উপ-কমপচিব, মুখ্য এগ্িনিয়ার, মুখ্য স্বান্যাধিকার 
৪ আরও অসংখ্য কর্মচারী আছেন। মুখ্য কম্সচিব হইলেন কপৌোবেশনের 
স্থায়ী কগরচারিগণের প্রধান। ইনি পাজ্যসবকার কক বাইভত্য নিয়োগ 
পরিষদের হথপরিশক্রমে নিযুক্ত হন। অন্ান্ত কমমচারিগণ কর্পোরেশন কতৃক 
নিযুক্ত হইলেও মুখ্য এঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি উচ্চপদ্দেব নিযোগগুলি রা'জ্যসরকারের 
অন্ভমোদন-পাপেক্ষ। 


পৌর-প্রতিষ্ঠানের কাজ (ড806610718 01 00709078102) 
কলিকাতা কর্পোরেশনের বহুবিধ কাজ করিতে হয়। কাজগুলিকে 
মোটামুটি চারি ভাগে ভাগ করা যায়; জনন্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা, জন-স্থবিধ! 


পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় শাসন ২৬১ 


এব" জন-শিক্ষা (প্রাথমিক )। এই উদ্দেশ্তে কর্পোবেশন শহরের রাস্তাঘাট, 
পার্ক প্রভৃতি নির্মাণ করে। রাস্ভাগুলব নামকরণ করা, পরিষ্কার করা, জল 
দেওয়া ও রাত্রিকালে আলো দেয়া! এবং শহরে পরিস্মত ও অপরিজ্রত জল 
সরবরাহ করা কর্পোবেশনেব কাজ । কলের জল ছাডাও এজন্য কর্পোরেশন 
শহরের মধ্যে বহু নলকূপ খনন করিয়াছে । কর্পোরেশন শহবে বাডী-ঘর-ছুয়াব 
নির্ধাণ-ব্যবস্থ|! নিয়ন্ত্রণ করে। ইনার অগ্রমতি ব্যতীত কেহ গৃশাদি নিমীণ 
করিতে পারে না। জন-নিরাপন্তা রক্ষার জন্য কর্পোবেশন জীর্ণ বাডী-ঘব- 
ঢুয়।র 'ভাঙ্গিযা ফেলিতে পাবে । জনস্বাস্থ্য বক্ষাকল্পে হাসপাতাল, চিকিৎসালয়, 
প্রভৃতি স্থাপন করে এনং এই প্রতিষ্ঠানগ্ডলিকে অথ সাহায্য করে। কলেবা, 
বসন্ত প্রভৃতি সকঞ্রামক ব্যাধির প্রকোপ হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে টিক দিবার 
ব্যবস্থা! কার এবং শহরেব মযলা ৪ আবজনা পরিফারের ব্যবস্থা করে। 
কর্পোবেশন বাজাব গুতিষ্টা করে এব” পশুভত্যা-শাল। স্থাপন করে। হিন্দুদের 
গগ্য শ্াশান এবং মুসলমান এক্খ্রাানগণের গোবস্থান স্কাপন এ সংরক্ষণ এ 
কপোধেশনেন কাছ । কলিকাতা কপোরেশনের আর একটি কাঁজ হইল শহর 
এলাকা অগ্রিনিবাপণের ব্যবস্থা করা । এই উদ্দেশ্যে কপোরেশন অগ্নিনিবাপক- 
বাহিনী (711. 132100৮) গঠন করিয়াছে । কলিকাতা কপোরেশনের আর 
একটি কৃতিত্ব হইল থে, উন্তা শহব এলাকাদ বভ অপৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় 
স্থাপন কবিধা ইভাদের সাভাযো বিশেষ কারিধ। দশিদ্র শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার 
করতেছে । শহরে বনু গ্রন্থাগারকে কপৌোবেশন অথ সাহায্য কবে। শভরের 
লোকের জনা ৪ মুত্যব ঠচিসাব রাখে । কর্পোরেশনের নিজস্ব একটি প্রদশনী 
আছে । দেশীয় শিল্পগুলিকে উত্সাহ দিবার উদ্দেশ্টেই নিছক দেশীয় শিল্পজাত 
দ্রব্য এই প্রদর্শনীতে রাখ হয়। 


পৌরহপ্রতিষ্ঠীনের আয়ের উৎস (5০56৪85 0110)00709) 


উপরে কপৌরেশনের কাজেব যে দশর্ঘ তালিকা দে৪যা হইল তাহা হইতে 
সহজেই অন্ঠমান কর] যায় যে, এই নানাবিধ কাষের জন্য বহু অর্থ ব্যয় হয়। 
ব্যয়-সংকুলান করিবার জন্য কর্পোরেশন শিয়লিখিত উতৎসগুলি হইতে অর্থ 
সংগ্রহ করে। 

১। বাডী ও জমির মূল্যে উপর কর (7৮১6), ২। ব্যবসায় ও 
বাণিজ্যের উপর কর, ৩। গরু, কুকুর প্রভৃতি পশ্তর উপর ও শকটাদি যাঁন- 


২৬২ . ব্রাষ্টতত্ব 


বাহনের উপর কর, ৪। বাঁজ্যসরকার কর্তৃক আদায়ীকৃত মোটর গাভীর উপর 
ধার করের একটি অংশ, ৫। কর্পোরেশনের নিজন্ব বাজার ও অন্তান্ত সম্পত্তি 
হইতে আয়, ৬। রাজ্যসরুকার কর্তৃক অর্থসাভাষ্য, ৭। রাজ্যসরকারের অনুমতি 
লইয়া খণগ্রহণ। . 

কলিকাতা কর্পোরেশনের বাৎসরিক আয় আডাই কোটি টাকারও অধিক। 
এই বিপুল আয় জনস্বাস্থ্য, জন-নিরাপন্তা, জন-স্থবিধা ও গাথমিক শিক্ষামূলক 
কাধে ব্যয় হয়। ইদানীং কর্পোরেশনেব কাধে নানাবিধ ছুনখীতি ও অযোগ্যত 
দেখা যায়। এইজন্য কয়েক বৎসব পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রতিষ্ঠানকে 
বাতিল করিয়া ইহার পরিচালনা-ভার স্বস্তে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
নাগরিকগণ যতদিন পযন্ত উাহাদেখ পৌর আর্থকাব ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
অবহিত না হইবেন ততদ্দিন পরন্থ পৌব-প্রতিষ্ঠানেব কাজ দক্ষতাব সহিত 
পরিচালিত হইতে পারিবে ন1। 


৮ 


সাধারণ পৌর-প্রতিষ্ঠান (115016718110158 ) 

কলিকাতা, বোল্গাই, মাদ্রাজ ব্যতাঁও অগ্ান্থ প্রত্যেক জেলা, মহকুমা বা 
ভনেক সমযে বদিফু গ্রামেও সাধারণ পৌর-প্রতিঠান থাকে । কোন পৌঁব- 
পন্তিষ্ঠানের সদশ্স-সংখ্য। ৯এব কম বা ৩০এব অধিক হইতে পারিবে না। 
শহরের করদাতাগণ প্রত্যক্ষ নিব।চন-পদ্ধতিতে এই স্দশ্সাগণকে (091)10072- 
*২০0745) নিবাচিভ করেন । পৌব-প্রতিঙ্গানের কাধকাল ও বৎস, কিন্ত 
সরকাব ইচ্ছা করিলে ইহা একবহসব বাছাইতঠে পারেন । সদস্তাগণ একজন 
সভাপতি (0118170)21) এ এক বা একাধিক সহ-সভাপতি (৮৬:০০-0078117710 ) 
নিবাচন করেন। কর্পোরেশনেব গ্ভাষ সাধ্ধাবণ পৌর-প্রতিষ্ঠানেও একজন 
প্রধান কর্মসচিব, স্বাস্থ্যাধিকার ও এঞ্জিনিয়ার থাকেন । পৌন্-প্রতিষ্ঠ,ন ইচ্ছা 
করিলে বিশেষ কাজের জন্য স্তায়ী কমিটিও নিযুক্ত করিতে পাবে । যে-সমস্ত 
পৌর-প্রতিষ্ঠীনের বাংসরিক আয় একলক্ষ টাঞ্চার অধিক তাভারা একজন 
প্রধান কর্মকা (0151 17755056159 01799 ) নিফোগ করিতে পারে। 


সাধারণ ৫ৌর-প্রতিষ্ঠানের কার্য ( চার।061008 ) 


কর্পোরেশনের স্তায় এই প্রতিষ্ঠান গুলিবও জনম্বাস্থ্য, জন-নিধাপত্তা, জন- 
ম্নাবধা ও শিক্ষাবিষয়ক কার্য সম্পাদন কবিতে হয়। রাস্তাথাট-নিধাণ ও রক্ষণা- 


পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় শাসন ২৬৩ 


বেক্ষণ, জল ও আলো সরবরাহ, ময়লা] জল ও আবর্জন1 দূর করা, চিকিৎসালয় 
ও প্রস্থতি-আগার স্থাপন করা, অগ্নিনিবাপণ, সংক্রামক ব্যাধিনিরে|ধ, প্রাথমিক 
শিক্ষাদান, জন্স-মৃত্যুর হিসাব রাখ! প্রভৃতি সাধাবণ পৌর-প্রতিষ্ঠানের কায । 


আয় (]7090789 ) 

পৌর প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস হইল £ 

১। জল ও আলো সরবরাহ এ ময়ল! নিষ্কাশনের জন্য বাডী ও জমির 
উপর ধা কর, ২। ঘো'্ডার গাডী, গরুর গাডা, বিক্পা, ঠেলাগ।ডী গভৃতি 
যানবাহনের উপর ধায কর, ৩। ব্যবগাধ-বাণিজ্যে লিপু ব্ক্তিগণের উপব কর, 
৪। থেষ' পারাপার ও সেতু পারাপাব হইবার সময় লোক্জন ৪ যানবাহনের 
উপর ধায কর, ৫। বাজার ও অন্াগ্ঠ সম্পন্তি হইতে আয, ৬। সবুকারী- 
অথলাভাষ্য ৪৭1 সরকারের অন্রমতি লইয়া খণ গ্রহণ । 

ভাবতেব কয়েকটি ব্রাজ্য দ্হরে আনীত দ্রব্য ৪ শহর হইতে বগ্পানীকত 
দ্রব্যের উপব কর (00:01 0779৮) ধাপ করিয়া থাকে । পশ্চিমবঙ্গের কোন 
পৌব-গ্রতিচান এই কব পা কবে নাই । 


সেনানিবাস প্রতিষ্ঠান €€471601177111130810 ) 

যেখানে সৈম্তগণ বাস কর সেখানে সেনানিবাস প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। 
এই প্রতিছ্ধানগুণ সরকানী শিয়ন্কণাদীন | কেছীয় সরকাবের দেশরক্ষাবিভাগের 
কয়েকজন সদন্ডা লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত ভয়। প্রতিানের মভাপতি সবকার 
ক$ক মনোনীত হন । 


গ্রামীণ স্বায়ন্তশাসন প্রতিষ্ঠান (131015] 9611-00%67010161)% ) 


শ্ুবাঞ্চমের ন্বায় পল্লা অঞ্চলে কতকগ্চলি স্থানীয় লমস্তা। দেখা যায়। 
ভারতে অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে। কুতরাং গ্রামন্তলির স্কানীয় 
সমস্যাগুলির শু সমাধান ন| হইলে শুপু শহরের উন্নতি করিয়া সমগ্র দেশের 
উন্নতিপাধন কর! সম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে তিন শ্রেণীর স্থানীয় 
্বায়ন্তশাসন প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে । গ্রত্যেক জেলা একটি করিয়া জেলা 
বোস ও প্রত্যেক মহকমায় বা তাল্রকে একটি করিয়] স্থানীয় বোর্ড বা তালুক 
বোর এবং এক বা একাধিক গ্রাম লইয়া! একটি ইউনিয়ন বো বা গ্রাম 


২৬৪ রাষ্টরত্ব 


পঞ্চায়েত গঠিত হইয়াছে । বাংলাদেশ ও বোম্বাই রাজ্যে লোকাল বোর্ড 
তুলিয়া দেওয়া! হইয়াছে, আবার আসামে ভ্তেলা বোর্ডের স্থানে লোকাল বোর্ড 
কাজ করে। 


জেল! বোর্ড ( 1)18610139870 ) 


অন্থতঃপক্ষে ৯ জন নির্বাচিত সদন্ঞ লইয়া জেল! বোর্ড গঠিত তয়। জেলা 
বোডে কতজন সদশ্য খাকিবে তাহ] সবকাঁব কর্ঠৃক নির্ধারিত হয়। যেখানে 
স্বানীয় বো আছে সেখানে স্থানীয় বোডের সদশ্যগণ জেলা! বোর্ডের সশস্যগণকে 
নিবাচন করেন এবং স্থানীধ “বা ন| থাকিলে ইউনিয়ন বোডের ভোটদাতাগণ 
কতৃক জেলা বোডেব সাদশ্সগণ নিধাচিত হইয়া থাকেন । সদন্তগণের কাষকাল 
৪ বংসর। বোঙের সদশ্গগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি € সন্ত- 
সভাপতি নিবাচন করেন । বোডের দৈনন্দিন কার্ষের জন্ত একজন কমসচিব, 
এঞ্জিনিয়ার ৭ স্বাস্থ্যাপিক।র থাকেন। 


কাধ ( মাছ০110175 ) 


জেল! বোড৭ জেলাব শহর ব্যত১ত৩ মফস্বল অঞ্চলের বহুবিধ কাম করিয়া 
থাকে । জনন্বাস্থ্য, ডন-নির[পত্তা, জন-সবিধ1 ৪ শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষষগ্তলের 
'ক্বাবধান করাই হইল উহা গুধান কঙতব্য । ফাভায়াত ও ব্যবপায়-বাণজ্যের 
স্থবিধার জন্য বড় বড রাস্তাঘাট, ০সতু, খেয়!-পরাপার গভতির বাবস্সা বরা, 
হাসপাতাল, চিক্ষিৎসালয ও গ্রস্তুতি-আগার স্তাপন করা, পুঙ্ষরিণী, কুপ এ 
নলকুপ খনন করিয়া জল সব্রবরাহ কর , ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন গ্রশ্তি বোগ 
নিবারণ করা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলিকে সাহাযা দান করা, পশুবোগ 
নিবারণ করা, হাট-বাজার, ভাকবাংলে ও খোযাড স্থাপন করা, প্রভৃতি হইল 
ইহার কায । 


জেল বোডের আয় (1000716 01 (176 7)150101 3081:0 ) 


উপরি-ট্টক্ত বিভিন্ন ধবণের কাজ করিবার জগ্ভ বোর্ড নিয়লিথিত উৎসগুলি 
হইতে অথ সংগ্রহ করেঃ ১। ভূমি-রাঞস্বের সভিত আদায়ীকৃত টাকার এক 
পমস৷ হারে অতিরিক্ত কর ( সেন-_-০6৪৪)। ২। ভাট বাজার, খেয়া-পারাপার 
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ও গবাদিপশ্ড আটক রাখিবার খোয়াড় হইতে আয়। ২। রাজ্যসরকার কতৃক 
অর্থ-সাহায্য ও ৪। রাজ্যসরকারের অশ্রমতি লইয়। খণগ্রহণ । 


স্থানীয় বোর্ড (1.০০81 73921 ) , 

স্থানীয় বোর্ডগুলি কমপক্ষে ৬ জন সদস্ত' লইয়া গঠিত হয় এব" বোর্ডের 
সদশ্য-সংখ্যার ই অংশ নিবাচিত হন এবং ঠ& মনোনীত হন । সদস্য-স"খা 
সরকার কর্ঠক নির্ধারিত হয়। সদশ্যগণ একজন সভাপতি ও একজন সহ- 
সম্ভাপতি নির্বাচন কবে। স্কানীয় বোর্ডগুলিব নিজন্ব কোন কাজ৪ নাই 
বা আযের কোন উৎস নাই। সাধারণতঃ জেল! বোউগুলির নিদেশমত 
ইভাঁবা কাজ্জ কবে এবং জেলা বোডের সব ক।জই স্থানীয় বোউগ্ুলি কক 
নিজ্পন্ন হয়। 


ইউনিয়ন বোর্ড ([01)19% 80870 ) 

প্রত্যেক গ্রাম বা কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি ইউনিয়ন বো গঠিত হয়। 
বোডেল সদন্ডা-স্খ্যা ৬-এর কম ও ঈ-এর বেশী হইতে পারে না। বোডেব 
সদগ্তগণ ৪ বৎসর কালের জন্য নিবাচিত হন। গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাগণের 
মধো যাহারা ৬ আনা হারে চৌকিদারী ট্যাল্স দেন অথবা ৮ আনা সেস দেন 
এবপ ২১ বসব বয়ন্গ লোক ভোটদা-ত1 হইতে পারেন ।  উন্তবরপ্রদেশ, বোনা 
প্রত কধেকটি বাজ্যে ইউশ্য়িন বোডের পরিবণ্তে গ্রাম পঞ্চযেৎ কাজ কবে। 
বেডেব সাস্তগণ নিজেদের মধ্য ভইতে একজন সভাপত্তি (7৮517606) 
নিবাচন করেন । সভাপতিই হইলেন বোঙের গ্রুধান করকত। 


কাধ (চ011601)5 ) 

*ইউনিন বোডও গ্র!মের হ্যাপ্ত্য, নিরাশতা, ভবিধা এ প্রাথমিক শিক্ষা 
সম্পর্কে নানাবিধ কাজ কররিয়৷ থাকে । গ্রামের রাস্তাঘাট ও পুল নিশপ্নাণ কৰা, 
পুরিণা, কূপ এও নলকুপ খনন করিয়া! জল সরবরাহ করা, টিকা দেওয়া! ৪ ছোট 
ছোট চিকিৎলালয স্থাপন করা, নালা-নদম! পরিস্কার রাখা ইহার কাধ । 
প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য ইসা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যায় স্থাপন করে 
বা] অথ সাহায্য করে। গবাদি পশু আটক রাখিবার খোয়াড় রাখে, ছোটখাট 
ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচারকার্খও অনেক সময় এই বোর্ডগ্ুলি করে। 


২৬৬ রাষ্ট্তত্ব 


ই1 ছাডা, ইহার আর একটি প্রধান কাজ হইল চৌকিদার ও দফাদার সাহায্যে 
গ্রামের শাস্তি রক্ষা করা। 


আয় (11000106 ) 


ইহার আয়ের প্রধান উৎস হইল ইউনিয়ন রেট ব! চৌকিদারী ট্যাক্স। 
দ্বিতীয়তঃ, লাইসেন্স ফি, জরিমানা ও খেয়।ঘাট ও খোয়াড় হইতে আয় আদায় 
হয়। তৃতীয়তঃ, সরকার ও জেল! বোর্ডের নিকট হইতে ও ইহা কিছু কিছু অর্থ 
সাহায্য পাইয়া থাকে। 

ইহার ব্যয়ের প্রায় অর্ধেক গ্রামের শান্িরক্ষার জন্য চৌকিদার ও দফাদাবের 
বেতন বাধদ দিতে তয়। সরকার-নিযুক্ত সার্কেল অফিসার ইউনিয়ন বোর্ডের 
কাধ পরিদর্শন ৭ তাবণক করেন। 


গাম পঞ্চায়েত (1]1829 1১21701175 81) ৮ 

১৯৫৬ খুষ্ঠার্দে পশ্চিমবঙ্গ-রাজ্য আইনসভা একটি 'আঈন পাস করিষা নুতন 
এক ধরণের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-প্রতি্জান গগন কারবার ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
১৯৫৭ চলে এই আইন কাষক্করী হইয] ইউনিধন বোডের পরিবর্ধে চার শ্রেণীর 
প্রাত৮'ন গঠিত ভয়, যথা-১। গ্রাম সভা, ২। গ্রাম পঞ্চায়েখ। ৩। অঞ্চল 
পঞ্চার়েহ ৪ ৪1 ন্যায় পঞ্চাধেৎ। 

১। গ্রাম সভা (07207 91008 ) _এক ব1 একাধিক গ্রাম লইয়া একটি 
গ্রাম সভা গঠিত হইবে । রাজ্যের বিধানলভার সদন্য নিধাচনকার! সকল 
ভোটদাতাই এই গ্রাম সভার সাম্য হইতে পারেন এবং এই সভার বৎসরে 
অন্ততঃ দুইবার অধিবেশন বসিবে। এই সভার প্রধান কাজ হইল বাৎসব্রিক্ক 
আম-ব্যয়ের হিসাব পরধক্ষা করা এবং গ্রাম পঞ্চায়েৎ কর্তৃক প্রদত্ত খিবরণী 
বিবেচনা করবা । এ সভার স্ভাপতিত্ব করিবেন গ্রাম পঞধশাগ্জেতের ধ্যক্ষ 
এবং অগ্যক্ষের অন্ঠপস্থিতিতে উপাধ্যক্ষ সভাপতিত্ব করিবেন । 

২1 গ্রাম পঞ্চায়েত (01870 17১91001185 581)- গ্রাম পঞ্চায়েৎ হইল গাম 
সভা কতক নিবাচিত ৯ হইতে ১৫ জন সাশ্-সমন্বিত অপেক্ষারত ক্ুদ্র সংস্থা । 
রাজ; সবকারগ্গ্রাম পঞ্চায়েতেব অনধিক এক-তৃতীয়াংশ সদন্য মানানীত করিতে 
পারেন৷ পঞ্চায়েতের কার্কাল চার বৎসর এবং ইহার একটি করিয়া ম'সিক 
অধিবশন হইতে হইবে। পঞ্চায়েত ইহার অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ নির্বাচন 
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করিবে। গ্রাম সভার কার্করী সংস্থা হইল এই গ্রাম পঞ্চায়েত। ইহাই 
রাস্তাঘাট, পুল, নর্দম! প্রভৃতি নিঙাণ, সংস্কার ও সংরক্ষণ করে। স্থাস্থ্যরক্ষা, 
জল সরবরাহ ও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে। 

৩। অঞ্চল পঞ্চায়েত ($186109] 1১87)0119581)-কতকগুলি গ্রাম লইয়। 
রাজা সরকার একটি অঞ্চল পঞ্চায়েত গঠন করিতে পারেন । গ্রাম পঞ্চায়েতের 
সদশ্তগণ গ্রাম সভার সদশ্তগণের মধ্য হইতে চার বৎসরের জন্য অঞ্চল পঞ্চায়েতের 
সদন্যগণকে নিবাচিত করিতে পারেন । প্রতি ২৫০ জন গ্রাম সভার সদশ্যগণের 
জগ্ত একজন অঞ্চল পঞ্চাধেত সদস্ত নিবাচিত হইবে । অঞ্চল পঞ্চায়েত সভায় 
সভাপতিত্ব করিবার জন্ঠ অঞ্চল পঞ্চায়েত একজন প্রধান এ একজন উপ-প্রধান 
নিবাচিত করিতে পারিবে । রাজ্যপাল কর্ক নিযুক্ত ক্পচিন ( 30011: ) 
অঞ্চল পপশয়েতেব প্রধান কর্ণকর্তাৰপে ক।জ করিবেন । এই পঞ্চায়োত চৌকিদার 
9৪ দফাদারের সাতাষ্যে ইনার এলাকার শান্ছি ও শঙ্খলা রক্ষা করিবে । পঞ্চায়েত 
স্থান" কর ৪ফি বসাইতেপাথে এবং হাষ পঞ্চায়েতের কাজের ওকাবধান করিবে । 

৪1 ভ্যায় পঞ্চায়েত (উফ ৪ 1১81)0189591)-- গাম পধাযেত তর 
সদল্তাগণেগ মধ্য তইতে অঞ্চল পঞ্চায়ে৬ কঠক নিবাচিত ৫ জন সদল্য লই] গায় 
পর্চাযেত গাটত হয়। গ্গায় পঞচাযেত ছেোট-খাট ফৌজদানী ৪ দেপ্রধানী মামলার 
বিচার বরে। হ্যায় পঞ্চাষেতেল কাযকাল চার বৎসর এবং অধল পঞ্চায়েতের 
কদসচিতবপ সাহায্যে ইভার কাধ পরিচালিত হয়। 


পশ্চিমবঙে পঞ্চায়েত বাবস্থা (1111০ 1১8060)558 ১5৪৪) 118 ৬6591 

13670591) 

গণতন্ব হইল জনগণেব শাসন । শ্তরা* বত অধিক সংখ্যক লোক শাঁমন- 
ব্যবস্থাত্ন সভিত যুক্ত হয় গণতন্ত্র ভয় ততব্যাপক | অপধ্রিক সংখ্যক লোককে 
শাস্লব্যবস্থসর সভিত খুক্ত করিবাব প্রধান উপায় ভইল স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানের 
প্রনর্তন। স্থানীয় সমস্াগুলির সমাধান স্থানীয় লে।কদারা হ'€যাই বাঞ্চনায়। 
কারণ দূবে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষা স্থানীয় জনসাধারণ স্থানীয় সমঙ্গা 
সম্পর্কে অধিকতর সজাগ এবং স্থানীয় সমন্সাগুলির সহিত তাহাদের স্ব।থ একান্ত- 
ভাবে জডিত। এতদ্য'ীত স্থানীয় লোকছারা স্যানীয় সমল্ঞা সধ্াধানের ব্যবস্থ! 
তইলে স্থানীয় লোকের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগে এবং সাধারণের কাজে 
তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। 


২৬৮ রাষ্্রতত্ব 


উপরি-উক্ত উদ্দেশ্তগুলি সাধনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান 
প্রবতিত আছে । কর্পোরেশন, মিউনি সিপালিটি, ডিষ্রীক্ট বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড 
ব্যতীতও "গ্রামাঞ্চলের জন্য এক নূতন শাসন প্রতিষ্ঠান প্রবর্তন করা হইয়াছে । 
এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে গ্রাম পঞ্চায়েত বলা হয। আশা করা গিয়াছিল যে, এই 
গ্রতিষ্ঠানগুলি গ্রাম'ণ জাবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাভাবে উন্নতিসাধন করিতে 
পারিবে । কিন্তু তুঃখের বিষয়, বলবন্থ মেহতা কমিশনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে 
যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের উদ্দেশ্ত সাধনে বিফলকাম 
হইয্সাছে। এই বিফলতান কারণগুলি হইল-_-১। সংক্কাজেন অন্তপ্রেরণা 
অভিজ্ঞ নেতৃত্বের অভাব, ২। অর্থের অনটন, ৩। বিচার-বিভাগীয় জ্ঞান, 
নিরপেক্ষত! ও স্থাধীনতার অভাব, 9। দলগত প্রতিযোগিতা, ৫ সাম্প্রদায়িক 
মনোভাব এবং ৬। "»পেক্ষারুত « বিদ্র শ্রেণীর ছ্বার| পবিচালনা । 

পঞ্চাযেও ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে প্রবতিঠ হইযাছে | কিন্তু এই ব্যবস্থার মূল 
নীতিব প্রতি লঙ্গণ রাখিষ! এই ব্যবস্থাকে সাফলাএগিত করিবার জন্থা যে পরিমাণ 
প্রাথমিক অনপ্রেবণা, বুখখমন্ত। & ত্যাগ ম্বীকাবের প্রয়োজন, তাহ। গ্রাযাঞ্চলেখ 
জনসাপাবণেব মধ্যে বিবল। শিক্ষিত ৪ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ গ্রাম 
পরিত্যাগ করিয়া! শহবে বাস করেন । তাঁহার| গ্রামীণ স্বার্থের প্রতি উধাদীন। 
যাহারা গ্রামে বালু করেন, উাভাব। দৈনন্দিন জীবনের শান সমশ্য! ও কুস*াখে 
এত আচ্ছন্ন যে, তাহাদের পক্ষে পঞ্চাথেত ব্যবস্থার কঙতব্য সম্পাদন কা সপ্ত 
নতে। হতনাং অযোগা লোক দ্বার। পরিচালিত হওখাব জন্য এই পত্তি্ান গলি 
বগক্ষেত্রে ব্যথ হইয়াছে । দ্বিতীবতঃ, ইঠাদের শিঙ্ম্ব যে আয়ের উৎস আছে, 
ভা পধাঞ্ধ নভে । স্বকারী সাহাযয৪ পধষাঞ্চ নহে । আুতরাং ইভাদের পক্ষে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পবিপল্পনাগুলি বপায়ণ করা সম্ভব হইলেও হাসপাতাল, বিদ্যালয় 
প্রভৃতি ব্যয-বহুল পরিকল্পনা কাঁযকৰী কবা সম্ভব ন্কে। গ্রাম পঞ্চায়েতগ্তগিকে 
কিছু কিছু বিচার-ক্মমতা ও দে যা হইয়াছে । হ্বায় পঞ্চায়েত দ্বারা এই ঝিচার- 
কাধ পরিচালিত ভয়। কিন্ক পারতাপের বিষয় যে, বিচারকাখও শুগ্ভাবে 
পরিচালিত হয না। যে আইনের জ্ঞান, স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা থাকিলে 
বিচারকাগ দক্ষতাত্র সহিত নিষ্পন্ন ভষ, গ্ঠাষ পঞ্চায়েতের সদস্ঠগণের মধ্যে এই 
গুণগুলির একান্ত অভাব দেখ! যায়। ধল'য় প্রতিযোগিতা গ্রাম পঞ্চ যেত 
ব্যবস্থার অসাফল্যের আব একটি প্রধান কারণ। সহযোগিতার মনোভাব না 
থাকিলে কোন সাধারণের কাঁজ সুষ্ঠুভাবে করা যায় না। গগ্রামীণ জীবন আজ 


পশ্চিমবঙ্গের স্থানায় শাসন ২৬৯ 


ধূ্গালির ফলে বিষাক্ত । একদল অন্যদল কতক গৃহীত প্রস্তাবের ভাল মন্দ 
বিবেচনা না করিয়া শুধু দলগত স্বাথের ভিন্িতে প্রতিরোধ করে । ফলে, ভাল 
কাজও বাধাপ্রাপ্ত হয়। জাতিভেদ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্মদাতা এবং এই 
সান্প্রধাধিক মনোভাব অনেক গঠনমূলক কাজের অন্তরা ঘটায়। পরিশেষে 
বলা যাথ যে, গ্রাম পঞ্চাযেত ব্যবস্থা পরিচালনার ভাব যে শ্রেণীর উপর স্তত্ত 
হইয়াছে, সে শ্রেণী অথনৈতিক দিক দিয়া অপেক্ষার দুবল। গ্রাম; চাষী, 
কাবিগব অথবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সম্প্রধায়ই এই গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মেরুদপ্ড। 
অথ নৈতিক্ক ছুর্গতির জন্য এই সম্প্রদায় যখাযথভাবে ইহাদের কঙ্তব্য সম্পাদনে 
অক্ষম । শিক্ষার ব্যাপক প্রসার সাভাযো গ্রামীণ জীবনের অজ্ঞত। এ কুসংস্কাব 
দু কর] এবং সপ্নরকার ₹$% উপযুক্ত পরিমাণ অথ সাহায্য দ্বারা স্কান*য় শাসন 
প্রতিচানগ্ুলিব উন্ন্ন করা সম্ভব | | 


অন্যান্য আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান (00৫7 ১০11-0০৬০117116 1109110611101)8 ) 
শহবাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চল প্রতিষ্টানগুলি ব্যভ)ত অন্ধ আনু ৭ কষেকটি প্রতিক্ষান 
বিশেষ ধবণেব কাজ কর্ববার জন্য গঠিত হইয়াছে। 


কলিকাত1 নগরোন্সয়ন প্রতিষ্ঠান (0810801% [10])70৮ ০1116116 17051 0 

কজন সভাপতি ৪ ১০ জন সধন্তা লইয। এই গ্রতিগান গঠিত । সভাপতি 
৭অগ্ঠ ও জন সান্য সবকার কঠক দনোনাতি হন । কলিকাতা পৌদ-প্রতিচান 
৭ জন সধশ্য মনোনখত করে এব, অপর দুইজন বিডি বণিকসভা বক 
মানান'ত হন। 

বন বড শহরগুপিতে বিলশন করিয়। কলিকাতাব মত বড় শহরে জননংখ্যা 
বুগ্দি পাণ্দার ফলে গৃভসমনস্থ। একটি প্রধান সমশ্গাকপে দেখ। পিয়াছে। শহরে 
অভিজ্জাত অঞ্চল ছাড়াও যে অসংখ্য বস্তি-অঞ্চল আছে তাহান অবস্তা অতি 
শোচন)য় । হগবোনয়ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাধ হইল বস্তি অঞ্চলগুলি পরিক্ষার 
করিয়। আলে। ও হাওয়ার ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্টে কলিকাতা নগরোন্নয়ন 
প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট কাজ করিতেছে । এই প্রতিষ্টান অনেক বস্তি বিলোপ করিয়া 
নৃতন শ্ুরম্য অট্টালিকা নিশ্নাণ করিয়াছে । প্রচুর মুক্ত বাধু ও আলোখ জন্ত বড 
বড রাস্তা করিয়াছে। কলিকাতার উত্তর, পূব ও বিশেষ করিয়া দক্গিণ অঞ্চলে 
ইহ! বহু অব্যবহাধ জমির উন্নতি সাধন করিয়া ব্যবহারযোগ্য করিয়াছে। 


২৭০৩ রাষ্টতত্ব 


ইহাতে শহরবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতি ও সৌন্দয বোধ বুদ্ধি পাইয়াছে। ঢাকুরিয়! 
লেক খনন এই প্রতিষ্ঠানের এক বিরাট কৃতিত্ব । 

কলিকাত। ছাড| বোম্বাই, কানপুর গুভূতি স্থানে ও এইরূপ প্রতিষ্ঠান কষ্টি 
হইয়াছে । কলিকাতার পশ্চিম উপকণ্ঠে ভাওডা শহরের উন্নতির জন্ত এইরূপ 
একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে। 


কলিকাত। বন্দর-রক্ষক প্রতিষ্ঠান €091018602 1১07% 1175) 

ক্লক(তা, বোম্বাই, মাদ্রাজ গ্রহৃতি প্রথম শ্রেণীর বন্দরগ্ুলির রক্ষণ বেক্ষণ 
ও প্রসারের জনতা বন্দর-বক্ষক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে । ২৪ জন সদস্থ লইয়া 
এই প্রতিষ্ঠান গঠিত। কলিকাতা +পৌরেশন ও ভাওডা মিউনিসপ্যা্জিটি 
একজন কবিবা সদন নিধচিত কবে । পন্চিমবর্গ সরকার ১ জন সদস্ত মনোনীত 
করে এপ* বিভিন্ন খাণকসভা পক ১১ জন নিবাচিত হয । অবশিষ্ট ধস্ুগণ 
কেন্দ্রীয় সরকার কতক শিমুক্ধ হখ। 

বন্দর-এুশাী ও বন্দবের উন্নতি করাই হইল এই £তিানের প্রধান কন। 
এই উদ্দেশ্লো জেটি, ক ৪ পোতাশ্রয় নিমাণ করা এ যেখামত করা ভার কতবা। 
যে সমস্ত জাহাজ শন্দরে আপে তাহাদের পথ নিদেশ করিবার ব্যবস্থা করিতে 
ভয়। গ্রধামঘব ৭ পথ্যাগাব নিশাণ ৭ উভ্তাদের প্রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়| 
জলপথে জাহাজ « ্রাযাবপ্জাণল যাছাতত নিরাপদে সাভায়াত কগিতে গাবে, 
সজন্য ৯৬।র এলাকাস্তত জলপথ পবিঙ্গার ব।খিতে ভগ। 

এই প্র তটানের আমের প্রধান উৎস হইল জাহাজগ্ুলিব উপর বনদবে আগম 
9 [শগম শ্রক্ক। উভা ছাড়া, পথ্যাগা পর খুধামপন্ের ভাড়া হইতেগ অখ 


সংগৃহীত হ্য। 


পশ্চিমবজে স্থানীয় স্বায়ন্তশাসন ন্যবস্থার ত্রুটি (918076600)1005 01 
&)০ 1,0০8] 5611-00৮871711)6 11)96100010185 হা 9165 13010525] ) 
স্থানীয় স্বাযন্রশীসনেষ অথ হইল গ্রাম বা “হব, জেল ব। মহকুমার স্থানীয 

সমন্যাগ্ুলির স্বানীয় লোক বা তাহাদের নিবাচিত প্রতিনিধিগণের দ্বারা 

সমাধান । এই ব্যবস্থার সাহায্যে একদিকে যেবপ গণতান্ত্রিক আদশের প্রসার 
ঘটে অর্থাৎ অধিক সংখ্যক লোককে শাসনব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট রাখা সম্ভব হয়, 
অপরদিকে তজ্রপ নাগরিকগণের রাজনৈতিক চেতন] বুদ্ধি করিয়া সাধা৭ণ সাথের 


পশ্চিমবঙের স্থানীয় শাসন ২৭১ 


উন্নয়নকল্পে তাহাদের উদ্ধ দ্ধ কর! সম্ভব হয়। স্থানীয় লোকই স্থানীয় সমস্ঠাগুলি 
সম্পর্কে অধিকতর অবহিত। স্তরাং স্থানীয় সমস্যা গুলির ্ুষট ও স্থায়ী সমাধান 
স্থানীয় লোকের দ্বারা হওয়া বাঞ্চনীয় । 

ভারতে বুটিশ শাসনকাল হইতেই নানাজাতীয় ও নানা শ্রেষীর স্থানীয় 
প্রতিষ্ঠান কাজ করিতেছে । কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল যে, বুটিশ শাসনকালের 
কথার উল্লেখ ন৷ করিয়াও শ্বাধীনতালাভের পরবর্তী কালেও এই প্রতিষ্ঠান- 
গুলির দ্বারা যে দেশের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে তাহা বলা যায় না। একমাত্র 
কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের কাজের দুষ্টান্তে এই সত্য উপলব্ধি করা যায যে, 
কি নাগরিক জীবনে__কি গ্রামীণ জীবনে আমাদের শ্বাযত্রশাসন প্রতিষ্ঠান- 
গুলির অধিকাংশই ধিফলকাম হইয়াছে । ইংধেজ শাসনকালে অত্য!ধক 
সরকারী নিয়ন্থণের ফলে এই প্রতিষ্ঠানগুল স্বাধীনভাবে কাজ কাবতে 
পাি৩ ন। কিন্ত স্বাধীনতাপাভের পর বিদেশী পিয়ন্ত্রমুক্ত ভইয়া9 এই 
প্রতিষ্ঠানগুলি আশানবপহাবে ইহাদের ক্ব্য সম্পাদন করিতে পারিঠেছে 
ন।। ইভার কারণ তইপ স্থঞনাব স্বাংত্তশাসন ব্যাপাবে লেকের অন্ত 
অদ্৪শ-প্রক্ত অযোগ্যতা, অসাধু 51, নাগণিক চেতনার অভাব, ধলীয় সংকাণ 
শ্বাথবৃদ্ধি 9 অথেগ অনটন। এই ফ্রুটিগুণি দুর করিতে হইলে চাই ভ-শিক্ষা 
প্রমার। শিক্ষাব্যবস্থীকে একপভাবে পুনগঠিত করা প্রযোজন যাহাতে 
শিক্ষারিগণ শ্রুমাতর পুণিগঠ বিবার অধরা] শা! হইয়া কাবলেছে কমশমতার 
গধকারা ভইতে গারেন। শান্ত সমাজসেবামূলক শিক্ষা গুবন 
ঘাপ| ছাত্র-ছা্রাগশের মধ্যে সমাজচেহন। উদ্ধদ্ধ করা হইবে শিক্ষার উদ্দে্গ। 
রাঁভনৈ। তক ধলগুলিকেও ক্ষু্র দলাধলিগ উধ্বেথাকিয়া সামাজিক স্বাথের উন্নয়নে 
গমবেতঠাবে কাজ করিতে হইবে । অর্থেব ব্যবস্থ|। অবশ্য সরকারকেই কাপতে 
হইবে ' 


সংক্ষিপগতগার 
স্থানায় শাসন 
একটি দেশ ছোট ছোট এলাঞার বিভভ্ত হইয়া! যখন প্রত্যেকটি এলাকার 


স্থানীয় শাসনের জন্য স্বতন্জ ব্যবস্থা হয়, তখন এই স্বতন্ত্র শাপনব্যবস্থাকে স্তান"য় 
শাসন,বল] ভয়। 


২৭২ রাষ্ট্রতত্ব 


বিভাগ ও বিভাগীয় শাসন 
একটি রাজ্যকে কতকগুলি বিভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক বিভাগে 
একজন কমিশনার থাকে। 


জেল। শাসক 

কতকগুলি জেলা লইয়া বিভাগ গঠিত। জেলাগুলিই হইল শাসনব্যবস্থার 
প্রাথমিক উপাদান । জেলায় একজন ম্যাজিস্টেট-কালেক্টর থাকেন। তিনি 
সাধারণতঃ ভারতীয় শাসন পরিচালনা কত্যকের কর্মচারী । তিনি জেলার 
শবময় কর্তা । তীহার বিচার ক্ষমতাও আছে। 


মহুকুমা-শীপক 

'জলাগুলি কতকগুলি মহকুম! লইয়া গঠিত হয়। প্রতোক মহকুমান একজন 
মতকুম!-শাসক থাকেন । মহকুমার অধীনে কতকগুলি থানা থাকে । 
স্থানীয় স্বায়ত্তশীসন 

স্তানীয সমন্তা সমাধানের উদ্দেশ্যে স্থান'য় লোকের প্রাতনিধি গঘ্াবা গঠিত 
শ।সনব্যবন্থাকে ক্কানীয় ম্বায়ভশাদন বল। তখ। 


কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান 

বঃমানে ১০৬ জন প্দন্য লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত । আদ্গ্াগণের মধ্ো 
৫ ভন অল্ডারম্যান থাবেন। সকল সদন্য মিলিয়া এক বংসবের জঙ্গ একজন 
মেয়ব ও একজন ডেপুটি মেয়র শিবাচন করেন। সাস্যগণ ও বৎসরের জন্য 
নিবাচিত হন। 

জনগ্বান্থ্য, জন-নিরাপন্তা, জন-সবিধা ও প্রাথমিক শিক্ষা হইল পোৌর- 
প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। এই কাজের জন্া যে ব্যয় হয় তাহ! কা্ডী গজণ্মর 
মূল্যের উপর কর, ব্যণসায়-বাণিজ্যের উপর কর, সথক|রী সাহায্য ইতটাদি 
উপাষে সংগৃহীত হয়। 


সাধারণ পৌর-প্রতিষ্ঠান 
অন্যান্য শহরে ৯ হইতে ৩* যে-কোন সংখ্যক নির্বাচিত সদন্য লইয়া 
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এই প্রতিষ্ঠানগুলি গঠিত হয়। সদস্যগণ একজন সভাপতি ও একজন সভ- 
সভাপতি নির্বাচন করেন । ইহাদের আয় ও ব্যয় কর্পোরেশনের আয়-ব্যয়ের 
অন্রবূপ। 


জেলা বোর্ড 


গ্রামাঞ্চলে জেলা বো, ইউনিয়ন “বাও প্রীতি থাকে। কমপক্ষে ৯ জন 
নির্বাচিত সদস্য লইয়া জেপা বো গঠিত হয়। একজন নির্বাচিত সভাপতি, 
সহ-সভাপতি এও কখেকজন স্থায়ী ক্চাগী থাকে । জেলার মধ্যে পানীয জল 
সপ্রবরাভ করিবার ব্যবস্থা কর', বোগনিবারণ করা, রাস্তাঘাট ও হাটবাজার 
প্রভত্তি তৈয়ারী কব তইল উহার কায। সেস এ সবকারী স্ানাযা হইল ইঠাব 
প্রধান আব। | 


থানায় বোড' 


মহকুমায় বা তালুকে এইশবাড গঠিঠ তখ। কমপক্ষে * জন সদশ্য থাকে। 
ইভাপ নিজন্ব কোন আফ-্পায নাই | জেলা বোডের প্রঠিনিধি হিসাবে জেল! 
বোর নিদেশমত উহ। কাল কবে। 


ইউনিয়ন বোর্ড ও গ্রাম পঞ্চায়েত 

৬ হইতে ৯জন সদল্ত লইয়া প্রত গ্রামের বা কয়েকটি গ্র!মের জন্য একটি 
বোড গঠিত হয়। এই বোড এ্র!মেব শাস্থিরক্ষা এবং স্বাস্থ্য, প্রাথমিক শিক্ষণ) 
জলসরবরাহ প্রভৃতি কাধের ব্যবস্থা করে। শাস্তিরক্ষার জন্য বোড চৌকিদার 
রাখে । চৌকিদারী ট্যাক্স হইল ইহাব প্রধান আয়। অনেক জায়গায় বোডের 
পরিবত্তে গ্রাম পঞ্চায়েত আছে । ১৯৫৬ সালেব নূতন আইন অনুসারে পাশ্চিম- 
বন্দে নূতন ধরণের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গঠন কর! হইয়াছে । 
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চতুতিহস্ণ অন্যান 
ভারতের শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভক্ত বিবিধ বিষয়বস্ত 


€:7%115061191)6005 171:09515191)5 094 6102 00155016010) ) 


বিবিধ বিষয়--শাসনকখ পরিচালনা করিবার নীতি ও নিয়মগ্ডলি 
ব্যতীতও অন্তান্ বহু বিষয় ভারতের শাসনতন্ত্ে স্থান পাইয়াছে। 

প্রথমতঃ, সরকারী ভাষা (01101%] 1,90408€5 ) সম্পর্কে শাসনতন্ত্ে নির্দিষ্ট 
নিদেশ দেওয়া হইয়াছে । শাসনতত্ত্রের ৩৪৩ ধারায় বল! হইয়াছে যে, দেবনাগরী 
অক্ষরে লিখিত হিন্দী ভারতের সরকারা ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হইবে । তবে 
শাসনতন্ব চালু হইবার সময় হইতে ১৫ বংসর পযন্ত পূবের মত ইংরেজী ভাষায় 
সরকারী কাজ পরিচালিত হইবে । এই ১৫ বংসরের মধ্যে রাষ্ট্রপতি ইংরেজী 
সহিত হিন্দী ভাষা ব)বভাষ্েরও নিদেশ দান করিতে পারেন । ১০ বৎসর 
অতিবাঁভিত হইবার পনু সরকারী 'ভাষা হিসাবে হিন্দা ও উংরেজী ব্যবহার 
সম্পর্কে মতামত দিবার জন্য একটি কমিশন গঠনের ব্যবস্থা করিবেন। তদনসারে 
১৯৫৫ গ্রাষ্টাঝে ২১ জন সদন্ত-সমন্বিত সরকারী ভাষা সম্পকিত একটি কমিশন 
গঠিত হয় । এই কমিটির স্রপারিশ অগন্চসাবে ১৯৬৫ গ্রাষ্টাবের পরবতী কাল 
হইতে হিন্দীপ্রধান সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহাত হইবে এবং তৎসঙ্গে 
ইংরেজী দ্বিতীয় সরকারা ভাষ! ভিসাবে ব্যবহ্াৰ কর] চলিবে। 

দ্বিতীয়তঃ, শালনতদ্কবের অন্ঠান্য বিষয়বস্র মধ্যে একটি অর্থ কমিশনের 
( 08009 002007198100.) উল্লেখ আছে। শাসনতন্ত্র প্রবতিত হইবার দুই 
বৎসরের মধ্যে এবং পরে প্রতি পাচ বং্সর অস্তে রাষ্রপতি প্রয়োজন মনে করিলে 
একটি অথ কমিশন গঠন করিতে পারেন। যে সমস্ত কর কেন্দ্রীয় সরকার ও 
পাভ্যসরক।রগুলির মধ্যে ভাগ হইবে, সেই সমস্ত কর-লন্ধ অর্থ কি অন্গপাতে 
উভয় সরকারের মধ্যে বর্টিত হইবে এবং কি নীতি অস্থুসারে সঞ্চিত তহবিল 
হইতে রাজ্যসরকারগুলিকে সাহায্যদন করা হইবে, অর্থ কমিশন কর্তৃক 
তাহা স্থিরীরুত হইবে। 

কতীয়তঃ, শাসনতত্তবে একটি নিবাচন কমিশন* (7019০100 
€00001019510]0 ) গঠনের ব্যবস্থা আছে। এই কমিশন একজন নির্বাচন 
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অধিকর্তা ও কয়েকজন সদ্য লইয়া গঠিত হইবে । কমিশনের সদশ্তদংখ্যা 
ও তাহাদের নিয়োগ রাষ্্পতি কর্তৃক স্থিরীরুত হইবে। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট এ 
রাজ্যসভাগুলির নিবাচন পরিচালন! ও নিয়ন্ত্রণ, ভোটার তাক! প্রণযন, নির্বাচন- 
ংক্রান্ত বিরোধ ক্ষেত্রে বিচারালয় গঠন করা প্রভৃতি নিবাচন সংক্রান্ত সমুদয় 
কাজের ভার এই কমিখনের হস্তে সন্ত থাকিবে । 


চতুর্থতঃ, অনগ্রসর জাতিসমূহের অবস্থ৷ অন্তসন্ধানকারী একটি কমিশন 
(001110)1951010 101 10599611961011 01 901071610)1৭7 ০01 11801%5171 
0183899) গঠিত হইবে । এই কমিশনের সাশ্যগণ৭ বাই্পতি কর্ক নিষু্ 
হইবেন । সামাজিক কারণে ও শিক্ষার অভাবহেতু যে স্মন্ত সম্প্রদায় পশ্চান্পদ, 
তাহাদেব অগ্রগতির পথেব বাধা দূ করিয়া সরকারী ফাভায্য দ্বারা কিভাবে 
এই সমস্ত সম্প্রধায়কে উন্নত করা সম্ভব সে সম্পর্কে কমিশন কেন্দ্রীয় সবকাৰ ও 
রাজ্যরকারগুলিকে পরামর্শ দান করিবে। 


পঞ্চমতঃ, তপশীলী এলাক। ৭ তপশীনদী সম্প্রপায শাসন (:১01101111১61567]) 
01901160017 &1083 000 99110078100 09০৯) স্পেল শালনতন্কে 
উল্লেখ আছে । তপশীলী এলাকাযুক্ত প্রত্যেক বাজো এমন কি তপশীলা 
সন্প্রদাম অধ্যুষিত রাজ্যে বাষ্টপতি ৯০ জন সান্স-সমহিত একটি উপজা৬- 
সম্পকিণত পরামর্শ সভা গঠন কপশিবেন। এই সভ। সংশ্লি রাজ্যে অনু এ 
উপজাতিসমূতের কল্যাণ ও অগ্রগতি সম্পর্কে প্রাজ্যপাণকে পন্র।মশ দান করিবে। 


য্চঃ, কেন্দ্রে ও প্রত্যেক রাজ্যে একটি কবিখা আকন্মিক বাধ তহ1 বস 
ও সঞ্চিত তশবিল (00176110101 170110 0100. 001)4010750 1701701 ) 
শষ্টি কবিবার নিদেশ শাসনতন্ত্রে উল্লেখ কর] হইয়াছে । অনৃষ্টপৃব ব্য 
সংকুলান করিবার উদ্দেশ্যে পার্লামেন্ট সভা এবং রাজ্য আইনসভাগুলি কেন্দ্রে 
ও প্রত্যেক রাজ্যে এইরূপ আকম্মিক ব্যয় তহবিল গঠন করিতে পারিলে। 
অন্বরূপভাবে সংবিধানে উল্লিখিত নিধারিত ব্যয়-সংকুলানের উদ্দেশ্তে নির্ধারিত 
রাজন্ব লইয়৷ গঠিত একটি করিয়া সঞ্চিত তহবিল কেন্দ্রে ও প্রত্যেক রাজ্যে 
গঠিত হইবে । 

ইহ| ছাড়া, সর্বভারতের ওন্ত একজন মহা-ব্যবহাবিক ৪ একজন প্রধান 
হিসাব পরীক্ষক নিয়োগের বিষয়৪ শাসনতন্ত্র স্থান পাইরাছে। 


ভারতের শাসনতন্ত্রের অন্ক ?ক্ত বিবিধ বিষয়বস্ত ২৭৭ 


সংক্ষিপুসার 

ভারতের শাসনতন্ধ্রের অন্তভুক্তি বিবিধ বিষয়বন্ত 

নিচ *সনতান্ত্রিক আইন ব্যতীত ন্ট অনেক বিষয় ভারতের শাসনতন্ত্র 
স্থান পাইযাছে। প্রথমতঃ, শাসনতন্ত্র কর্ক ভাষা সশ্ত। সমাধানের ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে । দ্বিতীয়ত;, যে সমস্ত কর কেন্দ্রীয ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে 
ভাগ হইবে, সেই কবগুলি হইতে প্রাপ্প আয় কি অন্তপাতে উভয় সবকাধের 
মধ্যে বন্টিত হইবে তাহা নির্ধারণ করিবার জনা একটি অর্থ কমিশন গঠনের ব্যবস্থ| 
ভইযাঞ্ে। ভতীয়তঃ, কেন্দ্র ও বাজ্য আইনসভাগুলিব নিবাচন পরিচালন] «এ 
নিবাচন সংক্রান্ত যাবভয় সাজে ভার একটি নিধাচন কমিশনেব উপর স্স্ত 
খাকিংব । চত্ুর্থতঃ, অনগরমর ্গাতিসমূতের অবস্থ। 'অন্মন্ধানকারী একটি কমিশন 
গঠশের কথাও শাসনতন্ছে বিধিবদ কর! ভইযাছে। গঞমত্;, তপশীণ* এলাক। 
৭ তপশীলীসম্প্রদাজ় শামন সম্পুবেও শাসন'তন্ধে উল্লেখ জাঙে। য্াতঃ, বেছে9 
€₹7 হাক বাগো এবটি কণিয়। আকিন্মেক বাধ তহবিল ৭ পর্চিত তহবিল গঠন 
করিবাব নিদেশ শাংনওন্ত্রে উল্লেখ করা ভষ্টযাছে | উচা ব্যতীত শবভাবন্তপ 
জন্ত একজন মহা-বাবহঠারিক ৪ একজণ প্রধান হিসাব পবীক্ষক নিয়োগের 
বিষধ ৪ শামনতন্থে স্থান পাইযাছে। 


স্৪নিহস্ণ অন্যাস্ত 
ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত 


(১০৪০ 00961:58610175 01 61১০ 11)01818 001956160110910) 


অভিমত-_ভারতের নৃতন সংবিধান সম্পর্কে বহু দেশী ও বিদেশী অভিজ্ঞ 
পণ্ডিতগণ সমালোচন। করিয়াছেন। নিয়ে প্রধান প্রধান সমালোচনাগুলির 
সারমর্ম দেওয়া হইল। 

প্রথমতঃ, বল! হইয়াছে যে, নংবিধানে লিখিত আছে যে, ভারতে শাসন 
ক্ষমতার উৎস হইল ভারতীয় জনগণ ( দূ, (1) 1১30119 0111:018)1 কিন্তু 
কাধতঃ দেখ! যায় যে, এই শাসন গগনে প্ররুতপক্ষে ভারতীয় জনগণের 
প্রতিনিধিদের কোন হাত ছিল না। যে গণপব্রিষু কর্তৃক এই শাসনতন্ত্র রচিত 
ভইয়াছিল, সেই গণপরিষদের সদস্যগণ ভারতের সমগ্ন জনসাধারণের 
শতকরা মাত্র চৌদ্দজন ভোটদ[তা1র ভোটে নিবাচিত প্রাদেশিক আইন-পরিষদ 
কর্তৃক নিবাঁচিত হইয়াছিলেন। স্ৃতরাং এইবপ সংকীণ ভোটদাম ক্ষমতার 
ভিন্তিব উপর প্রতিষ্ঠিত কোন সংসদকেই জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক সংসদ 
বলাযায় না। সংকীর্ণ ভোটদান ভিন্তির উপর গঠিত গণ-পরিষদ কর্তৃক রচিত 
শসল্তন্ত্র পরবতী কালে সাবজনীন ভোট।প্রিকাৰ ভিত্তিতে গঠিত আইনসভা 
কতৃক সংশোধিত বা পুনবিবেচিত হদযা উচত ছিল। 

দ্বিতীয়তঃ, গণপরিষদ কক রচিত সংবিধানের নামকরণ হইল “ভারতের 
সংবিধান” । কিন্তু সংবিধানের সমালোচকগণ বলেন ষে, 'এই সংবিধানে অতীত 
ব। মধাযুগীয় ভারতের কোন বৈশিষ্ট্যই নাই। ইহ! সম্পূর্ণদূপেই অ-ভারতীয 
আদর্শে রচিত হইয়াছে । অন্থান্ত দেশের শাসনতন্ত্রের বিশেষ করিয়া ১৯৩৫ 
্রীষ্টাব্বের ভারত শান আইনের প্রভাব এই নৃতন শাসনতস্ত্ের উপর এতই 
সুস্পষ্ট যে, ইহাকে ভারতের শাসনতন্ত্র বলিতে দ্বিধা বোধ হয়। মৌলিকতা- 
বঞজিত এই শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে বিদেশী আদর্শে রচিত হইয়াছে। 

তৃতীয়তঃ, এই শাসনতন্ত্র বিষয়বস্ত বিভিন্ন উৎস হইতে সংগৃহীত 
হইয়াহে। সেই কারণে এই শাসনতন্্রে যে কোন মৌলিকতা নাই শুধু 
তাহাই নহে, পরস্ত একই কারণে এই শাসনতন্ব অনাবশ্যক রূপে দীর্ঘ, জটিল, 


ভারতের শাসনতস্ত্র সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত ২৭৯ 


অসংগতিপূর্ণ ও স্থানে স্থানে হুর্বোধ্য হইয়াছে । শাসনতন্ত্রের এই অসংগতি ও 
জটিলতার ফলে শাসনতন্ত্র সম্পকিত বিরোধের ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছে। 

চতুর্থতঃ, শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণের একটি প্রধান কৃতিত্ব হুইল, শাসনতন্ত্র 
ভারতের জনগণের জন্য কয়েকটি মৌলিক অধিকার যোজন করা । কিন্তু এই 
অধিকারগুলি এরূপ সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে বাধবদ্ধ কর। হইয়াছে এবং এই 
অধিকারগুলি হরণ করিবার এরূপ ব্যাপক ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, নাগরিকগণ 
এই অধিকারগুলি ভোগ করিবার সুযোগ খুব কমই পাইবে । উচ্চ আদর্শের 
উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও শাসনতশ্ে নিদেশাম্মক নীতিগুলির সংযোজনাও 
ততোধিকভাবে নিরর৫থক হইয়াছে। 

পঞ্চমতঃ, নূতন শাসনতন্্ব সম্পর্কে একটি প্রধান অভিযোগ হইল যে, যদিও 
এই শাসনতন্ত্র ভারতে একটি যুক্তবাস্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলন করিয়াছে তথাপি 
এই যুক্ষরাপ্্বীর শাসনব্যবস্থা অস্থবালে এই শাসনব্যবস্থ/র কেন্দ্রীভাবের 
আতিশয্য কাহারও দৃষ্টি অতিক্রন্দ করে না। নুতন শাসনতন্ব নানাভাবে রাজ্য- 
সপকারগুলির ক্ষমতা সংকুচিত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে এপ ব্যাপক 
ক্ষমতা শ্বান্ত করিয়াছে যে, রাজ্যসবকার গলির যুক্তরাষ্-স্ুল' স্বার্দীন স্তা অতি- 
মাত্রায় ক্ষু্ হইয়াছে । এই কারণে ভার শাসনব্যবস্তাকে এককেন্ত্রীয়-£বণতা- 
যুক্ত যুক্তরাষ্্ না বলিয়৷ ঘুক্ুরা স্ায-প্রবণ ঠাযুক্ত এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা (০% 
৮ 1100167%1 জে০৮০]011)0106 101) ৮ 0019৮110185 10006৮01160 
৫০৮ ০11)11801]6 20118170097] 0018৭ ) বল অধিকতর সমীচীন । কেন্দ্রীয় 
সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে ভারতে গণতন্ত্রের গুসার বাধাপ্রাঞপ্প হইয়।ছে। 

ষষ্ঠ তঃ, ভারতের নূতন সংখিধান ভারতেব রাষ্ট্রপতির তল্তে যে ব্যাপক 
ক্ষম তা ন্ুস্ত করিয়াছে, সেই ক্ষমতার বলে রাষ্ট্রপতির পক্ষে জাধান রাষ্ট্রপতি 
ভিউলারের ম্যায় ন্বৈরাচারী শাসনকতায় পরিণত হওয়ার বিশেষ কোন শাসন- 
তান্িক বাধ! নাই বলিয়া! অনেক সমালোচক মত 'প্রকাশ করিয়াছেন। অপর- 
পক্ষে রাষ্্পতি নিয়মতান্ত্রিক বাষ্্র-প্রধানরূপে অবস্থান করিলেও রাষ্পতির হস্তে 
্স্ত ব্যাপক ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদসহ প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা পরিচালিত হইবে। সে 
ক্ষেত্রেও শ্বৈরাচারের সম্ভাবনা বর্তমান । সুতরাং এক দিয়! ভারতের শাসন- 
তশ্বকে বিশেষ ক্রটিপুর্ণ বল! যাইতে পারে । ৮ 
_ কোন দেশের শাসনতন্্বই ক্রটিহীন নতে। শাসনতন্ত্র হইল একটি স্বাধীন 
জাতির রাজনৈতিক আশা, আকাক্ষা! ও আদর্শের প্রতীক এবং এই আদর্শ ই 


০ রাষ্টৃতত্ 


জাতীয় জীবনের অগ্রগতির সহায়ক বিবেচিত হয়। ভারতের শাসনতন্ত্র বন্থ 
উচ্চ আদর স্তান পাইয়াছে। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক বিধানের দ্বারা আবার সেই 
উচ্চ আদশে উপনীত হইবার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা হইযাছে। এই 
অন্যরায়গ্ুলি দূর করিবার জন্য শাসনতুস্ত্রের সংশোধন প্রয়োজন--এ কথা 
অস্বীকার করা যায় না। বে এ সম্পকে বলা যায় যে, ভারত বহুদিন পথস্থ 
পবাধীন ছিল। 'ভারতের জনসাধারণ গণতাপগ্রিক শাসনপদ্গতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
অনভিভু। স্রতরাং ভারতের শাসনতত্ধে যে ক্রটি-বিচ্যতিগুলি দেখ। যায়, তা 
স্বাভাবিক। গণতান্রক শাসনপদ্ধতির সহিত ভারতীয় জনগণ যতই পর্বিচিত 
হইবে, শাসন ওস্ত্ের ভ্রুটিগু'ল ততই দ্ূব হইবে । আ্ভঞানতের বর্তমান * সন 
ভ1রতাখগণ ক% প্লচি'ত হইমাছে এ কথ! স্মরণ শাখা উচিত। 


সংক্ষিপ্তমার 


ভ।রতের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত 

প্রথমতত, খাসনতদ্্বের গ্রন্থাবনায় উল্লি'খত হইলেও গক্কৃতপক্ষে ভাবতেখ 
জনগণের শাসনতন্ত্র রচনায কোন কাত ছিল ন।। দ্বিঠধ ৩৫, ভারতের সংবিধান 
ব'লয়। নামকরণ হইলেও এই শাদনঞ্ম্ব াবতের দেশী কোন বৈশিষ্ট্যই দাউ । 
বিদেশী গ্রতাবেই এই শাসনতন্ত্র ৭চিত। ঠতঠীয়তঃ, উপরি-উক্ত কারণে, এই 
শাপনতন্ত্রেব নিজন্ব কোন মৌলিকত। নাই । চত্রর্থতঃ, মৌলিক অপ্রিক্কাব 
এ/সনতন্ধে স্থান পাইলে 9 এই অধিকার ভোগেগ ক্ষেত সংকুচিত করা হইদাছে। 
নিদেশাম্রক নীতিগুলির সংযোভনাও নিরর্থক হইয়াছে, কারণ এগুলি সবকানেখ 
পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে। পঞ্চম ত:, যুকররাদধ্ী ভিত্তিতে গঠিত হইলেও এস্ট 
শাসনব্যবস্ায় কেন্্রীভাবেব আতিশয্য কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করে না৷ ষাঃতঃ, 
এই শাসনতন্ত্র রাষ্পতির হস্তে যে ব্যাপক ক্ষমতা ন্স্ত করিয়াছে তাহার.বলে 
রাষ্ট্রপতি ম্বরং অথব! প্রধানমন্ত্রী স্বৈরাচারী হইতে পারেন এবং ইহার কোন 
শাসনতানত্রিক বাধা নাই। 


পরিশিঃ্ 
প্রশ্ন ও উত্তরের ইংগিত 

1. 101৯6৫0৭৭ 01051010810 61001 ৫8 010110 21৮ ৭৮78- ৩0756160110001) 01 
11791, 

উত্তরের ইঙগিত--(১) নূতন শানতস্ই কক ভাবতে যুক্তবাষ্টা৭ শাসন- 
বাধস্থ। গ্রবতিত হইবাছচে। একসঙ্গে বেক সরকীর ৪ রাজ্য সণকারেন 
'অবঙ্গিতি, ক্ষমতার বিভাগ, যুনবাষ্রীধ বিচাবালয প্রভৃতি যুন্তবাষ্ভল৬ পপ 
'পশিষ্টাই এই শান ব্যবস্থার আছে । হব তই শাগননব্যবস্থায় কেন্ছ।য় 
সবকাতের ক্ষমতা অধিক | ১। ভারতের শাসনতগ্ বিস্তারিতভাবে লিখিত এ 
অনমনায়। ৩! ভাবের শাসনতঙ্গ ভারতে দনসাসদ-পরথিচলিত শাসন- 
বাপস্থা প্রবর্তন করিয়াছে | বারইীম ক্ষমতার অধিকারী একজন শাসনতানিক 
বাক্পতি খাকিলেও কাত এই শাননক্ষমত। এবজন প্রধানমন্ত্ার নেড়ে 
ধাযিতশীল মগ্বপরিষ। কর্ঠক পরিচালত ভয় | ৭ অবভারতে এক নাগবিকজ 
প্রতিঠিত হইহাছে। ৫1 মাগবিকগণের মৌলিক অধিকাপ ব্যত:৩৭ এই 
শাসন-ন্্রে পান্ঠ পরিচালনার কতক্গাণ নিদেশাত্মক শতির উদ্ভেখ আছে। 
৩। ণৃন শাসন হন্থ কঠক ভাব ঠ একটি সাবভৌম গণতান্থিক সাধারণত কলি 
ঘেষিত হইযাছে। ভাবত একটি ধ্ানবপেক্ পাই। ( ৯_-১৫ পচা ) 

9. 10100161911, 0110 ১1011000110 01 0016 17671)0)10 60 0107 বত 
(011511006101) 601 11078, 

উঃ ইঃ__প্রস্তাবনার অর্থ হঈল ভুমিকা । £ত্যেক শামনতন্ত্রের স্ররুতেই 
একটি প্রন্তাবন! থাকে এবং এই গরস্তাবনান সাহায্যে শামনতম্তের বৈশিষ্টা এ 
উদ্দেশ্ট বর্ণন। করা হয়। 

মাকিন যুক্ররাষ্ট্রের শাসনতন্ত্ের অন্কব্ূপভাবে ভারতে শাসনতগ্রেৎ একটি 
প্রস্তাবন| যোগ কর] হইয়াছে-। প্রস্তাবনায় তিনটি উদ্দেশ্য প্রচারিত হইয়াছে £ 
১। ভারত সরকারের ক্ষমতার একমাত্র উৎস ভইল ভাব্ুতীয় জনগণ । 
২। প্রস্তাবনা! অগ্সারে ভারতের জনগণ সরকারের নিকট হইতে কতকগুলি 
কততব্য সম্পাদনের দাবী রাখে। ৩। এই প্রস্তাবনার ভিন্তিতে সুপ্রিম কোট 
ও ভারতের হাইকোর্টগুলি শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারার ব্যাখ্য। ও ভান্ত করিতে 


২৮২ রাষ্রতত্ব 


সক্ষম হইবে। প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র 
(9০৮9:91£ 19920008629 [361)8139) নামে অভিহিত করা হ্ইয়াছে। 
জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে সকল নাগরিকের জন্য সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজ- 
ঠনতিক স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী ভাব স্বষ্টি করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । 
গ্স্তাবনায় ভারতীয়, জনগণের পক্ষে কতকগুলি আদর্শের উল্লেখ কর1 হইয়াছে । 
কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে এই উচ্চ আদর্শগুলিকে রূপদাঁন করা কতদৃর সম্ভব তাহাতে 
অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ইভ! ছাড়া আরও বলা হয যে, অর্থ নৈতিক 
ক্ষেত্রে এট স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত দন হইলে গ্রস্তাবনায় উল্লিখিত 
আদর্শেব বাণী নিরর্থক হইবে। কিন্তু এস্বলে একটি কথা ম্মরণ রাখিতে হউবে 
যে, বহুদিন পরে ভারত স্বাধীন অজন করিয়া স্ব মহিমাধ গ্রতিষ্টিত হইয়াছে । 
স্তরাং স্বাধীন ভারত যদি কর্মক্ষেত্রে একটি উচ্চ আদর্শ দ্বার! অন্ত প্রাণিত না হয়, 
তাত। হইলে তাহার জাতীয় জীবনের মান কোনদিনই উন্নীত ভইবে না। 
এদিক দিয়া দেখিতে গেলে প্রস্তাবনায় উল্লিখিত উচ্চ আদর্শগুলিকে একেবারে 
নিরথক বলা সমীচীন নহে । অপরপক্ষে সংবিধানে উল্লিখিত উচ্চ আদর্শ গুলিকে 
যে কাষে কপদান করিবার প্রচেষ্টা হইতেছে না একথাও বলা বলে না। 
অস্পুশ্ঠতা দূর করিয়া! সকলের জগ্য সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা, জমিদারী প্রথাব 
বিলোপ, গ্রান্তবযন্কের ভোটাধিকার প্রবর্তন, উত্তরাধিকার, সম্পদ, ব্যর ও 
সাধালণ দান প্রভৃতির উপর ক ধাধ এবং পব পণ তিনটি পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার 
সাহায্যে জাতীয় জীবনের মান উন্নয়নের প্রচেষ্ঠা প্রস্তাবনায় উল্লিখিত উচ্চ 
আদর্শ গুলিকে কাধে পবিণত করিবার গুচেষ্টার নিদর্শন বলা যাইতে পারে। 
( ৩৩-_-৩৫ পষ্ঠা ) 

০ 107119 1১7010)019 60 6179 09029616060] ০01:117019) 969669 
601৮6 “10010 5109]11 0০:% 90৮০10107) 10910007610 19)001110, 
19011261019, 

উঃ ইঃ__ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি 'সাবভৌম গণ- 
তানি প্রজাতন্ত্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে ।* এখন প্রশ্ন হইল যে, নবগঠিত 
ভারতকে কি সার্বভৌম ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি রাষ্ট্র বল! যাইতে পারে ? দ্বিতীয়তঃ, 
ভারতের শাপনতন্ত্র কি প্রকুত গণতান্ত্রক ভিত্তিতে গঠিত ৮ তৃতীয়তঃ, ভারতকে 
কি গুকৃতপক্ষে একটি প্রজাতন্ত্র বলা যাইতে পারে? 

ভারত সাধারণতন্তুক্ত বাষ্ট্রুলির সদস্তা হিসাবে বুটিশ রাজা বা রাণীর নেতৃত্ব 


পরি শিষ্ট ২৮৩ 


ক্বীকার করিয়াছে এবং এজন্য অনেকে ভারতকে সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন ব্াষ্ট 
বলিতে আপত্তি করেন। কিন্তু ইহার উত্তরে বল। যায় যে, ভারত সাধাবণতস্্- 
ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির সদস্য হিসাবে বৃটিশ রাজা বা রাণীর নেতৃত্ব স্বীকার করিলেও, 
রাজা বা রাণীর আন্গত্য স্বীকার করে নাই । ভারত সম্পকে বুটিশ রাজের 
আদৌ কোন ক্ষমত! নাই--এমন কি ভারতের কোন আুষ্ানিক ব্যাপারে 
রাজ বা রাণীর নাম উচ্চারিত হয় না। ভারত সাধারণতন্ত্রগোষ্ঠীর ব্রাষ্ট্রগুলি 
বিশেষ করিয়া গ্রেটবুটেন হইতে কতকগুলি সুবিধা পাইবার উদ্দেশ্যে 
সাধারণতন্ত্রতুক্ত ব্াষ্ট্রগুলির সদন্তা রিয়াছে। ন্বেচ্ছাঁয ভারত এই সদস্যপদ গ্রহণ 
করিযাছে ও নিজ ইচ্ছামত এই সদন্তপদ পরিত্যাগ করিতে পাবে। স্বতরাং 
সাধারণতন্ত্রভৃক্ত হওয়ার ফলে ভাব রাষ্ট্রে মাবভৌমত্ব ব1 মধাদাহানি হয় 
নাই। ভারত পূর্ণ সাবভৌমবি শিষ্ট রাষ্ট্র। 

দ্বিতীয়তঃ, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ভাবতে যে গণপব্ষিদ শাসনতন্ত্র বচনা করে, 
সে গণপরিষদ সাবজনীন ভোটাধিকাবের ভিত্তিতে গঠিত হয় নাই ইহা সত্য। 
কিন্ধ ১৯৫২ গ্রীষ্ঠাব্ধে সার্বজনীন চ্ভোটাধিকারের ভিভিতে যে পালামেন্ট সভা 
গঠিত ভয, সে সভ1 কুক আদি শাসনতন্ব অন্মোদিত হয় শভবাং ভারতেন 
শাসনতম্ত্বেব সাবজনীন ভিন্ভি (19907002610 10515) অঙ্গীকার কর। যায় না। 
ভবতের শাসনক্ষমতার প্রকুত উৎস হইল “আমবা ভারতবাজী* (৮5 (086 
1)601)16 00111101810) 1 

উততীয়তঃ, খাজার পবিবতে একঙ্গন নিবাচিত রাষ্পতি হইলেন ভাব ৩- 
শাসনের শীরধস্কানীয় ব্যক্তি । শ্রতরাং ভারতকে একটি গজাতন্্ব (160 81010) 
বল হইয়াছে । (৩৪--৩৫ প্র) 

4, 1901509059 61) 0179961৮৩ 12170011)165 0 90269 1001105 01101000106 
01005610867), 01 110018, 

উঃ ইঃ__যৌলিক অর্ধিকার ব্যতীত ভারতের শামনতঙ্ে রাষ্্র পরিচালনার 
কতকগুলি মূলনীতি সম্নিবিষ্ট করা হইয়াছে । এইগুলি স্বাীন আয়ারের 
শাসনতন্ত্র হইতে গৃহীত হইয়া । এই নীতিগুলি সম্পর্কে বল। হইয়াছে যে, 
শাসনকর্তৃপক্ষ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে ৪ শাসনব্যাপারে এই নীতিগুলি ছার 
পরিচালিত হইবে। 

' শাসনতস্ত্রে বিধিবদ্ধ এই নীতিগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম- 

ভাগে উল্লিখিত নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রের আদর্শ বিশেষ করিয়! অর্থ নৈতিক 


২৮৪ রাত তন্তু 


আদর্শের ইংগিত দেওয়া হইয়াছে । এই আদর্শ হইল ভারতে একটি জন- 
কল্যাণকব সমাজব্যবস্থা গঠন কব এ সেই উদ্দেশ্তে দেশের সমগ্র সম্পদের 
ক্যাযা বণ্টন-ব্যবস্থার সাহায্যে আইবৈষম্য দূব করিয়া সকল শ্রেণীর সবাহ'ণ 
মঙ্গলসাধন কর'। 
দ্বিতীবশাগে উলিখিত আদধশ হহল,সমস্ত নাগরিকের উপযুক্ত ব্যবস্থা, শ্রমিক 
শ্রেণীর শিরাপভা রক্ষা, সমান কাজের জন্য সকলকে সমান পারিশ্রমিক দেওয়া, 
সকল নাগরিকেবই কর্ম ৪ শিক্ষাব ব্যবস্থা করা। 
জা উল্লিখিত 'আদশ হইল, অগ্তশ্রত সম্প্রদায়ের অর্থ নৈতিক ও শিক্ষ।- 
বিষয়ক উন্নত, চাষের উন্নতি, মাতিমঙ্গল প্র তা, পশ্রপালন, গ্ামপর্চায়েত গঠন, 
বিন| যুগে ৮ দেশেব মধ্য সালিশীর সাহাযো শান্ধিক্কাপন, শামনবিভাগ 
»ইত বিচাপ লভাগেব প্রথককরুণ এ ভাতায় গুরুত্রসম্পনন এতিহাসিক শ্কান 
“বস্তু লক্ষ! পবা। 
মৌলিক 'অপিকাব এ নিদেশাম্ক নীতিগ্রলির মধ্যে পার্থক্য হইল এই যে, 
মৌলিক অধিকাবগ্ছল ক্ষুণ হইলে আদালত হাহাযো প্রতিবিধান পা এয়া 
যাইত পাবে, কিশ্এ নিদেশাশুক শীতিষ্ঠাল ক্ষুগ্ হইলে ইহার কোন 
€[তিপশিধান নাই । 
এখন প্রশ্ন হইল যে, তাহা হইলে ই নীতিগুপি কি কোন মূলা বা তাহপম 
শত? ভাপ উদধবে বলা যাখ খে, প্রস্থাবনাথ উলিখিত উচ্চ আদশগুলন্র 
পুনরাবুছি কর] হহয়াছে মাত্র। এই নাতিগুলি হঠল শশা ভাণত্ডের আাধ্শ 
এবং একটি আদশ চাঁদা কোন নবগঠিত রাষ্্রেব উন্নাতি সম্ভব নয়। এই 
'আদরশগুলি শাদনকাযে এবং আইন প্রণয়ন ব্যাপাধে বলবত হইলে দেশের যে 
সবাঙ্গীণ উন্নতি হইবে, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে ন।। প্রকৃত 
গণতান্ত্রিক শাসনবাবদ্ধা প্রতিচাকল্পে ভাবতের স'খিধানে এই নীতিগলি স্থান 
পাইয়াছে। নাঁতিগুলি এখনও পযন্ত শামনক্ষেত্ের সবত্র প্রযুক্ত না হইলে? 
বল। যাইতে পারে যে, অনেক বিয়ে শাসনকরৃপক্ষ এই নীতি কাধক্ষেত্রে বলবৎ 
করিবার প্রফাস পাইয়ছেন। আতর" শীতিগুলি একেবারে নিরথক হয় নাই। 
( ৫৫৫৭ পৃষ্ঠ! ) 
0. 91761 এ910)0 01019 71015 11011071176 2101018009065%1 100106৭ 
0181 [11110070101 110৬ 815 0030 70008119208] 1501)15 


17019066011 9116 10010 001751616006100 
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উঃ ইঃ__মান্ষের এমন কতকগুলি প্রাথমিক অর্ধিকার আছে, যেগুলি 
বাক্তিত্ব বিকাশের অপরিশায অবস্থা বলিয়া 5 বদেশে স্বীকৃত হয়। এই অধিকার- 
গুলিকে বিশেষ গুকত্ব দিবাব উদ্দেশ্যে অন্ঠান্ত অধিকার হইতে পথক করিয়! 
শাসনতঙ্ষে স্কান দেওয়া তয়। এইজনা এই অর্ধিকাব গ্রলিকে মৌ'লক অধিকার 
। 1717)018/1001060] 11015) বলা হয়। ভীবনের অধিক1%, স্বদ'নতাবু 
অধিকার, সম্পত্তির অধিকাব প্রতি এই মৌলিক অধিকার পযাযনুক্ত | 

স্বাধীন ভারতের শাসনতন্থে ভারতের নাগরিকগণের এইরূপ সাতটি মৌলিক 
অধিকার ল্যান পাইয়াছে। এই অধিকারগুলিল মধ্য নিয়লিখিত চাবিটি 
অধিকার বিশেষ গুরুবপূর্ণ বলিয়া মনে হয। 

১। সাম্যের অর্ধিকাল-__1010176 10১1200%1)1২ 

জাতি, ধম, সম্প্রদায়, স্বা-পুরুষ-নিবিশেষে প্রাঞ্ু সকল নাগাঁবকের প্রতি 
সমান ব্যবভাব কবিবে। প্রাঙ্ী জাতি বাধগের ভিভিতে নাগবিক্গণেব মধ্যে 
ইবষমামুলক্ ব্যবহার করিবে না। আইনে চক্ষে সলল নাগরিক সমান 
এবং কাষের উপযুক্ত বিষেচিতড হষ্টলে ১৭ ন।গা€কেলই সরুকাবা কাজে নিযুক্ত 
*ইবার সমান অধিকার খাকিবে | যে-কোন আকাবে অস্পৃ্তাতা নিষিদ্ধ কৰা 
হইয়াছে । কেবলমাত্র সামবিক এ শিক্ষা-সাক্রাস্ত উপাধি ব্যতীত অগ্গা 
কোনবপ উপাপি গরদান কনা হইবে না। তবে ভারত সকার বর্তমানে 
“ভাত নুত্র' পপল্ম বিভ্ৃবণ', “পদ্ম প্রক্ঠ উপাধি বিভবণ কবি তেন 
সমাজব্যস্থায পাঠ্য প্রতিঠিত না তইলে প্রক্ুত গণ হন সালাম গত হত ৬ 
পানে না। প্রকৃত সাম্য প্রততাকলে উপাবিপ্রদান-প্রথ]। বুভিত ঠ খয়। 
বাঞ্ধনায। 

১। স্বাধীনতার অধিকার -18101)6 100 071790101, 

ভাবতের পঞ্চল নাগবিকেরই বাক-স্বাধনগ্তা ৪ মতামত পুকাশেব স্বাধীনতা 
থাকিবে । ইহা ছাছা, সকল নাগরিক নিরশ্ভাবে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ) সংঘ 
প্রভৃতি গঠন কিতৈ পারিবে । ভারতেব যেকোন অংশে স্বাধনভাবে ভ্রমণ, 
বসবাস, সম্পত্তি ক্রয়বিক্রয়, যে-“কান বৃ্তি গ্রহণ বা ব্যবসায় কণিবার স্বাধ'ন'তা 
গ্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে । সরকার যদি কোন ব্যক্তিকে আটক করে 
তাতা হলে তাহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আটক করিবার কারণ জানাইতে হইবে 
এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাক্কাকে কোন ম্যাজিষ্্রেটেপ নিকট উপস্থিত করিতে 
হইবে ।* বন্দী ব্যক্তি যদি মনে করে যে, তাহাকে অন্তায়ভাবে ৬০ক করা 


২৮৩ রাষ্্রতত্্‌ 


হইয়াছে তাহা হইলে তাহাকে আদালতে উপস্থিত করিবার জন্য হেবিয়াস্‌ 
কর্পাম্‌ রিট (£80983 00109 16) জারি করিবার জন্য আবেদন করিতে 
পারিবে । এই অবস্থায় আদালত যদি আটক ব্যক্তির নির্দোষিতাসম্পকে 
বিশ্বাসী হয়, তাহ1 হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তির আদেশ দিতে পারে। 

৩। ধর্মাচরণের অধিকার-_31806 6০ [99100 01136116807, 

নূতন শাসনতন্ত্র অন্রসারে ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া! ঘোষণা 
করা হইয়াছে । এইজন্য সকল নাগবিকেরই ধর্মাচরণের ম্বাধীনতা থাকিবে । 
বাষ্ট্রের শান্থিশ্'খল! বা জনস্বার্থ ও সাধারণ নীতিজ্ঞানের বিরোধী না হইলে 
প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তাভার ধর্ধাচরণ করিতে পারিবে । সরকারের 
সহিত সম্পকিত কোন ধিদ্যলয়ে ধমশিক্ষা ব্যাপাবে কাঁভাকেও যোগদান করিতে ' 
বাধ্য কর! যাইবে না। 

৪| সম্পত্তিবক্ষার অধিকার-__-1)101)6 60 1১701)016৮, 

আইনের অন্তমোদন ব্যতীত বা ক্ষতিপুরণ প্রদান না করিয়া কাহার « 
সম্পন্তি বাজেয়াপ্ত করা চলিবে নল! বা জনসাধ।বণের শ্বাথে কোন সম্পত্তি, শিল্প- 
ব্যবসার প্রতিষ্ঠান গ্রভণ কর। চলবে না। ১১৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই অপ্িকার-সম্পকে 
কিছু পরিবতন করা ভইয়াছে। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্ধের সংশোধনী আইনের বলে 
জনন্বাথের উন্নতিকল্লে বাষ্টের উপন ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শিল্প 5 ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 
দখল ব! পরিচালনা করিবার ব্যাপক ক্ষমতা প্রদন্ত ভইয়াছে। 

ইহা ছাডাও সংবিধানে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত 
অধিকার ও শাসনতান্ত্িক উপায়ে প্রতিকারের অধিকার বলিয়া আরও তিনটি 
অধকর স্থান পাইয়াছে। 

সংবিধানে উলিখিত অধিকারগুলি যদি কোনপ্রকারে ব্যাহত ভয়, তাহা 
হইলে যে-কোন নাগরিক এই মৌলিক অধধিকারগুলি রক্ষার জন্য সুপ্রিম কোটে 
আবেদন করিতে পারে এবং এই বিচারালয় এ সম্পর্কে যথোপযুক্ত নিদেশ 
দিতে পারিবে। 

এন্কলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুণী অবস্থা 
ঘোষণ! কর! হইলে সেই ঘোষণাকাল বলবৎ থাকাকালে রাষ্ট্রপতি নাগরিকগণের 
স্থপ্রিম কোর্টে” মৌলিক অধিকার রক্ষার আবেদন স্থগিত রাখিবার আদেশ দিতে 
শারেন ॥ স্থতরাং জরুরী অবস্থার ঘোষণাকালে শাসনকতৃপক্ষ এই মৌলিক 
অধিকারগুলি হরণ করিতে পারে। এই ব্যবস্থার দ্বারা বুঝা যায় যে, ভারতের 
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শাসনতন্ত্র একহস্তে যে মৌলিক অধিকারগুলি নাগরিকগণকে দিয়াছে, অপর হস্ত 
দিয়! নাগরিকগণকে সে অধিকারগুলি হইতে বঞ্চিত করিতে পারে । 
(৪১--৪৬, ৪৯-৫০ পষ্টা ) 
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উঃ ইঃ-_নূতন শাসনতস্ত্র অন্তসারে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল একসঙ্গে কেন্ত্ীয় 
সরকার এ ১৬টি রাজ্য সরকারের অবস্থিতি এবং অন্ঠান্ত যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় কেন্দ্রীয় 
৪ রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার ভাগ ও বণ্টন হইয়াছে । দিতীয়তঃ, 
একটি লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা ক্ষমতা বিভক্ত ভইয়াছে। অন্ঠান্ত যুক্তব্াসথ্ীয় 
শ।সনতত্থের হ্যায় ভারতের শাসনতন্ত্র শুধু লিখিত নয়, সাধারণভাবে বলিতে 
গেলে এই শাসনতন্ত্র অনমনীয়ও বটে। তৃতীয়তঃ, অন্ান্ত যুক্তরাষ্ট্রের তায় 
ভারতেও একটি যুক্তপাষ্ীয় বিচারালয় (981)9220 0০57) প্রতিষ্ঠিত ভইয়াছে। 
চতৃথতঃ, এই শাসনতন্্রে কেন্দ্রীর সরক।র এ রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে কিছু 
পরিমাণে বাজণ্ব বণ্টনের ব্যবস্থা] করা হইয়াছে । স্থতরাং যুক্তরাষ্্ীয় শাসন- 
ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতের শাসনব্যবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। 

কিন্ত ভারতের শাসন তন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য গুলি বিঙ্লেষণ করিলে দেখিতে পাএয়। 
যাঁয় যে, যুক্তরাষ্্রীয় শাসনব্যবস্থার অন্তরালে এই শাসনতন্ত্রে এককেন্ত্রীয় শাসন- 
ব্যবস্থার একাধিক নিদর্শন রহিযাছে। প্রথমতঃ, ভারতে একই শাসনত্গ্ন দ্বাবা 
কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির গঠন, প্রকৃতি ও ক।যক্ষেত্র স্থির হইয়াছে । 
রাজ্য সরকারগুলির নিজস্ব কোন পৃথক শাসনতন্ত্র গঠন বা পরিবঙনের ক্ষমতা 
নাই। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রেরে একটি প্রধান ধৈশিষ্ট্য-_রাঁজ্যগুলির মধে 
রাজনৈতিক সমতা--এই শাসনতন্ত্রে কাষকরী করা হয় নাই। তৃতীয়তঃ, 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতাবণ্টন নীতি এরূপভাবে প্রযুক্ত ভইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় 
সরকারের উপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির শাসনভার অপিত হইয়া কেন্দ্রীয় সব্দকারের 
একাধিপত্য সুপ্রতিঠিত কর! হইয়াছে । চতুর্থ তঃ, ভারতের শাসনতন্ত্রে একটি 
যুগ্ম বিষয়ের তালিকা সন্গিবিষ্ট হইয়াছে ও ক্ষমতাবণ্টন ব্যাপারে অবশিষ্ট 
ক্ষমতাসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে সত হইয়াছে । এই উভয় ব্যবস্থার ছার! 
রাজ্য সরকারগুলির যুক্তরা্হলভ স্বাধীন সন্ত ্ষু্র করা হইয়াছে ।" পঞ্চমতঃ, 
সমগ্র ড্রারতের জন্য একদফা নাগরিকত্ব, একটি মাত্র আপীল আদালত এ 
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একটিমাত্র নির্বাচন সংসদ প্রতিষ্ঠা দ্বার এই শাসনতস্ত্রের এককেন্দ্রীয় ভাব স্চিত 
হয়। যষ্ঠতঃ, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুবী অবস্থা ঘোষণাকালে এই যুক্তরাস্্ীয় 
শাসনব্যবস্থাকে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাধ পরিবতিত করিয়] কেন্দ্রীয় সরকার 
কর্তক রাজ্য সরকারগুলির শাসনকণয পরিচালিত হইতে পারে । অন্ত কোন 
ুক্তবাষ্টের শাসনব্যবস্থা এবপ দৃষ্টান্ত বিবল। স্'তরা* ভারতের শাসনব্যবস্থাকে 
এককেন্দ্রীয় প্রবণতাধুক্ত মুক্তরাষ্্ী না বলিয়া যুক্তবাস্্ী-গ্রুবণতাধুক্ত এককেন্দ্রীয় 
শাসনব্যবস্থা বল! অধিকতব যুক্তিযুক্ত । (২০৭--২১০ পৃষ্ঠা) 
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উঠ ইঃ_ আইঈন-প্রণযন-সম্প্কে প্রত্যেক যুক্তবাষ্টরে কেন্দ্রীয় পরকার এ রাজ্য 
সবকারগুলিন কক্ষের পখক কবিয়। দে ৪যা ভয় এবং শাসনতশ্ব কর্ভক নির্ধারি ৬ 
কেন্ধীয় তালিকাতুক্ত বিষষ গুলির উপনু কেন্দ্র স্বকার আইন প্রণয়ন ও শাসন 
পপিচালনা কবে। অপরদিকে রাঁজ্যতালিকানুক্ত বিষয়গুপিব উপব রাজ্য 
সবকারগুলি কর্ভত্ব করে| কেন্দ্রীয় 9 রাজা সবকাবশ্ালিৰ কক্ষের পুথক ভইলেও 
সবকাবী কাজের শ্রষ্ন পরিচালনা জন্য উভ্তয় স্পাবের মধো যাহাতে 
সহযোগিতা থাকে তাভার এ বানস্ত। করা ভথ 

যধি৪ আইন প্রথযন বিষবে প্রাজ্য স্রকাবগ্ডলিব কমক্ষেত শাসনতন্থ কঠক 
পৃথক করা হইয়াছে তথাপি নিয়পিখিত তিনটি ক্ষেত্রে কেন্া'য আইনসভ' 
পাজাতালিকাহক বিষয় সন্থন্বধে আইন গ্রণযন করিতে পারিবে । প্রথমত, 
যি দুই ব| ততোবিক বাঙ্গের আইনসভা কেন্দ্রীয় আইনসভাকে কোন বিষয়ে 
আইন প্রণয়ন করিতে অন্তরোধ কবে তবে কেন্দ্রীয় আইনসভা এ বিষযটি রাজয- 
তালিকানুক্ত হইলেও এ বিষয়ে আন প্রণয়ন কবিতে পাবে । ছ্িত*হতঃ, 
কেন্দ্'য় পালামেণ্ট সাভাব উচ্চ পরিষদ অথাৎ রাজ্যসভা দুই-তৃতীয়াংশ সদশ্যের 
প্োটে যদি এই মনে প্রস্তাব গ্রভণ করে যে, কোন বাজ্য-তালিকান্ুন্ত বিষয 
সম্বন্ধে জাতীয় কল্যাণের জন্গা কেন্দ্রীয় আইনমভার আইন প্রণয় কবা উচিত তাহ! 
গইলে এ বিষয়টি সম্পকে পালাথেন্ট আইন প্রণয়ন করিতে পাবে । তৃতীয়তঃ, 
বাষ্টপতি কক জরুবী অবস্থা ঘে।বণাঞ্চালে কেন্দ্রীয় পার্লপামেপ্ট সভা যে-কোন 
বিষষে আইন প্রণয়ন কবিতে পারে এবং কোন বাজ্য শাসনতান্ত্রিক অচল 
অবশ্থার স্থাষ্ট হইলে পার্লামেণ্ট র'জ্য আইনস'ভার স্থান অধিকার করিতে পারে । 

যুগ্ম বিষয়গুলির উপর উভয় সরকারই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-_আইন, প্রণয়ন 
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করিতে পারে। কিন্তু যুগ্কতালিকাতুক্ত কোন বিষয়ে র।জ্য আইনসভা ঘার] 
প্রণীত কোন আইনের সহিত যদি পার্লামেন্ট প্রণীত কোন আইনের বিরোধ 
হয়, তাহ! হইলে পার্লামেন্ট প্রণীত আইনই বলবৎ হবে । 

শাসনসম্পক-শাসন পরিচালন। সম্পরকে উতয় সরকারই নিজ নিজ এলাকায় 
স্বাধীন থাকিবে । কিন্তু সংবিধানে স্স্পঈভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পাজ্য 
সরকারগুলির শাসনক্ষমতা একপভাবে প্রয়োগ করিঠত হইবে যাহাতে কেন্দ্রীয় 
সরকারের শাপনক্ষমতা ব্যাহত না হয। দিতীযতঃ, কেন্ত্ীয শাসনকঠপক্ষ 
প্রয়োজনক্ষেত্রে রাজ্য সরকার গুলিকে নিদেশ দান করিতে পারিবে এবং কেন্দ্রীয় 
সরকার কক গুদন্ত নিদেশ অগ্গসারে রাজ্য সরঞাবকে শাসনকায পরিচালন 
করিতে ভইবে। ভাতীয়তঃ, সামরিক অখবা জাঠীয স্বাথসম্পফিত কাঁবণে 
রুত্বপুন বিবেচিত হইলে যানবাহন চলাচল বাধস্থ। শি্ধাণ ৭ রক্ষণাবেক্গণ 
সম্পরকে গ্রয়োজনক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সবকাব রাজ্য সবকাবঙ্থণিকে নিদেশে দান 
করিতে পাখিবে এবং এই শিদেশ অচ্সারে রাজ্য সবকারঞ্জলিণ কাজ করিতে 
হহবে | যধি কোন বাজ্য মগকক্ণ কেপ্রাম সরকার কড়ক ঠদও কোন নিদেশ 
উপেক্ষ। করে, ভাত ভইলে পাঞ্ঈুপরি এই উ/পক্ষাকে শ[সনতর্ধে অচলাবস্থার 
উদ্চন মননে করিতে পারেন এব সেজন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্তা অবলগ্গন করিতে 
পারেন। 

কেক জরকাবের সঠিত রাজ্য সবকাবগ্ছলিব সম্পক বিচার করিধ| রাজ) 
সপরকাবখলিকে কেন্রীয় সরকারের অধস্তন গ্রাতানধি মাহ বালিতে পারা না 
“গলে এ কথ। সঙ যেঃ কেনায় পরকার মাপাভাবে রাজ্য সরকারশ্ণির 
উপর তাহার কত বিস্তাগ করিতে পারে। (১৯৪--১৯৮ পা) 

8, 15৯0)111) 019811 61)9 90175116001010%17011)02051)11) 0১0৮৮ 01) 
1189 0901051] 01 965৩5 (78059 13150)110) 2000 0019 1105856 01 1%১01)19 
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ডু ইহ রাষ্ুপতি, রাজ্যসভা ৪ লোকসভ। লইষা কেন্ত্রীর আইনসভা 
গঠিত। ক্ষমতাব দিক দিয়া গ্েখিতে গেলে রাজ্যসভা অপেক্ষা লোকসভার 
ক্ষমতা অধিক। 

১। সাধারণ আইন-প্রণয়ন-ব্যাপান্পে উয় কঙ্ষই সমক্ষমতার অধিকারী । 
আইনের প্রস্তাব যে-কোন কক্ষে উখবাপন কবা যায় এবং একদি কক্ষ কতৃক 
গৃহীত হইলে অপর কক্ষে উপস্থিত করা হয় । উভয় কক্ষের মধ্যে মতান্তর ঘটিলে 

১৯--(২য খণ্ড) 


২৯৪ রাষ্্রতত্ব 


এবং ছয় মাসের মধ্যে মীমাংসা না হইলে রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের যুগ্ম অধিবেশন 
আহ্বান করিয়! সংখ্যাধিক্যের ভোটে প্রস্তাবটি পাস করাইতে পারেন। লোক- 
সভার সস্যসংখ্য। রাজ্যসভার সদশ্তসংখ্যাপ্ন ছিগুণ। স্তরাং যুগ্ম অধিবেশনে 
লোকসভার মত সাধারণতঃ প্রাধান্ লাভ করে। 

২। দ্বিতীয়তঃ, আয়ব্যয়-সম্পকিত ব্যাপার একমাত্র লোকসভাই নিয়ন্ত্রণ 
করিতে পারে বলিলেও অতু!ক্তি হয় না । কারণ, ব্যয়ের দাবির প্রস্তাব রাজ্য- 
নভা কেবলমাত্র আলোচনা! করিতে পারে, কিন্তু ভোট দিতে পারে না। 
রাজন্ব বিল লোকসভায় প্রণম পেশ করিতে হয় এবং এই সভা কর্তৃক অনুমোদিত 
হইলে রাজ্যসভায় প্রেরিত হয়। রাজ্যসভা যদি কোন পরিবর্তনের প্রস্তাব 
করে তবে লোকসভ! তাহা গ্রহণ বা বজন করিতে পারে । লোকসভা কতৃক . 
উত্থাপিত প্রস্তাব রাজ্যসভায় প্রেরিত হইবার ১৪ দিন পর পর্যস্ত যদি রাঁজ্য- 
সভার সুপারিশসহ অথবা বিনা সুপারিশে লোকসভায় প্রেরিত না হয়, তবে 
উক্ত প্রস্তাব লোকসভার মতান্চযায়ী আইনে পবিণত হইবে। 

৩। ভারতের মন্ত্রিপরিষধও লোকসভার নিকট দায়ী। রাজ্যপভা অনাস্থা 
প্রস্তাব পাস করিয়াও মন্ত্রিপরিষদকে অপসারিত করিতে পারে না। 

৪। তবে একটিমাত্র ক্ষেত্রে রাজ্যসভাব বিশেষ একটি ক্ষমতা আছে। 
রাজ্যপরিমদ যি দুই-তৃতীয়াংশ সদন্তের ভোটে এই মঞনে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, 
জাতীয় স্বাথরক্ষাব জঙ্ক কেন্দ্রীয় আইনপরিষধের রাজ্য তালিকানুস্ত কোন 
বিষ্যসম্পকে আইন প্রণয়ন কর] যুক্তিযুক্ত তাহা হইলে কেন্দ্রীয় আইনপররিষর 
এ বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে পাবে। (১১৮--১২০ পট) 
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উ? ইঃ-_নির্বাচন _ রাষ্ট্রপতি সাধাবণতঃ ৫ বৎসরের জন্ত নিবাচিত হন 
এবং পুনমিবাচিত হইতে পারেন । রাষ্্ণতি-পদপ্রার্থীকে ৩৫ বৎসর বমস্ক 
ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে! ভারতীয় পার্লামেন্ট সভার উভয় কক্ষের 
লদশ্তগণ ও রাজ্যসমৃহের নিয় পরিষদের নিধাচিত সদশ্তগণ কক একক হস্তান্তর- 
যোগ্য গোপন ভোট দ্বার! রাষ্ট্রপতির নিবাচন হয়| 

পদমধাদা--রাষ্পতি হইলেন ভারতের সর্বপ্রধান ও সর্বসম্মীনিত নাগরিক । 
তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিনায়ক ও তাহার নামেই কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাধ পরিচালিত হয়। কিন্তু ভারতে রাষ্ট্রপতি শাসনক্ষমতার উচ্চতম কর্তৃপক্ষ 


পরিশিষ্ট ২৯১ 


হইলেও কার্ধতঃ তাহাকে প্রধানমন্্ীব নেতৃত্বে ্ররিচাপণিত মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ 
অন্লারে শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হয়| বাগ্র-পরিচালনার দায়িত্ব কাধতঃ 
মন্ত্রিপবিষদসহ প্রধানমন্ত্রার উপর স্তন হইয়াছে। 

ক্ষমতা__শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপব প্রদত্ত ক্ষমতাসমৃহকে সাধারণতঃ 
পচ ভাগে ভাগ কর! হয়, যথা, 

১। শাসন-পরিচালনার ক্ষমতা ( 5 )) 

২। আইন-প্রণয়ন ক্ষমত। ( [50101515019 1১0৬০: )7) 

৩। অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা (7710181018] 1১0 ৬৫৮5 ) ) 

৪| বিচার-বিষয়ক ক্ষমতা (700101%] [১০৬0৪ ) 

৫€| জরুরী ক্ষমতা (1117616600% 1১001৯ ) 

(ক) জক্রী অবস্থার ঘোষণা, (খ) বাজ্যগুলিপ শাসনতান্ত্রিক অচণ অবস্থার 
ঘোষণা, (গ) অথ-সংক্রান্ত জরুরী অবস্থার ঘোষণ1। (৬২ _৬৭ পৃ) 
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উঃ ইঃ__গঠন-_এক্জন প্রপ।ন বিচারপতি 9 অনধিক সাত এন বিচার- 
পতি লইয়া! এই আদ।শণ৬ গঠিত হয়। বর্তমানে গুধান বিচারপতি ব্য৬।৩ 
অ।র& ১৩ জন বিচারপতি লইযা এই আদালত গঠিত জইয়াছে। গাঞ্রপতি 
ইভাদিগকে নিযুক্ত করেন এবং পিচারপতিগণ পগ্টি বৎসর খয়স পমন্ত কাম 
করিতে পাত্রেন। 

ক্ষমতা--১। আধিম- কেন্দ্রীয় সপকার ৭ ঝাজ্য কারের মদে অগব| 
ছুই বা ততোধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে শাপন ভার্রিক বিষরসম্পকে বিগোধের 
মামাংসা করা । 

২। আগীল--ধিভিন্ন রাজ্যের উ৮ আদালতের দেপানী ও ফৌজদারী 
মামলার পায়ের বিরুদ্ধে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেতে আপীল “শানা। 

ও| পরামশ- রাষ্পাতর অগ্চরোধক্রমে শাসনতন্থের ব্যাখা সম্পকে 
মতামত €ে ওয়] রর 

৪। মৌলিক অধিকান্র__নাগরিকগণের শাসনতগ্্রে উল্লিখিত মৌলিক 
অধিকার রক্ষা কর1। (১৩৪ -_-১৩৭ পুঠ1) 

11, 7007 9099 609 [0121010 15890195186079 ০১076120৮21 00001 
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২৯২ বাঞ্তন্ 


উঃ ইঃ-_নৃতন শাসনতন্ত্র অন্তসারে ভারতে দায়িত্লীল শাসনব্যবস্থা প্রবতিত 
হইয়াছে । দায়িত্বশীল সরকারের তাংপব হইল যে, ধাহাপা শাসনকাধ পরিচ।লন। 
করেন তাহারা আইনমভাব নিকট তাহাদেপ শাসন-পরিচালনা নীতি ও কাব- 

মের জন্ত দায়ী থাকেন। ভাবত সংকাধেব কান নিয়লাখত উপায়ে আইন- 
সভা কক নিয়ন্ত্রিত হয় 

১। আইনস'ভার সধস্তগণ অর্ধিবেশনেধ সময বিভিন্ন বিধযে মন্ত্রীদের প্রথথ 
জিজ্জসা করিতে পারেন এবং মন্ত্রিগণের প্রশ্নের উন্তর দিতে হয। 

২। সদস্যগণ কে।ন মন্ত্রীর ন্টাধ কাজের 'প্রাতবাধস্ববপ অধিবেশনের সময 
“মুলতুবী প্রস্তাব? (.8010010)11)61111010110)1) ) আনয়ন করিয়া বিষখটিৰ ওত ণাৎ 
আলপোচনা করিযা ভে।ট লইবার পাখী কারিতে পারেন। 

৩। মন্িঘভার বা কোন মন্ত্রী কাজ অপছন্দ হইলে ৬ারততেণ ভাইন- 
সভার নিয় পরিষদের অথাষং পোপসভাব যে-কোন অধ মন্বিঞভান বিরুদ্ছে 
অনাস্থাচচক প্রস্তাব পেশ করিতে পারেন । এই প্রস্তাণ পাস হইলে মন্ত্রিগণেব 
পদঙ্য।গ করিতে ভয। | 

৪ আরকাব পক উখ্খাপিও 'মাধবাযের গআ্তাব অগমোদধন ন। করিয়া ৭ 
লোকস৬] মন্বপেতিষদের কান নিষস্বণ করিতে পাবে | (৮৫--৮৮ পু) 
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উঃ ই2 _গ৯ন--ভারতেব কেনায় আহঠনয়ঙা পাগামেন্ট, বার্্পতি, পাঁজা- 
»ভা 9 লোকসঙ1 লইবা গঠিত। রাজাসঙ। অন্ক ২৫০ সদ লইয়া গঠিত 
হয়। নাজ্যসভার বধঙুমান সধলকথতা ১৩৮ জন। ব্রাজ্যসভার ২৩৮ জন 
সদ্ঙোর মধ্যে ২১৮ জন বিভিন্ন বাজ্যের নিমকক্ষের সদশ্যগণ কতৃক একক- 
হস্ত ন্তরযোগ্য ভোটে সমানানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে পরোঙ্গে নিবাচিত 
হইয়। থাকেন। কেন্দ্শাসিত অঞ্চল হইতে ৮ জন নিবাচিত হন। মবশিঞ 
১২ জন সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক বা সমাজসেবক বা বিশেষ বিষয়ে অভিভ্ঙ ব্যক্তি- 
গণের মধ্য হইতে রাঙ্পতি মশোঁনীত করেন । রাজ্যসভা স্থায়ী পরিষা। বে 
প্রত্যেক ছুই বহংসর অন্তত্ন এই সভার এক-ভঙীযাংশ সদঙ্চের অবসর গ্রহণ 
করিতে হয়। উপ-বাষ্্পতি এই সভার সভাপতিত্ব কবেন। 

নিয়পরিষ। লোকসভ। অনধিক ৫১০ জন সদশ্ত লইয়া গঠিত। ব্রাজ্যগুলির 
ভোটদাতাগণ প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিতে জনসংখ্যার 
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অগপাতে ৪৮১ জন সদ্য নির্বাচন করেন। কেন্ত্রশাসিত অঞ্চলগ্ুলির প্রতিনিধি 
সংখ্যা হইল ১৬, রাষ্ট্রপতি কর্তক মনোনীত ১৩। সবসমেত লোকসভার সদশ্য- 
সংখ্যা হইল ৫১০। এই সদশ্তগণের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর, আন্দামান, লাঙ্ষাহীপ, 
ইঙ্গ-ভারতীয ও আসামের উপজাতির সদশ্তগণ বাঞ্পতি কতক মনোনীঙ হন। 
শিল্পপ্রিষপেপ কাযকাণ সাধারণতঃ ৫ ধঙসর। খুঞবে ভখপী অবস্থায় এই 
কামকাল পালামেন্ট এক বৎসর বৃদ্ধি করিতে পারে । বাষ্টপতি ৫ বৎসরের পূর্বে 
এই সভ। ভাঙ্গিয় দিতে পারেন। কাম পরিচাশনার জন্ত লোকসভা এব জন 
"্পীকার শিনাচন কবে। 

ক্ষমত| কেন্দ্রীয় পালামেন্ট সঙ। আন্য পাঞ্নিরপেক্ষ খ্বাধান-শাব্টম ক্ষমতার 
আধূৃকারী তইগে৪ এই সশার ক্মমত| শামন হঙ্ব-শির্ধাখিত গর্ত মধ্যে প্রযুক্ত 
| মৌলিক আধকার-বিবোদী কোন আউশ গণয়ন করিধাব বা শাসনতন্ত্র 
(শর্দাবি৬ রাজ্য সপকারগুলণি? মাইন গ্রণধন ক্ষমতার উপর ই সম্ভার কোন 
ফমত| নাউ | এই পা যুঞ্তবান্ীয় হালকা ৩ ধুখতা[শকাযক বিষয় গুলির 
উপব 'আধন প্রশরন কপতঠে পরবেন ৬৬ বক্ষেব সম্মতিতে আহতদের ভস্তাব 
2515 হইলে এাহপা তল সম্মতিঠে আইশ পান হয়ু। ৬ভয পরিষদ কঠক 
-*ঠ আইন শাপতি প্রথমবার অগমো ধন প| গন দ্িঠীয়বার বাস্পাতির 
শিকট গক্ত 'মাইন উপশাপিহ হনে হাহাকে সম্মতি বিতেঠ হইবে | অথ- 
স"ণানু প্রস্তাবন কহীবাপে পাম ঠয়। তবে এ বিষয়ে শিয়প।বিধদধের ফমত। 
অধিক 1 পাঞ্ুপাঠি কতক করা অবঙ্থা ঘাবন। পালাখেন্টর অনমোদন্সাপেক্ষ। 
কু] অপন্থ। ঘোযণাকালে অথবা বাজ হা বাহক অন্ুগ্ধ হ ইখ পালামেন সভা 
“|জ্যঞাগপাকও শিষসের উপর আইন প্রণধন করিতে পারে । পাপামেন্ট 
সার শিখাচিত সদল্যাগণ প্রাইীপতির শবাচনে অশশ গ্রহণ কখিতে পাঙেন। 
পাপামেন্টেপ্র উভয় কক্ষের সদলাগণ উপ-পহ্ুপূতিকে শিবাচন কবেন। শাসন তন্ধের 
ণিক্কধাচবণেব জগ্ঠ পালামেন্টের বেকোন সভ] বাধপতির শিকুদ্ছে অভিযে!গ 
আনধন +রি2৩ পাবে এবং উভ। কঙক্গের বিশেষ সখ্য তভাটে বষ্টপতিকে 
পদট/ভ করা যার । পাপাষ্েট উহদ কক্ষের ও সংখ্যক ভোটে গৃহতি প্রস্তাব 
আশয়ন করিয়া এ্রপ্রিম কোট ৪ উদ্চ শিগারাপয়ের বিচাবপত্িগণকে অবধারিত 
অণদাচারণ বা আখোগ্যভাৰ জগ্য অপদাবণ করিতে পাবে । কেঞ্রীয় মন্ধিনভা 
গ্ে।কমভাধ নিক্ট ধাধী | শাসনতন্ সশোধন করিবার ক্ষমতা পালামেন্টে 
হনে ঠ্যন্ত হইয়াতে। তাং দেখা যা বে ভাগের পালামেন্ট সভা ইহার 


২৯৪ রাত 


বিস্তৃত ক্ষমত| পরিচালন? দ্বারা একদিকে যেমন ভাঁরতের জনমত সজাগ রাখে, 
অপরপক্ষে তদ্ধপ শাসনকর্তভপক্ষকে নিযস্থ্িত করে। (১১৬--১১৮ পৃষ্ঠা) 
19, 413)18011দন 6110 11094161010 2100 10007 01 0716 (০৪120: 01 & 
90910 11) 61)6 11001770101), 
উঃ ই: পদমধাদ।|_-পঃচ বংসপের জন্য বাষ্টপতি কক নিযুক্ত একজন 
রাজ্যপাল প্রত্যেক ব্াজ্যে আছেন । ঠিনিই বাজ্যেব প্রধান শাসনকর্তা এবং 
তাহার নামেই বাজ্যের শাসনকাম পরিচালিত তয়। ্লাষ্পতির স্তায় রাজ্য- 
পাল? মন্ত্রিসভার পরামর্শা্সাবে নিখমতান্ত্রিক শাসক ভিসাবে কাজ করেন। 
রাজ্যপাল যদি কোন সময়ে মনে কবেন যে, বাজ্যেল শাসনব্যবস্থা শাসনতান্ব্িক 
আইনান্ঘস।রে পরিচালন! করা, সম্ভব নয, তবে তিনি এই মর্মে রাষ্টপত্িকে 
বিবরণ পেশ কবিত্ঠে পাবেন | রাঞ্পতি ইচ্ছা কবিণে রাজ্যপাল কর্তক প্রেরিত 
বিবরণীর ভিনিতে একটি খেষণ। কবিযা রাঁজ্যেব শাসনভার ম্বয়* গ্রহণ করিতে 
পাবেন । এপ ঘোবণাব পর পাধাবণ ত: কেশ্টীয় সরক্কাবের নিদেশ অনুসারে 
রাজ্যপাল রাজযটিএ শাসনকাষ পপিচালনা করেন । একমাহ আসামের ঝাভা- 
পালেন্ধ উপজা৩ অধুযমিত এলাকাগ্ুণি সম্পর্কে ঘটি বিশেষ ক্গমত। আছে, 
যাহ] তিনি মন্ত্িপ ভার পরামশ গ্রহণ নাকণিয়া নিজের ইচ্ছায় প্রয়োগ কনিত্ডে 
পারেন। 
ক্ষমতা--১। শাসশখিঙ|শীয় মতা , 
২। আইনবিষখক ক্ষম 5) 
৩। অথবিবয়ক ক্গমত! 
৪। বিচারবিধয়ক ক্ষমতা । (১৪৪-_-১৫০ পষ্ঠ1) 
14. ৬৬17৮৮80001) 10 সিন 10101 ি1)62160705 01 0070 15921515)0 719 
20 ৬৬6১৪ 1301)15] 
উঃ ইঃ_-পশ্চিমবঙ্ের আইনসভ।| দ্বি-কক্ষ বিশিষ্। রাজ্যপাল, বিপান 
পরিষদ ও বিধানস৬া লইয়া এই আইনস'ভ। গঠিত । | 
কাষ ১-- 
১। রাঁজ্যতালিকাহুক্ত ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষযগুলি সম্পকে আইন 
প্রণয়ন কর] ও পুরাতন আইন সংশোধন করা । 
২। রাজ্যের বাৎসরিক আয়-ব্যয় মঞ্জুব কবা। যে-কোন কর ধার্ষের 
প্রস্তাব ও সরকারী অথব্যয় আইনসভার অন্রমোদনসাপেক্ষ। " 
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৩। প্রশ্নোশ্তর, সমালোচনা ও পরিশেষে অনাস্থান্থচক প্রস্তাব দ্বারা 
আইনসভা মন্ত্রিসভার কায নিয়ন্ত্রণ কর]। 

৪1 আইনসভা ইহার আপাপ-আলে।চনার ছারা দেশে জনমত স্থষ্টিতে 
সাহায্য করে। (১৫৯--১৬০ পৃষ্ঠা ) 
15, 7008011])0 6009 07620198610 01 90১0 ষ্ঠ 0710] 21) [01018 

উঃ ই2--১। সুপ্রিম কাট _সবভারতীর সবোচ্চ বিচারলয়। ইহার 
আদিম, আপীল, পরামর্শ ও মৌলিক অধিকার সম্পফিত ক্ষমতা আছে। ইহা 
একাধারে সবভারতীয় ফৌঞ্ধারী ৪ দে গযানী মামল! সম্পর্কে উচ্চতম আদালত 
ও যুক্তরাষ্বীম আদালত । ধাষ্টপর্তি কর্তৃক নিষুক্ত একজন প্রধান বিচারপতি এ 
১৩ জন বিচারপতি লইয়! এই মাদালত গঠিত। 

২। উচ্চ আদাশত _গ্রত্যেক বাজ্যে এইবপ একটি আদালত আছে। 
একজন প্রধান বিচারপতি ৪ অগ্গাগ্ত ধিচাবপঠি লইয়া উচ্চ আদালত গঠিত 
তয়। ক্ণিকাতা, বোগাই এ মাঞ্াজ ব্যতী৩ অল্যান্া পাজোপ উচ্চ আদালত- 
গুলি নিয় আদধালত শইতে আনীতঙ ফেৌৌঁজদাণী ও দে পয়ানী উভয়বিধ মামলার 
আগাল শুনে । কলিকাতা, বোম্বাই ৭ মাদ্রান্গের উচ্চ আদালতগুণির আদশ 
৪ অ।পীল উভমবিধ ক্ষমতা আছে। 

উচ্চ আদালশেপ নিতে প্রত্যেক রাজ্যে ঞয়ানী ৪ ফৌজধারা মামলার 
না 2 শ্রেণীর 'দাদালত আছে, যথা, 


দেওধানী ফৌজদারী 
৩। জেপাজজেব আদালত ৩| সেসন্স্‌ জজের আদালত 
সাজজের » সহকারী সেসন্স জজের আদালত 
৪। মুনপেষ ্ ৪1 খ্যািছেটের (প্রথম, ্বিগায় ৪ 
তীয় শ্রেণীর ) ও অবৈতনিক 
ম্যাঙ্িট্রেটের আদালত 
৫। পঞ্চায়েত ৫! পঞ্ধায়েত আদালত 


জেলা ও পসেসন্স জজের৪ আদিম এ আপীল ক্ষমতা আছে। মুনসেফের 
আদালতের বায়ে বিরুদ্ধে জেলাজজের আদালতে ও সাধারণ ম্যাজিষ্রেটের 
রায়ের বিরুদ্ধে সেসন্স জজের আদালতে আপীশ কবা য|য়। কলিকাতা 
প্রভৃতি প্রেসিডেন্সি শতরে দেওয়ানী ও ফৌজধাবী মামলার জন্ত নগর আদালত 


২৯৬ রাষ্ট্রতত্ব 


(05 0০82), প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত ও ছোট আদালত আছে। 
গুরুতর ফৌজদারী মামলার বিচার জুরীর সাহায্যে পরিচালিত হয় । 

(১৩৪-_-১৩৭, ১৭২--১৭৬, ১৮১ পৃষ্ঠা ) 

10. ৬179৮750100 01066101708 01 17171011)9116185 01011010078 2 


দূ রি 
সড10: 519 8119 10211001179 50071995301 19৮610116) 9 


উঃ ইঃ_-প্রত্যেক শহরে একটি করিয়া পৌর-প্রতি্ঠান খাকে । করদাতাদের 
ভোটে চার বৎদরের জন্য নিধাচিত রাজ্য সরকার কর্ভক নির্ধারিত নির্দিষ্ট সংখ্যক 
সদন্য লইয়া পৌর-প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। সদশ্যগণ ছারা নিবাণ্চত একজন 
চেয়ারম্যান হইলেন পৌর-প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকা । 

কাষ-_-পৌর-প্রতিচান ৪ অন্থাঙ্গ স্তানীয় স্বাযসুশাসনমূলক যে সমস্ত গ্রতিচ্গান 
গ্রামাঞ্চলে বা শহরাঞ্চণে কাজ কবে, তাহাদের কাজ প্রধানতঃ চার ভাগে ভাগ 
করাযায়। খখা»_ 

১। জনগ্ৰাপ্তয এক্ষামূলক কাজ) ০ 

২। জননিরাপ ভা রঙ্গামুলক কাঁঞ ২ 

৩। জণস্সবিধ! সষ্টিমূপক কাজ ; 

৪। জনশিক্ষা ('প্রাথামিক ) বিস্তারমূণক কাছ। 

আয__জমি এ বাণীর উপব পাখ কর, জল, আলো ও ময়লা নিষ্কাশন 
ব্যপশ্থার জগ কর, যানবাহনের উপব কর, হট, বাজার, চেতৃ, পশ্ভত্যাব উপর 
খুকু, বিভিন্ন পেশাদার, ঘথ।, উকিল, ডা্শর, বাবসানী প্রভতিব উপর করাল) 
সরকারের শিক হইতে সম সমধ প্রাপ্ত সাহাযা, খণ গভণ প্রতি । 

(২৩২--১৬৩ পু্ঠা ) 


11. 1)65৮10)6 01866 02210181101) 21101 10170010105 01 011 1)1৯6০ে) 
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উ? ই€__গঠন-_এক আল্লাম ব্যতীত ভারতের সবন্র গ্ুত্যেক জেলায় একটি 
করিয়া! জেলাবোড আছে। বাজা সবকাব নিধাপ্রিত কমপক্ষে নয় জন চার 
বৎসরের জন্ত নিবাচিত সন্স লইয়! বোড গঠিঠ হয়। বোঙেল সাস্তগণ একজন 
চেয়ারম্যান ও এক বা দুই জন ভাউস-চেধ1রম)ান শিব।চিত করে | 

কাজ-_১৭ নং প্রশ্নেণ উত্তর দ্রষ্টব্য । স্বায়নুশ।সন প্রতিঠান গুলির কাজগুলি 
উদ্দীহরণস্ভ পিখ, যেমন পানীয জল সরবরাহ করা। গ্রামাঞ্চলে এই কাজ 


পরিশিষ্ট ২১৭ 


পুকুর, কূপ বা নলকুপ খনন করিয়! কর! হয়, কিন্তু বড বড শহরে কণেন জল 
সরবরাহ করা হয়। 
(২৬৪-_২৬৫ পৃষ্ঠ। ) 

18, [0590৭8 617০ ০093019) ঞা] (00060501050 016 ৭6)88180৩ 
&00 00116060701 90 111018%0 1)1১7108, এ তি 

উঠ ই?-_ভারতের প্রত্যেক ব্াজ্য কতকগুলি জেলায় বিভক্ত এবং এই 
জেলাগুলিই হইল শাসনব্যবন্থার প্রধান অঙ্গ। আর জেলার ম্যা্ডিষ্টেট 
হইলেন এই শাসনব্যবস্থার মেরুদণ্ড। উপজাতি-অধুযুখিত এলাকায় ম্যাজিষ্রেট 
ডেপুটি কমিশনার নামে পরিচিত। 

বুটিশ শা,মকালে মাাগিঠেট আই, সি. এস, কম্চাবী ছিলেন । স্বাধীনতা- 
লাভের পর তিশি আই. এ. এসএ কমচারী। গুতিযোগতাহপক লিখিত, 
মৌখিক ৭ স্বাধ্য-সম্পকিত পরাক্ষা করিয়া উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন যুবকগণকে 
এই পদে নিঘু্ু কথা ভয | 

মাঃপিছেট একদিকে গেলাম্পাসনে সবময় বত, অপহদকে জেলার বাস 
আদা ক্বিবাল ভাবল তাভাব উপব শ্ন্ক | ইভ। হা, তিশি আবার যৌছধাণা 
মামার বিচাবপ করিখা থাকেন । প্ুণিশ সাহাধ্যে লেলাখ শান্তিরক্ষা কৰা, 
কবি, শিক্ষা, সেচ, বন, কধিধণ- ধান) স্থানীয় স্বাথশা।সন প্রতিষ্ঠান ৯তর কাজ 
তাহাকে পলিধশন এ প্রযোজনন্দেহে নিন্ত্রণ করিতে ২য়। 

(জল-শাস্াকর উপর হাজার ভাজার জাবের সগছচখ দর করে। 
কভপাং ভাহ।কে শপু সনদ ₹হলে চুল না। হাতার মনো ভানপ্রিয় নেতার 
গুণ থাক ৮ শিষ্টের পাপন এ ভুষ্টুর দমনই হইল জেলা শাসকের অগ্কতম 
প্রধান কিবা | 

দেল।-শাপক একদিকে শাসক এ অপবাধিকে বিচারক । শাসন 
& বিচার এই ঢুঠটি ক্ষমতা একই তস্তে কেখ্সা55 হইনণে ব্যক্তিঙ্গানীনতা 
ক্র্গী তই পারে । এই কারণে জেল|-শাসককে বিচাবক্ষমাতার ভারমু্জ করা 
কাম্য। (২৫৬__২৫৭ পরষ্ঠা), 

10. ৬৮118115165 7816)100৬ 1118 21005716001 1110)110061751)000010) 
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21) 1116 00014110601 007 01701188530 01 81011 5 201115 ১1009, 
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২৯৮ রাষ্রতত্ব 


উঃ ইঃ--ভারতে অর্থবিষয়ক বিল বলিতে নিয়লিখিত পায়ের প্রস্তাবগুলিকে 
বুঝায়, যাহাদের বিষয়বস্ত হইল £ 

১। করধাধ বা কর বিলোপ, বা মকুব বা কর পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ । 

২। সরকার কুক খণগ্রহণ নিয়ন্ত্রণ । 

৩। সঞ্চিত তহলিলে বা আকম্মিক ব্যয়নিবাহ তহবিলে টাকা জমা দেওয়া 
অথবা উক্ত তহবিল হইতে টাকা উঠান। 

৪। সঞ্চিত তহবিল হইতে অর্থ ব্যয়। 

৫। কোন ব্যযবরাদ্দকে সঞ্চিত তহবিলের উপর ধাধ ব্যয় বলিয়া ঘোষণা 
কন! অথবা এইবপ ধাধ ব্যয়েব পরিমাণ বুছি করা। 

৬। সঞ্চিত তহবিল খাতে অগ্ গ্রহণ করা। 

৭। পুর্ব-বণি'ঙ পাঁচ সশ্রিষ্ঠ যে-কোন ব্যাপার । কোন বিল অর্থ- 

২ক্রান্থ কিনা এ সম্পর্কে লোঞ্সভার স্পীকারের শিদ্ধস্ত চুঢান্ত বলিয়। 

পরিগণিত হয়। 

সংবিধানের নিদেশ অনুসারে বাষ্টপতি প্রত্যেক আগিক বংসরেকন একটি 
আন্ষমানিক আবয-ব্যমের হিসাব পার্ণামেণ্টেব উদ্ভয় কক্ষে উপস্থিত কবেন। 
অর্থমন্ত্রী লোকসভাব এই খাঁভেট পেশ কর্রিঘা বতুতা প্রদান কবেন। বাজেটে 
ব্যযের হিসাব হইাগে দেখান হয়। গুথমভাগ হইল কেন্দীয সঞ্চিত তহবিলের 
উপর ধাঁধ ব্যয় এবং এই খ্যয পালামেণ্টের বাখসরিক অগ্মোদনসপেক্ষ ন] 
হইলেও এই ব্যয় সম্পর্কে উভয় পরিষদে আলোচনা হইতে পারে। ছিতীষ 
ভাগ হইল কেন্দ্রীয সঞ্চিত তহবিলেব উপব ধাষ অন্থান্ত ব্যয় এব* এই ব্যধগুলি 
লোকসভার বাৎসপ্রিক অন্মোদনসাপেক্ষ। পাপামেণন্টে উভব শ্রেণীর ব্যয় 
সম্পর্কে আলোচনা চলিবার পর দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যয়গুলি মঞ্ুপীর জন্া দাবী 
কর] হয় এবং এসম্পর্কে ভোটগ্রহণ করা হয়। একটি নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে এই 
আলোচন] ও ভোটগ্রহণ শে করিতে হয়। লোকসডা ব্যধ-বরাদ্দ গু'লকে 
প্রত্যাখ্যান করিতে পারে, ভ্রাস করিতে পারে কিন্ত ব্যয় বুদ্ধির প্রস্তাব ব৷ নুতন 
ব্যয়ের প্রস্তাব করিতে পারে না। 

লোকসভা কুক ব্যয়-বরাদ্দগুলি পাস হইলে একটি বিনিয়োগ আইন পাস 
করিয়া সঞ্চিত তহবিল হইতে ব্যয়-নিবাভেব জন্য অথ উঠাইবার ক্ষমতা দেওয়া 
হয়। বাজেট প্লাস সময়সাপেক্ষ। এইজন্ঠি বাজেট পাস না৷ হওয়া পর্যন্ত 
লোকসভা সবকারকে অর্থব্যধের অন্মতি প্রদান করে। | 


পরিশিষ্ট ২৯৯ 


ব্যয়ের সহিত আয়েরও হিসাব তয়। করধাধ বা সংগ্রহের জন্ত সরকার 
রাজন্ব বিল পার্লামেন্টে পেশ করেন । রাষ্পতির সুপারিশ ব্যতীত কর বুদ্ধি 
ব| নৃতন কর স্থাপনেব কোন প্রস্তাব উপস্থিত করা যায না। (১২৪ --১২৬ পষ্ঠা) 

20. 11510198110 6109 10051৯10115 01 600 008)5616060501 01 101৮ 
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উঃ ইঃ__শাসনতন্ত্রেব রচফ্িতাগণ দেবনাগবী অক্ষরে লিখিত হিন্দীকে 
সরকারা ভাষা বলিয়া স্বীকৃতি দান করেন । হিন্দী সব্পকারী ভাষার মযাদ। 
পাইলে ১৫ বংসব পধন্থ ইংরেজী সরকারী ভাষ! হিসাবে চালু থাকিবে । 
১৫ বসব অন্থে পার্লামেন্ট আইন প্রণযশ বরিষ! কোন কোন বিষয়ে ইংরেজী 
জামার ব্যবহার প্রপঙন কশিতে পারিবে । * 

কেন পাজোব আইনসভা বিকল্প বাখন্থ। এভণ না কব] পথস্ত ইংরেজী ভাবাই 
সেই ব্রাত্জ্যব সবকাণী ভাষা হিসাবে ব্যবজত ভইবে। সবগাএতে প্রচলিত 
ভ।খাই রাজাগুলির মধ্য এবং পের ও বাজ্যগুপিব মধ্যে সবকাগা ভীষা হিসাবে 
ব্যবজত তবে । দুই বা ত৬ে।পিক রাজ্য পারস্পরিক সম্মতির ভিদ্ভিত্ো ইন্নী 
ভাষাকে তাহাদের যোগ্ত্রের ধাভন ভিসপাবে বহার করিতে পালে। 
পালামেন্ট বিকল্প বাবস্থা না করা পধন্ক স্প্রিম কোট «উচ্চ শিচার।লয়েব 
খাণতয় কায।ধি এবং কেম্ছায় ৪ রাজ্য সবকাণগ্রলিণ আইনের প্রস্তাব, আদেশ, 
শিদেশ প্রভাত উংব্রেজী 'াষাধ পবিচাপিত হইবে । স*বিধানে বিশেষ নিদেশ 
দেওয়া হইযাছে য়, যে-কোন ব্যক্তি কেছ্ড ব! বাজ্যগুণিতে ব্যবহৃত যে কোন 
ভাধায় কোণ বিষয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া আবেদন কপ্রিতে খারে। 

(২৭৫-_-২৪৮ পুষ্ট ) 


পরিশি্ঠ (২) 


পুনর্গঠিত গ্রামীণ স্বায়ভতশাসন (786-001186165164 ₹1]1802 9811. 
00৮01171161) 0) 
বলবন্ত বায় মেহতা রিপোটের ভিত্তিতে প্রিশ্চিমবন্তদ স্বায়ওশাসনমূলক 

প্রতিষ্ঠান গল আমুল সংস্কার সাধনের পরিবল্পনা গ্রহণ বরা হইয়াছে । এই 
পরিকল্পন| অগসারে ১৯৬৩ সালে পশ্চিমধঙ্গ আইন সঙ কতক একটি নৃতন 
আইন প্রণথন কর! হয়। এই আইনের বলে চাবি পষায়ের স্থায়ন্শীসনমূলক 
প্রতি ।নণ গঠনের ব্যবস্থা! করা ভয় । এই গতি্ান গুলির সবোপরি আছে জিলা 
পাদ এবং জিলা পবিধদের নিয়ে যথা নমে ত্বাঞ্চলিক পরিষণ, অঞ্চল পধায়েত 
এবং সবনিম়ে গ্রাম পঞ্চায়েত 'আাছে। পশ্িমবর্গে এই নব-পবিকল্পিত 
প্রঙ্টানগুলি পীবে টা জিলা পো এ ইউনিয়ন বোওগুলির স্থান আর্দকার 

পতেছে। 

ভাতের শাখন তম্থে উল্লিখিত £ভ্ভাবন। প নিদেশাক শীতিগুলিকে সফল 

শপিবার উদ্দেশ্যেই মুখ্যতঃ এই নুন ব্যবস্থা প্রণতন বরা হইয়াছে! পিকেনী- 
শপ (1)004760]18781011) তল গণতান্বিক শাসন বাব মুগ নীতি শাসন 
বাবস্থ| এব" দেশের সামাভিক এ আঞথনৈতিক জবন এই বিকেশ্রীকণণ নাতির 
উপর পতগঠিত না হইণে গণতীন্বকক সমান (10651016)61৮110 (6017817৯000) 
সাথক হইতে পাবেনা । এঠ উদ্দেশ্টা সাধনের জন্য স্থানীয় স্বায়নগুশ|সনমলক 

প্রঙচানখলিৰ সংক্কারের বাবস্থা তইর়।ছে | বুটিশ শাসকগণ কক গঠিত 
ঠাশীষ স্থায়ন্তশাসনমূলক প্রতিষ্টান গুলিকে স্বাধান তাণতেব আশা আকাংখাব 
মৃত প্রত)? বপে পুনজগবিত কপ্রিয়। বিকেন্রীকবণ পঙ্গতির মাধ্যমে জনসাধারণকে 
পরিকল্পন। ৪ উন্নয়নমলক কাধাদির সহিত সংখুক্ কাউ হইল এই সংস্কার 
বযখস্তার খুল উদ্দেশ্যা। এই ব্যবগ্থার দ্বাপ্া জনসাপারণকে স্থানীয় সাধাবণ- 
সম্পঝিতি ব্যাপাবে অংশ গ্রহণ করিবার স্থখোগ দান করিয়া কলযাণ-রাঃ গঠনের 
নতি শদুচ কর| হইয়াছে | , 


জিল। পরিষদ (71115 781781180 ) 


সংগঠন € 00701799881107 )--পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিজ্ঞপ্তি হারা নিিষ্ট 
তারিখ হইতে প্রত্যেক জেলায় একটি জিলা! পরিষদ গঠন করিতে 


টিং রাষট্রতত্ব 


পারেন। জিলা পরিষদের সদস্তগণ সাতটি বিভিন্ন শ্রেণী হইতে নিযুক্ত হইয়া 
থাকেন। প্রথমতঃ, জিলার অন্তর্গত আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতিগণ পদাধিকার 
বলে (775-01801০) জিল! পরিষদের সদন্য হইবেন। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক 
মহকুমা হইতে অধ্যক্ষগণ কর্তৃক নির্বাচিত দুইজন অধ্যক্ষ সদন্তয। তৃতীয়তঃ, 
এ জিলা হইতে নিধাচিত লোক সভা ও রাজ্যের বিধান সভার নিবাচিত 
সদস্তগণ। চতুর্থ তঃ, এ গলার বাসিন্দা রাজ্যসভা ও রাজ্যের বিধান পরিষদের 
সদস্তগণ। পঞ্চমতঃ, রাজ্যসরকার কর্তৃক নিযুক্ত উক্ত জিলার মিউনিসিপালিটির 
একজন চেয়ারম্যান । যষ্ঠতঃ, জিলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি পদাধিক্ারবলে 
একজন সদন নিযুক্ত হইবেন। সপ্গুমতঃ, রাঁজ্যসরকার কর্তৃক নিযুক্ত হছইজন 
মহিলা-সদন্ত। এগ্লে ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, মন্ত্রিগণ জিলার অধিবাসী 
হইলেও জিলাপরিষদেের সধশ্য হইতে পারেন না। ছুইজন মহিল। সদন্যা যি 
অগ্ত ভাবে নিষুক্ত হন তাহা হইলে ক্নাজ্য সরকার আর অতিরিক্ত মহিলা-সাস্য 
নিযুক্ত করেন না। ইহা ছাড়া, জেলার অন্তর্গত মহকুমা সমূহের মহকুমা 
ম্যাজি্রেটগণ ও জেল! পঞ্চায়েত কর্মচারী ভির্ল। পরিষদের সন্ত থাকেন। 

জিল। পরিধধ্ের সদস্যগণ কর্তৃক চারিবৎসপের জন্য একজন সভাপতি ও 
একজন সহ-সভাপতি নিবাঠিত ভইবেন। সগাপতি এ সহ-সভাপতি প্রথম, 
দ্বিতীয় ও সপ্তম শ্রেণী হইতে নির্বাচিত ভইবেন। সভাপতি ও সভ-সভাপতি 
জিলা পরিষদের সদস্যগণ কর [নবাচিত হইলেন পাজ্যসপকার বশেষ বিশ্ধে 
কারণে ইহাধিগকে ভারমুক্ত করিতে পারেন । জিলা পরিষদের কায পণিচালনাখ 
জন্য স্থায়ী কমচাখা শিষুক্ত হয। জিলা পরিবধের প্রধান কমকতা হইলেন 
বরাজ্যসবকার কঠক নিযুক্ত একজন কাযসম্পাদক (ঞো 12668010 6)111)7) | 
ইহা ব্যতীত জিণা পরিষধের একজন কমসচিব ও অগ্তাগ্ত কমচাগা থাকেন। 
ইহারা সকলেই জিল! পরিষদ কতৃক শিষুক্ত হন। জিলা পরিষদের কায 
কতকগুলি স্থায়ী সংস্থার (36818017716 0010117106৩58) ছারা সম্পাধি৩ ভয়। 
সচ, শিল্প, জনস্বাস্থ্য, রাজন্য প্রভৃতি সংস্থ[গুলি হইল প্রধান। 


কার্ী--( 81)00101)8 ) 

জেল বোর্গুলির কাষ অপেক্ষা অধিকতগ্র গুরুত্বপূর্ণ কাষের ভার জিলা 
পরিষদ গুপির তস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে । এই পরিষদগুলি নান] বিষয়ে পরিকল্পন। 
গ্রহণ ও বূপায়ণ করিবার অধিকারী । আবার রাজ্যসরকারও এই পরিষদ- 


পরিশিষ্ট ৩৩৩ 


গুলির উপর উন্নয়নমূলক কার্ষেরও পরিকল্পনার দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারে এবং 
এবূপ ক্ষেত্রে রাজ্যসরকার কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন কর! বাধ্যতামূলক। 
ইন| ছাডা, জিলার উন্নয়ন সম্পর্কে অনেক সময় রাজ্যসরকারকে জিল! পরিষদের 
পরামর্শ দান করিতে হয়। 

জিলার অন্তর্গত বিগ্ভালয় ও পাঠাগারসমূহে অথ স্বাঙ্াধ্য, বৃত্তিগত ও 
কারিগরি শিক্ষা! প্রসারের উদ্দেশ্টে বৃত্তি প্রদান এই পরিষদের কারধ। ইহা ছাঁভ।, 
হাটবাজার সংরক্ষণ, আঞ্চলিক পরিষদ গুলিকে অর্থ সাহাধ্য এবং ইহাদের আয়- 
ব্যয়ের হিসাব মঞ্জুর ও পরীক্ষা করা জিলা পরিষদের কাধের অস্তহূক্ত। কৃষি, 
সমবায়, সেচ, কুটির-শিল্প ও জনস্বাস্থ্য উন্লয়ন সম্পর্কে জিলা পরিষদ স্বয়ং পরিকল্পন। 
গ্রহণ ও বাযকর করিতে পারে। 
আয়- (90888,098 01 ]1) 001719 ) 


জিলা! পরিষদের সুধী্ঘ কার্যতালিকা হইতে ইহার ব্যয়ের পন্রিমাণ সহজে 
অন্রমান করা যায । এই বায়নিবাতের জন্য পরিষদের করধায ও কর আদায় 
করিবার ক্ষমতা আছে। [জলা পবিষদ নিয়লিখিত উপায়ে কর আদার করে। 
১। যানবাহন ও জন্থজানোয়াবের উপর কর, ২। যানবাহন বা নৌকা রেজেষ্ী 
বাবদ ফি, ৩। খেয়াপারাপারের উপর শ্ুঞ্ক, ৪। জলসনবরাত ও রাস্তায় 
আলে! সরবরাহের উপর কব, ৫। কেন্দ্রীয় বা বাজ্যসরকার কর্তৃক গ্রদত অর্থ 
শাহায্য বাঝণ ৪৬। ব্াজ্যসরকারের অগমাতি লইয়া খণ গ্রতণ | 


আঞ্চলিক পরিষদ (/১700721100 [স্যবস050 ) 

১৯৬৩ সালের আইন অন্সাবে প্রত্যেকটি জিলাকে রাজ্যষরকার কতকগুলি 
একে (11901) ভাগ করিবেন। প্রকগুলি নিদিষ্ট কতিপর অঞ্চল লইয়। গঠিত 
হইবে। প্রত্যেক ব্রকে একটি করিয়া আঞ্চলিক পরিষদ থাকিবে । 

সংগঠন (€ 00810051601 )_ আঞ্চলিক পরিবদগ্তুলি গরিলা পরিষদ গুলির 
অন্তব্ূপ্ভাবেই গঠিত হইবে । আঞ্চলিক পরিষদ গুলি প্রা আট শ্রেণীর সমস্ত 
লইয়! গঠিত হইবে । (১) অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধানগণ এবং ব্লকের অধীন স্ব 
ইউনিয়ন বোর্ডগুলির সভাপত্তিগণ পদাধিকার বলে আঞ্চপিক পরিষদের সদস্য 
হইবেন। (২) ব্লকের অন্তর্ভূক্ত অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলির অধ্যক্ষগণ কর্তৃক নির্বাচিত 
একজন অধ্যক্ষ, (৩) ব্রকের অস্ত€ুক্ত এলাক] হইতে নির্বাচিত লোকসভা বা 
রীজ্যের বিধান সভার সদস্যগণ, (৪) ব্লকের বাসিন্!! রাজ্যপভা বা রাজ্য বিধান 


৩৪5৪ রাষটীতত্‌ 


পরিষদের সদস্থাগণ, (৫) দুইজন মহিলা, (৬) অগ্রন্নত শ্রেণীব দুইজন প্রতিনিধি, 
(৭) সমাজ সেবক বা গ্রাম'ণ উন্নয়নকামষে অগ্রণী ছুইজন ব্যক্তি, (৮) ব্লক 
উন্নঘন কর্গচারী এ (131061 1)9৮101)170011 00601) পদ[ধিকার বলে সদশ্যরূপে 
আঞ্চলিক পরিষদের সহিত যু থাকেন । 

জিল! পরিষদের, মতই আঞ্চলিক পরিষদের একজন সভাপতি ও একজন 
সভ-সশাপতি নিবাচিত ভইবেন। উভয়ের কাধক।ল চান্রি বংসর | দৈনন্দিন 
কাধ পরিচালনার ভগ্তা একজন মুখ্য গাধ-সম্পা্ক থাকেন। সাধারণতঃ ব্লক 
উন্নয়ন ক্নচারীই এই পদ পুর্ণ করেন । ইভ। ছাড়া, অন্ত স্থায়ী কর্মচারী 
নিনুক্ত হয়। 

কার্য (08100019108) মাঞ্চলক পরিবরগ্র“ল জিল! পবিষদুলিব অন্তবূপ 
ক্ষমতার অপিকাবী | ব্রক এলাকার ক্ধি, কুটিণ-শ্ল্ি, সমবায়, খণদান ব্যবস্থা, 
জনম্বাস্থ্য, দল সরবরা, প্রাথনিক শিক্ষা! প্রতি আতি প্রযোজনায বিষয় গুপিএ 
উত্নধন উদ্দেগে পরিকল্পনা গ্রহণ ৭ কপাখণ ইহাদের প্রধান কাখ। বরকে 
অন্কগত বি্াপয, পাঠাগার, প্রন্থাতি-আগার, এ 5 এনহিতকর প্রতিষ্ঠান গণিতে 
ইহার! অথ সাহাথ) করিতে পারে । আফালক পাহিষধধ প্রকে এলাকার অঞ্চল 
পঞ্চায়েঙগ্জাণর কামের মধ্যে যোগ ধস্কাপন কাদ্িকে পারে । হা ভাগ রাজ্য 
সরকার ক$ক কোন কাষের তির ইহাদের উপর শ্বাস্ত ভঠলে সে কাবগুলি 
সম্পাদন কবি:ত হয়। 
আয় € ২০৪7০৪৪ 01111001819 0) 

আঞ্চ।শক পপিষদগ্াল পিয়লিখিঠ উতৎ্সগুলি হইতে আর কাব্য়া ইহাদের 
বয় শিবাত করে। (১) যানবাহন ও জন্থজানোকফারের উপর ধান শুষ্ক) (২) য।ন- 
বাহন রেজেষ্রা করিবার বাবদ ফি, (৩) হাট-বাগার হইতে প্রাপ্ত ফি, 
(৪) খেয়া পারাপার ইহতে ফি, (৫) জল সরবরাহ করিবার অন্য কর, 
(৬) পরান্তাঘাটে আলে। ধিখার জন্য কর, (৭) কেন্দ্রীয় ব। প্রাজ্যসপকাপ্প কর্তৃক 
অথ সাহায্য বা খণ প্রদান, (৮) ভিলা পরিষদ হইতে প্রাপ্ত অথ সাহায্য, ও 
(৯) রাজ্যসরকাপের অনুমতি লইয়। খণ 'গ্রত্ণ। 


সরকারের সহিত অম্পক (139196107 7110) €119 (70৮91071977 ) 


নব-গঠিত্ত শ্থায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠন ও কাধকলাপ 
পধাঁলোচন। করিলে দেখ| যাব যে, শেষ পযস্ত এই প্রতিষ্ঠানগুলি একা ন্তররূপে 


পরি শিষ্ট ৩০৫ 


রাজাসরকারের উপর নির্ভবশীল। রাজ্যসরকার গথম হইতে শেষ অবধি 
ইহাদের নিয়ন্ত্রণ করেন । সরকারী বিজ্ঞপি দ্বার! এই 'গ্রতিষ্ঠানগুলি গঠিত হয় 
এবং উভয় পরিষদেই সরকারী দলেব সদন এ সরকারী ক্সচাবী থাকেন। এই 
সকল সরকার-সমর্থক সদল্সগণের মাধ্যমে পরিষদ গুলির বাষে সবকাব অন্তস্যত 
নীতি বলবৎ কর] হয়। স্থায়ন্রশীসনমূলক প্রতিষ্ঠগন বলিঙ্ক; পরিচিত হইলেও 
ইাদের প্রস্তাব রাজ্যসরকাব বাতিল করিয়া দিতে পারে। রাজ্যসরকার যদ্দি মনে 
করেন যেকোন জিল] বা আঞ্চলিক পরিষদ? উহাব ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছে 
অথবা করবা সম্পাদনে অক্ষম বা অবহেলা করিতেছে তাহা হইলে 2ই বৎসরের 
গন্য পবিষদকে বাতিল কগ্িয! ইনার পরিচালনা ভাব এক্ভন পরিচালকের 
(.$61110117185571৮701) তস্তে ত্য্ত +(রতে পাবেশখ 


নূতন ল/লস্থার ত্রুটি (1)1960%5 01 (116 দা ১৮81০1) 

ভাব/ও গ্রফত গণতান্থিক শাসন ব্যপস্থ। গরসাপের উদ্দেশে গ্রামাণ আ্বাযত্ 
শন ব্যণস্তার সংস্কার সাধন কর্বী হধ। পুবেম ধলা ভ$য়াছে যে, গণগান্তিক 
বিকে প্রকরণ পদ্ধতির খাধ্যমে জনসাধণণকে স্থান সমাকমুহের সযাধাতনর 
সঠিত সুতথু করিব! উদ্দেশোহ এই নুঙন ব্যবস্থা প্রনতিত করা হয়। খের 
শিষধ, যে পদ্ততে ছিল! পরিষধ ও আঞ্চলিক পগিষদ গুল গঠিত হইবে তাহাতে 
জশগাধাখণের অংশ গ্রহণ করিবার কোন যোগ মাই বলিলেন চলে। জন- 
+1বাপণকে শানায় সমস্তাঞ্ছলিব সমাধানের সু্ঠিত যুক্ত করতে হ£লে 
তাভা।পগকে অণ্নাধি শিবাচনের ক্মদত! দেবছা উচিত প্রতিনিধি নিবাচন 
কপিপাব ক্গমতা ন। থাকিলে জনসাধারণ এই প্রতি্টান গুলির কামে উৎসাহী ভইয় 
সয় অণশ গহণ কার্ধতে পারে না। এই ব্যবস্থার অবত্মানে জিলা পরিষদ 
মাঞ্চলিক পাণিবদেৰ শধগাগণেব সহিত ছনসাপারনের কোন যোগস্তদ। বাই 
ফলে, পাথষদেব সদন্গগণ াভাদের কাষের জন্বা বাজ্যসবকাপেন্র নিকট দায়ী 
হউলেও জনসাধাণণের নিকট প্রত্যক্ষভাবে দাখা নহেন। ক্ষুপ্র পরিপির মধ্যে 
কার্মক্ম সীমাবদ্ থাকিলে পুবতন ভিলা! বো এ ইউশিধন বোডগ্তলি কিছু 
পপ্রিমাণে সরকাব শিররপেক্ষ ছিল। কিন্ব বর্তমান ব্যবস্থায সরকারা হস্তক্ষেপ 
৪ সবচারী নিয়ন্ত্রণ এরূপ বৃদ্ধ পাইখাঁছে যে, এই নব-পরিকল্লিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
প্রঞ্কত গ্বায়স্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান বলিতে ছিধা বোধ হয়। 
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